


"ক্জীর! তিতের গোরা রাঙ্জ। 
ভ্বাখিয়া রজনী পোহায় £ 
ঘন কাদে তুলি দুই হাত । 
কোথায় আমার প্রাণনাথ 1" 
শ্যামিনী জাগি জাগি জগজীব্ 
জপতচি ষড়পতি নাম । 
বাম যাম যুগ যেছন জানন্ 
অয়-জর জীবনমান । 
ইতি 


আীরসিকমোহন বিষ্যাভুষ 


প্রণীত। 


/ মং 
্ ঠ্ পুরী? রশ হলে পাত 





২5171 উসচ্চিদানন্দ দেবশগ্যী। 
কলিকাতা। 
মুল্য হা* টাকা। 





চিলি তিনি রি ১০০০০ 


£ দান্বকুডিয়ার জমীদায 
ম কুবানি্জ, চরিতরধান, সদাশর এ ধীমাশ 
শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ বল্ল5 মনোদয়ের 

ৃ সম্পূর্ণ অথসাহাযো মুদ্রিত । 


ভ 


॥ 


ঘি ওত এডি চলোজিসাআিলালিউাজিলহিক্িগ অনিক 


করিকাতা। 
*১৩ শাগ্গিরাঁম ঘোষের রী, বার্গবাজ19, 
“বিশ্বকোধ-প্রেসে" 


ঈন্বাধালচক মিত্রদ্ারা যু্িত ! 








্রীপ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 


নপার্যা 


কনক কৃ 
গ্রন্থসমর্পণ | 


পাপা ওিপ্পাািিতি 


[ঘি স্বীর্ বিশাল বািগোরবে বিপু বৈভবের 
অধীত্বর €ইয়াও তগবগ্রক্কিতে নিজকে 2৭ 
$হতেও ক্ষুদ বলি মনে করিতিন, 
ষঁহাকে সন্বান্ত মহামান্ত বাজিরাও শদ্ধাস্ঞ্জি 

* প্ীতিৰ নেত্রে সন্দশূন করিয়া 
পরিতপ্ত ভতাতিশ, 
ধাহাদছারা দহ মহন দীনদঃঘী নিরস্তর 
পাঙপালিত হহত এবং বন্ধ প্রকার 
জিতকর অনুঠান সপন ককহ, 
সশেহ গ্রোলোকগত 
কম্বীর, ধঙ্ুবীর, অহাজা, অভানুতব 
»“শ্যামাচরণ বলত মহোদয়ের 
খ্রাহঃস্মরণায় পবিহ নামে 
পরম শ্রাহপুরুসঃ রঃ রর 


এই গ্রন্োৎসগ করা 


৯525 
ইক 


ইতি কিল কিল কিক লহ ওক করি নিও ওক সি 52225252 


স্ব নিই পাই জারির তই তত ও তত ডিক ৩৯ ওক জিত তক কক ও একক 


শ্র্রমিকমোহন শন্ম। 
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জীত্রীমহাপ্রতুর রূপায় ইতঃপূর্ববে এই দীনজনদারা প্রুপা্দ 
শ্বরূপদামোদরের ও জীপাদ রায় রামানন্দের চরিত ও শিক্ষণ 
সম্বন্ধে :ছইখানি গ্রন্থে সাধারণতাঁবে কিছু কিছু লিখিত 
হইয়াছে । শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-সুধাময়ী গভীরা-লীলার সহিত, 
এই ছুই চত্রিতের অস্ত্য অংশের গৃঁঢসন্বন্ধ | সে সম্বন্ধ অতি সুমধুর । 
ললিতা ও বিশাখার হায় স্বরূপ ও রামরার় অন্ত্যলীলায 
দিব্যোন্মাদের বিবিধ দশায় মহাপ্রত্ুর সেবা করিতেন, স্বরূপ 
সুধাময় গানে, রামরায় মধুময় কৃ্ণকথাস মহাপ্রভুর শ্ীরুফণ-বিরত- 
যাতনা প্রশমন করিতে চেষ্টা পাইতেন এবং উন্মাদচেষ্টায় উত্তক্গে 
তাহার শ্রঅঙ্গ-সংরক্ষণে সচেষ্ট হইতেন। ইহাদের এই সেবা 
ও সম্বন্ধ “জীস্বরূপদামোদর” ও *শ্রীরায় রামানন” গ্রস্থে গ্রদশিত 
হয় নাই, সুতরাং এই অভাবে এই অকিঞ্চনের উক্ত গ্রন্থ ছুইখানি 
একবারেই অসম্পূর্ণ ছিল। সেই অসম্পূর্তা কিয়ৎপাঁরমাণে 
নিরারুভ করার প্রয়াসই “গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ” গ্রস্থপ্রকাশের 


* এক প্রধান উদ্দেশ্য । মহাপ্রতুর গম্ভীরা-লীল। লেখা আমার 


সাধ্যাতীত, ইহ! বহুবার বলিয়াছি ! বহুদিন পূর্বে শ্রীবিষুপ্রিয়া 
পত্রিকায় এই গ্রস্থের আলোচ্-বিষয় অনেক পরিমাণে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, ভাহাতে আরও কোন কোন বিষয় সংযোগ করিকা 
এই, গ্রন্থ প্রকাশিত.হইল। ইহাতে অনস্ত দোষ দৃ্ই হইবে, 
সাহা আমি জানি। ভক্ত পাঠকগণের কপাই আমার ভরসা & 








নুহ 


3 রি 
ধান্ঠকুডিয়ার অন্ততম জমীদার, অশেব-বীসম্পন্ন পরমকল্যাণাম্পদ 
সদাশয় ও স্ননুষ্ঠানের উৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বল্পভ 
মগাশয় অতীব দয়! করিয়! এই গ্রস্থপ্রণয়নের সম্পূর্ণ আথিক 
সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীতগবানের কৃপায় 
৭ সীধুসঙ্জনগণের আশীর্বাদে তাহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক, ইহাই 
আমার আন্তরিক প্রার্থনা | 
' শ্্রীপাদ কাণীমিশ্রের ভবনস্থিত গন্ভীরা-মন্দিরে দ্বাদশ বর্ষ 
ব্যাপিরা শ্ীশ্রীমহা প্রভু শ্রীকুষ্ণপ্রেমের যে মহাতাবে ও ব্যাকুলতায় 
নিমগ্ন ছিলেন, সেই সকল ভাব-ব্যাকুলতা আমার ন্যায় জীবাধমের 
অন্থভবেরও . বিষয়ীভূত হইবার নহে। স্ৃতরাং গম্ভীরা-লীলার 
শ্মাস কি বর্ণনা করিব, আমি কি বুঝাইব? প্রেমের ব্যাকুলতা- 
ভর অধুনয় রসমর শ্রীতগবান্কে পাওয়া যায় না। প্রেণিক 
তলদনাকগণ এই নিসিন্ত শ্রীচরিতামৃত হইতে এই লীলা আস্বাদন 
চবেল। এদই শ্রীচবিতান তঈ শন গরশ্তের একমাত্র অবলম্বন | 
অন্তালীপায় দে. অভাভাব পরতনরূপে বিকাশিত হইয়াছিল, 
মহাপ্রভুর কৈশোরে এবং তফণ যৌবনের প্রারন্তেই তাহা সপ 
সুচনা শীরলক্ষিত জন্গ। শ্রীণ লেডিনছাস পিখিয়াছেন, মক্ডোপদীতের 
সরে শ্রীগৌরাঞ্গের প্রেমচি্ দষ্ট ভইয়াজিল রথ! টি | 
পুলাকতি পর্ব অঙ্গ আপাদমস্তক | 
কদম্ব-কেশর জিনি এক এক পুলক । 
গয়ান্তে এই ভাব আরও পরিশ্দুট হয়, শ্রীল মুরারিগুপ্ত 
 লিখিয়াছেন £- | 
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কম্পোদ্ধারোমা ভগবান্‌ বতৃৰ 
প্রেমামধারাশ তধৌতবক্ষা। 
শ্রীচৈতন্ততাগবতে এই ঘটনার উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে :__ 
একদিন মনা প্রভু বসিয়া নিভৃতে । | 
নিষ্গ ইঞ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে £ 
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বান্থ প্রকাশিয়া । 
করিতে লাগিলা প্রত রোদন ডাকিয়া ॥ 
“কৃষ্ণরে, বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি | 
কোন্‌ দিগে গেল! মোর প্রাণ করি চুরি ॥ 
পাইনু ঈশ্বর মোর, কোন্‌ দিগে গেলা ।” 
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ! 
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর 
মকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধুলায় ধূসর ॥ 
প্রতু আছিলা অতি পরম গম্ভীর । 
মে প্রভু হইল! প্রেমে পরম অস্থির. ॥ 
গড়াগড়ি করেন কীদেন উচ্চস্বরে । 
ভাসিলেন নিজ ভক্তি-বিরহ-সাগরে ॥ 
গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীগৌরাঙ্গ তে 
একবারেই বিহ্বল হইয়! পড়েন, এই সময়ে তাহার দিন-যামিনীর | 
জ্ঞান ছিল না, হরিনাম বা একটা গাঁন শ্রবণমাত্রেই বিহ্বল হইস্। |: 
ভূমিতে পড়িতেন, যথা মুরারি গুণের শ্রীকুষ্ণচরিতামৃত কাবো £-+ 
] ততো রোরিতি স ক্কাপি নানাধারাপরিপ্লত;ঃ। ? 





নাসে চস্লেশ্মধারাভ্যাং বিশ্লতে সংবতৃবত্ঃ ॥ 
বিলুঠন্‌ ভূতলে দেবঃ শুক্লান্বর ছিজাঁশরমে ৷ 
রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবুধ্য রজনীমুখে 
দিবসোইয়মিতিপ্রাহ জনা উচুরিয়ং ক্ষপা 
এবং রজন্াং প্রেমার্জঃ সর্বাং রাতিং প্ররোদিতি? 
প্রহরৈকং দিবা যাতে ততোই সৌ বুবুধে হরি: । 
ততঃ প্রাহ কিয়দ্রাত্রি বর্ততে প্রাহ তং জনঃ ৷ 
দিবসোহয়মিতি প্রেয়া ন জানাতি কিলং ক্ষপাম্‌॥ 
'কচিচ্ছৃত্বা হরেনাম গীতং বা বিহবলো ক্ষিতৌ । 
পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ কম্পতে চিৎ || 
কচিৎ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণকুষ্ণেতি সাদরম্‌। 
_ সরক্ঠঃ কচিৎ কম্প! রোমাঞ্চিততনুত্‌ শম্‌। 
ভূত্ব! বিহ্বলতা' মিতি কদাচিৎ প্রতিবুধ্যতে ॥ 
দ্বিতীয় প্রক্রমে ১ম সর্গ। 
অর্থাৎ তার পরে তিনি কৃষ্চ-বিরহে কীদিতে লাগিলেন। 
তাহার নয়নযুগ্ললের শত শত অশ্রধারায় তাহার শ্রীঅঙ্গ পরিনত 
হইল। শ্লেশ্মধারায় নাসিকা বিশু হয়া উঠিল । শুর্লা্বরবিপ্রের 
গৃহে তিনি ভূতলে পড়িয়! বিলুষ্টিত হইতে লাগিলেন, সারাদিন 
এইরূপ রোদন করিয়া সন্ধ্যার সময়ে একটুকু চেতনা পাইয়! 
বলিলেন, "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কি?” অপরে তাহাকে বলিয়া 
বুঝাইয়' দিল-_“দিন নয় রাত্রি। হরিনাম বা গান গুনিক্সা তিনি, 
নি হা তুমিতে পড়িতেন, বাতাহত কদনীকাণডের স্তার 
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কম্পিত হইতেন, রোমাঞ্চিত হইয়া রুষ্। কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিস্থ 
নামজপ করিতেন, এইরূপ করিতে করিতে গুঅক্গ স্বেদযুত্ত ও 
পুলকিত হইত, বাক্য গদগদ হইত, আবার তিনি বিহ্বল হইয়া 
পড়িতেন। 
এইরূপে নবদ্বীপে কিয়্ংকাল শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ-প্রেমে ছিনযামিনী 

বিতোর থাকিতেন। শ্রীচৈতন্তভাগবতের মধ্যখণ্ডের প্রথম 
অধায়ে এই ভাবটা বিস্তুতরূপে বণিত হইয়াছে যথা ২ 

পাঙ্দোদকতীর্থের লইতে প্রতু নাম। 

অঝরে ঝরয়ে ছই কমল নয়ান ॥ 

শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর ৷ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কীদিতে লাগিল বন্ৃতর & 

ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেমজলে ৷ 

মহাশ্বাস ছাড়ি প্রতু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥ 

পুলকে পুণিত হইলা সর্ব কলেবর | 

স্থির নহে প্রতু কম্প-তরে থর থর ॥ 

চতুর্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার। 

গল্প! যেন আসিয়া করিলেন অবতার ॥ 
গ্মাবার অন্থাত্র 

প্রতু বলে “গদাধর ভোমরা সুতি । 

শিশু হৈতে.কৃষ্ণেতে করিল! দৃঢ়মতি ॥ 

আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথারসে। 

পাইন অমূল্য দিধি গেল দৈবদোষে ॥ 
















ঘর 
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এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বস্তর। 

ধুলায় লুটায় সর্বসেবা কলেবর || 

পুনঃ পুনঃ বানা পুনঃ পুনঃ পড়ে । 

দেবে রক্ষা পায় নাকমুখ সে আছাড়ে ॥ 

মেলিতে না পারে চক্ষু পূর্ণ প্রেমজলে । 

সবেমাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবদনে বলে | 

ধরিয়৷ সভার গল! কান্দে বিশ্বন্তর | 

“কৃষ্ণ কোথা বন্ধুব বোলহ সত্বর |” 

প্র বোলে “মোন ছুঃখ করহ খণ্ডন। 

আনি দেহ মোরে নন্গগোপের ননান ॥৮ 

এত বলি শ্বাস ছাড়ি পুনঃ পুনঃ কান্দে । 

লুটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে 


আবার একদিন শ্লীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে করিতে 
দেখিলাম, তক্ণ সন্যাপী শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসগ্রহণের পরে. শাস্তিপুরে 
শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে সমাগত। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত তরুণ সন্ন্যাসীর পরি- 
ধানে অক্রণ বহির্বাস, সে চাচরচিক্কণ-চিকুররাশ্ি-শোভিত মস্তক 
একবারেই বিুণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু সমুজ্জল অঙ্গকাস্তি আরও 
শতগুণে সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্দর্শনের নিমিত্ত 
আচাধ্যভবন নিরস্তর : জনতাপূর্ণ। প্রতিদিনই শ্র্রমহা প্রতৃকে 
লইয়া কীর্তন-মহানহোংসব। একদিন গারক পীমূকুদ দত্ব 
মহাপ্রতুর মন জানিয়া গান ধরিলেন £-_ 





1৩/* 


“হার হায় প্রাণনাথ কি না হৈল মোরে। 
কান্ুপ্রেমবিষে মোর তন্ুমন জরে ॥ 
রাত্রিদিনে পৌড়ে মন সোয়াস্থা না পা.। 
ধাহা গেলে কান পাও. তাহা উড়ি যা. ॥৮ 
গান শুনামাত্রই শ্রীগৌরাঙ্গ মহীপ্রত্‌ সাব্বিকভাবের প্রভাবে 
অধীর হইয়া হা! কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে মূর্চিত হইয়! 
পড়িলেন । ্ 
অন্তালীলায় শ্রীগম্তীর মন্দিরে এইকপ ঘটন! প্রতিদিনই বহুবার 
পরিলক্ষিত হইত। মহাপ্রেনের সেই সকঙ্গ বিচিত্র বিবিধ ভাব 
সাধারণ মানবের ধারণার অতীত। ভজননিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণ 
এই গন্তীরা-লীলার রসাস্বাদে বুঝিতে পারেন- শ্ীভগবান্‌ কেমন 
মধুরতন--তিনি প্রাণের কত প্রিপ্রতন,-ভীহার সহিত জীবের 
সমন্ধ কত মধুর,__-মার তাহার প্রেমের আকর্ষণই বা কত প্রবল, 
তাহার সাক্ষাৎকারলাভের জন্ত প্রেমিক ভক্তের ব্যাকুলতাময়ী 
চেষ্টা, গভীর উচ্ছাদ এবং অবশেষে যুচ্ছার বাপদেশে নীরব- 
নিম্পন্দভাবে সেই মহাপ্রেমরসময়ের রপাস্বাদনই বা কত 
স্থধামাধুরীপূর্ণ । ৃ 
আনি শ্রীপাদ কৃষ্তনাস কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের শ্রীচৈতত্ত- 
চরিতামৃত গ্রন্থের পদ্নার ও পনসমূহ মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে , 
করি। ম্থৃতরাং মে কল পরার ও পদ বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থে 
উদ্ভুত করা হইয়াছে। সেই সকল পদ ও পয়ার তক্ত পাঠকগণের 
নিকট চিরনূতন। এই গ্রন্থে পাঠকগণ তাহা দেখিতে পাইবেন দন 





এতত্থা তীত, শ্রীল কবিরাজ গোম্বামির ভাব গ্রহণ করিয়া গোলক- 
গত সুপ্রসিদ্ধ আধুনিক স্থকবি ৬কৃষ্ণকমল গোসম্বামি-মহোদয়ের 
রাইউন্মাদিনী গ্রস্ত হইতেও বহুল গান এই গ্রন্থে সঙ্কলিত 
হইয়াছে । পাঠকগণ সেই সকল গান-পাঠেও রসাস্বাদলাত করিতে 
পারিবেন। এই ভরসায় এই গ্রন্থ ভক্ত-পাঠক যহোদয়গণের 
সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম। 

' শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ এই: দুইখানি প্রস্কও 
এই গ্রন্থে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল । কিক্পুপে ভক্ত পাঁঠকগণের চিত্ত- 
বিনোদীভাবে ও শ্বমধুর ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে হয় তাহা একবারেই 
আমার অবিদিত। ত্রমপ্রমাদবিবজ্জিত গ্রস্থ-প্রণয়নও মাদৃশ অরুতীর 
পক্ষে একবারেই অসম্ভব । নুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির 

, এইক্প প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু ভক্তগণ পাখীর মুখেও 
কুষ্কথ! শ্রবণ করিয়া স্বখী হয়েন, এই গ্রন্থ শ্রীপ্রীরাধাকষ্ণের ও 
শ্রগৌরাঙ্গের নামেই পরিপূরিত, সুতরাং ভক্ত পাঠকগণের কৃপা- 












দৃষ্টিপাত সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রধান ভরসা। 
রঃ ১৭ই মাঘ, ১৩১৭ সাল। | . . প্ইগোরতত্তকৃপাতিক্ষু-_ 
_ ২নং বাগবাজার স্রাট, কলিকাতা । শ্রীরসিকমোহন শশা 
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“বসন্তকাল ও ললিতলবঙ্গলতা৷ গান -.. 


শ্রীক্ণ সৌরভে উন্মত্ত! 


উপসংহার । 








্ীস্ভীন্রান্ ভ্রীঙগৌন্রাঙ্গ 1. 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
প্রবর্তন 

্রয়াগধামে প্রসন্নদলিলা পতিতপাবনী ভাগীরথীর পুণ্যধারায় 
সরস্বতী ও যমুনার সঙ্গম,_ত্রিবেণী তীর্থ নামে অভিহিত। আবার 
এই পুণ্যতোয়া আ্রোতশ্ষিনীত্রয় বহুল জনপদকে কৃতার্থ ও তীর্থাভৃত 
করিতে করিতে অবশেষে যে স্থানে সাগরে সম্মিলিত হইলেন, 
মেস্থান “সাগর সঙ্গম” নামে পরিকীর্তিত। 
সাগরসঙ্গম-ক্ষেত্র মহাতীর্ঘ। .শাস্ত্রে এই সকল 
নহাতীর্ঘ দর্শন ম্পর্শন প্রভৃতির ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। 
কিন্তু প্রেমজগতের নিভৃত প্রদেশে যে নুমহৎ সঙ্গমতীর্ঘ বিরাজ-. 
মান, তীর্ঘধাত্রিগণের মধ্যে অতি অল্প লোককেই সে সংবাদ সংগ্রহ. 
করিতে সচেষ্ট দেখা যায়। ছুইটা প্রেমতরঙ্গিণী ভিন্ন ভিন্ন দেশে: 
উৎপর্ন হইয়া একত্র সন্মিলনে যে স্থলে প্রেমের মহাসাগরে আত্ম- 
সমর্পণ করিলেম,'সে স্থল প্রেমিক তক্তগণের মহাতীর্ঘ। প্রেম-. 
' ভক্তির এই' সাগর-নঙ্গম-ক্ষেত্রে' যে বিশাল প্রেম-তরঙ্গ-শীলা: পি 
লক্ষিত হয়, এই বিশীল' বিশবরক্মাণ্ডর আর কোথাও তাদুশ মধুর" 
ও মহৎ দৃষত'পরিলঙগিত্ হবার নছে। 


নুচন]। 


২ গম্ভীরায় প্রীগৌরাঙ্গ 


পুরুষোভমক্ষেত্রের চরণপ্রান্তবাহী সুনীল জলধি__পুরীতীথ- 
যাত্রিমাত্রেই সন্দর্শন করিয়াছেন। উহার অবিশ্রান্ত কল্লোল, 
উত্তালতরঙ্গ, অনস্তনীলিম! দর্শকমাত্রের হৃদয়েই এক বিশালভাৰের 
উদ্রেক করিয়া! দেয়। পুরী যাত্রিমাত্রেই এই সাগরতীর্থে অৰ- 
গাহন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। ইহারই তীরভাগে যে অদ্বিতীয় 
প্রেম-সাগর-সঙ্গমতীর্থ বিরাজমান, তাহা নীরব হইয়াও প্রেমের 
অফুরন্ত কল্লোলে কল্লোলিত, লোকলোচনের অনৃষ্ঠ হইলেও 
বিশাল উন্তাল-তরঙ্গ-তঙ্গে নিরন্তর তরঙ্গায়িত। উহা অসীম, 
অনন্ত ও অতলম্পর্শ জলনিধি হইতেও অনন্তবিস্তৃত ও কোটাগুণ 
গম্ভীর । ফলতঃ ভাগ্যবান্‌ কাশীমিশ্রের তবনস্থ গম্ভীরায় শ্রীরাধা- 
প্রেম-সাগরের যে তরঙ্গ-কল্লোলে শ্রীগৌরাঙ্গ দিবানিশি আত্মহারা 
হুইতৈন, জগতে সেই গম্ভীর প্রেম-সগর-সঙ্গম-তীর্থের তুলনা নাই। 
শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরামানন্দরূপী ছুইটা প্রেমতরঙ্গিণী 
এই প্রেমসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া যে রসাম্বাদন করিয়াছেন, বৈষ্ণব- 
সাহিত্যে সে রস অপূর্ব, অদ্বিতীয় এবং অতুলা। 

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ-লীল! অতি বিশ্ময়জনক অলৌকিক ব্যাপার । 
প্রেমময় ও রসময় শ্রীভগবানের প্রতি জীবের প্রেম-ভক্তির চরম- 
বিকাশ এই 'মহীয়মী লীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে । মহাসাগরের 
উত্তাল তরঙ্গের স্ঠায় এই মধুময়ী লীলা-তরঙ্গ অসীম ও অনস্ত। 
মানবীয় ভাষায় তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তথাপি দিগ দর্শনের 
স্তায় অব! সূকের আশ্বাদন-প্রকাশ-চেষ্টার ন্যায় এই সন্র্ডে 
এইসুঙ্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা! করা হইবে। কিন্তু তৎপূর্কে 


প্রবর্তনা ৩ 
শ্রীগম্ভীরা-মন্দিয় ও শ্রীপাদ কাশীমিশ্রালয়ের কিঞ্চিৎ বিবন্নণ প্রকাশ 
কর! যাইতেছ। . 

পুরীক্ষেত্্ে শ্রস্রীরাধাকান্তের মঠ পুক্ষধো্তমধাত্রীবৈষণবমাপ্রেরই 
প্রধানতম দর্শনীয় স্থান । এই মঠেই প্রেমময় শ্ত্রীগৌরাঙ্গের 
গন্তীর-লীলা-স্কলী এখনও বর্তণান। গন্ভতীরার কথা ষলিবার 
পূর্বে শ্রীপাদ কাণীমিশ্রের তবন্দের কথা বলিতে হয়, কাশীমিশ্রের, 
বন সম্বন্ধে কোন কখা ধলিতে হইলে বর্তমান সময়ে শ্রীশ্রীরাধা- 
কান্তের মঠের কথাই সর্বাগ্রে তবলা কর্তব্য | এই মঠ 
শ্রীজগল্লাথ-মন্দিরের অনতিদুরে দক্গিণপৃর্বভাগে 
অবস্থিত। শ্রীমন্দিক্ন হইতে দমুদ্রাভিমুখে 
গমন করিবার যে দ্বান্তা আছে, লেই র্নাস্তার পুর্বভাগে শ্রীরাধা- 
কাত্ত-মঠ বিরাজমান | শ্রীমন্মির হইতে অনধিক পাঁচ মিনিট 
গমন করিলেই এই মঠ প্রাপ্ত ছওয়া যায় । কোন্‌ সময়ে উহা 
ঈংস্থাপিত হয়, কোন্‌ সময়ে এখানে শরীন্রীন্বাধাকান্তদেৰ প্রতিষ্ঠিত 
ছন, তাহার ঠিক এরভিহাসিক, বিবরণ জানিঘার মবিশেষ উপায় 
পাইলাম না। 'ভধে প্রাচীন জনক্রুতি এই যে একদা রাজা প্রতীপ- 
ক্র যুদ্ধার্থে কাঞ্চিনগ্ররে পমন কজন 1 হুর্তাগাক্রমে এ যুদ্ধে তিনি 
পরাজিত হইলেন এবং আত্মরগ্ষার কোন উপায় লা দেখিয়া 
অবশেষে শ্রীভগ্গৰানের চরণে একাত্ত্ননে আত্মলমর্পৰ . কৰিলেন। 
এই অবস্থায় তিনি মিদ্রাভিভূত হইয়! শ্বপ্পে দেখিতে পাইলেন যে, 
পরধসানরথি শ্রীকৃঞ্ তাহান্ শিতবঃপার্খে গদার্পণ কত! তাহাকে আভত্ন 
অন্ধান কতিপ্া বলিলেন “তোমার কৌনও ভয় নাই, ভুছি আবার 


্রীরাধাকান্ত-মঠ। 


3 রা গৌরাঙ্গ 


৭ ৯ পাপ ০ এত পিসি ৯ 


সৈসংগ্হ করিয়া রথে প্রস্তুত ত হও, বিজযলঙ্গী অবস্ঠই তোমাকে 
রূপা করিবেন। অপিচ আমার মণিময়ী ্্রমৃত্তি এই স্থানে মৃত্তিকা 
ভান্তরে প্রোথিত আছেন, উনি ্রীস্রীরাধাকান্ত নামে অভিহিত । 
স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময়ে উহাকে সাদরে লইয়া গিয়! উহার 
সেবা প্রতিষ্ঠিত করিও।” এই বলিয়া পাঞ্চজন্ধারী প্রীরু্ণ 
'অন্তহিত হইলেন । 

রাজা প্রতাপরুদ্র জাগরিত হইলেন। আশার উজ্জ্বল আলোকে 
তাহার বিষগ্র-হদয় এবং উষার. কনকালোকে তাহার নিভৃত আশ্রয়- 
কটার সমুজ্জল হইন্না উঠিল। তিনি আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার প্রকৃতই বিজয়লক্মী তাহাকে আশ্রয় 
করিলেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থান খনন করিয়! শ্রীরাধাকান্ত জীউ 
সন্দ্শন লাভ করিলেন, তাহার নয়নযুগল হইতে অজস্র প্রেম-ধারা 
শতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের ন্তায় বহিয়৷ চলিল। তিনি পরম প্রেম-ভরে. 
ীমৃস্তি উত্তোলন করিলেন, তৃষিত.চকোরের স্তায় শতবার. শ্রীমুখ- 
শনার সুধারাশি নয়নযুগলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । শ্রীরাধা- 
কাস্তের প্রেমে তাহার হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। য়ে বীরবর. 
প্রতপ্ত নরশোণিতে কার্ধীনগর কর্দমিত করিয়া, তুলিয়াছিলেন,. 
এখন সেই বীরবরের বীররস প্রেমতক্তিতে পরিণত-হইয়া প্রেমাশ্র-. 
গঙ্গায়.কাঞ্কীনগরকে পরিষিক্ত ও.পবিত্র করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ: 
পরে এই প্রেমগ্রবাহের কিঞ্চিৎ বিরাম.হইল.: তিনি এই শ্রীমৃষ্ঠ 
লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজগুরু কাশীমিশ্র মহাশরকে প্রদান, 
করিলেন। ইহাই শ্রীরাধাকান্ত-মৃত্তিসংস্থাপন সম্বন্ধে জনঞ্রতি.।. 


প্রবর্তনা, ৫ 


১৮৯৯৮০০৯০৯০ সিল প৯ ৯০১০৯ িসি১পিতিিছিসিসি১স পিসি পিাসিিীশি বাসস সি শপ 


এই সময়ে এই ্রীমষ্ঠি একক ছিলেন। বহদিবস পরে ীতীর 
এক দারু-ুগ্তি রাধাকান্তের সুদীর্ঘ প্রিপ়া-বিরহ প্রশমিত করিয়া 
ভক্তগণের নম্ননানন্দবর্ধন করেন | এতৎসহ লঙলিতাদেবীও 
সুগল সেবার সহায়রূপে সেবাস্থলী অলঙ্কত করিয়াছিলেন । ৬০৭০ 
বংসর হইল ছুইখানি সমুজ্জল ধাতুমূত্তি এই ছুই 5 
্রমৃত্তির স্থলাভিষিক্ত হইগ়াছেন। 

শীরাধাকাস্তের সেবার জন্য মাদ্রাজে ও কটকে কিছু ভূসম্পত্তি 
আছে। সেবাধিকারী মহস্তমহোদয়গণ ক্রমশঃই সম্পত্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। এখন এই মঠের অধীন গঞ্জাম জেলার ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে আটটি, পুরী জেলায় $টা, শ্রীধামবৃন্দাবনে ওটা মঠ আছে। 
মাদ্রাজপ্রদেশে গঞ্জাম জিলায় পুরুযোত্মমপুরে একটা, চিন্কাহদের 
সন্নিকটে রন্তানামক স্থানে একটা, টেককালী রঘুনাথপুর একটি, 
পারলা কিমেডি সহরে দুইটা, কর্তীপল্লীতে (নৃতনগ্রাম ) একটা, 
মুখলিঙ্গমে একটা, নিমগ্রামে একটা মঠ আছে । পুরী 
জেলায় পুরীমঠ ১টী, ডেলাং ষ্টেশসনের নিকটবর্তী ঘবড়িয়া মঠ 
একটা, উহারই সন্নিকটে বাদলপুর মঠ একটী এবং কোণার্কের 
নিকটবন্তী রালিয়াপটাতেও একটা মঠ আছে। শ্তীবুন্দাবনধামে 
ংশীরটে শ্রীগোপালগুরু মন্দির, নিধুবনে শ্রীগৌরগোপাল মন্দির, 
্রগোবিন্দ জীউর মন্দিরের নিকট কাঙ্গানী মহাপ্রভুর মন্দির, _ 
এই ৩টা মঠ আছে। সর্বসাকল্যে পুরীস্থ শ্রীরাধাকান্তমঠের 
অধীন এক্ষণে চৌন্দটি মঠ বর্তমান। এই সকল মঠের মধ্যে 
 পুরীমঠে, পারবা কিমেডী মঠে, ঘরড়িয়া. মঠে, গৌরগৌপাল 


৬ গম্ভীরায় শ্রীগোরাঙ্ষ 


৯২ ২৮৯২০৯৯৮৯৯৯ ১ সিসি সিসি পিসি সিট 


মঠে এবং  কাঙ্গালী মনাগ্রভূমঠে পরমার রম বিরাজ 
মান আছেন । 
পৃর্ববেই বলিয়াছি, পৃজ্যপাদ শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনই গম্ভীরা- 
লীলাস্থলী, এই পবিভ্রতম স্থানই বৈষ্ণবগণের মহাপীঠরূপে চির- 
কর্বিমিশ্র ও তাহার পুজ্য। এই ভবন কি প্রকারে শ্রীশ্রীনহা- 
বাড়ী। প্রভুর ৰাসভবনরূপে নির্বীত হইল তাহা 


'বলিৰার পৃর্ধে এস্থলে প্রথমতঃ কাশীদিশ্র মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধেই 


দই একটী কথা বলা যাইতেছে । 

কাশীমিত্র বিশুদ্ধ তক্ত। তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত চরিত মহাকাব্য 
কৰি কর্ণপুর অতি অল্লাক্ষরে অনেক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন । 
শরীমন্মহাপ্রত “দক্ষিণ-তীরঘত্রমণীস্তবে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন, 


' তক্তবুন্দ সমাগত হইলেন, তখন কাশীমিশ্রও তাহাকে দেখিতে 


রি 


গেলেন। কাশীমিজ্র মহাপ্রতুর ষড়ভুজ ও চতুর্ভুজবূপের কথা 
শুনিত্রে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে বামন! হইয়াছিল, তিনি 
একবার চতুভুর্স রূপ দ্রেখিত্বে পাইলে কৃতার্থন্ন্ত হইবেন। 
ডক্তবৰাঞ্চাকরতরু অন্তর্্যামী মহাপ্তব মিশ্রমহাশয়ের মনোগত 
ভাব ভ্বানিত্রে পারিস তাহাকে চতুভূ্জ মৃত্তিতে দর্শন দিলেন, 
বথা শ্রীটৈতন্তচরিত মহাকাব্য ্রয়োদশ অর্গে ১-- 
| ষমাগতং তং পরিকর্ণ্য কান 

মিশ্রঃ ক্ষতাগঃ পটলীতমিজ্রঃ । 

বিঝোক্য নত্বা মুযুদে প্রকাম 

মতীগ্গিতং ৰাছচতুষয়াচ্যম্‌ £ 


প্রবর্তনা . নু 


শপ পািসিসি১৯০৯৬৯ি পর৯াপাসিট পপ ০১০০৯ ০ ৯প৯৮৯৮১৫ 


বহর  পাপশ্রেণীরূপ অন্ধকার, রাত্রি বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ 

ধিনি নিষ্পাপ,-_সেই কাশীমিশ্র, গৌরাঙ্গদেব আসিয়াছেন শুনিয়! 
অভীগ্সিত ৰাহু চতুষ্ট়ুক্ত প্রভূকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আনন্দিত 
হইলেন। অতঃপর লিখিত হইয়াছে £₹__ 

ততককপাভিরভিচুদ্বিত এষঃ 

শ্রীমদজ্বিকমলম্ত রজোইভি- 

রঞ্জিতঃ পুলককণ্টকিতাজঃ 

সান্দ্রসৌখাবিবশঃ স ররাজ। ৩৪ |. 

যো! যদীয়কৃপয় সুমহত্য। 

নীলশৈলতিলকালয়লক্ষমীং 

স্বে বশে প্রকুরুতে স্ম গরীয়াং 

স্তশ্ত কেন মহিমা] পরিমেয়ঃ | ৬৫। 

গৌরচন্দচরণদ্বিতয়স্যা 

জ্তাপনং সকল মাতন্ুতে যঃ 

ঈপ্সিতং পরিকলয্য স কাশী- 

মিশ্র এষ কথয়! কিমুবেদ্ঃ। ৬৬। 

যে৷ মহোৎসববিধো বিবিধানি 

প্রায়শো নিজমতানি বিশেষাৎ 

নির্মিতানি বিদধে প্রভুচিত্বং 

প্রাকলফ্য কিময়ং জনবেগ্যঃ | ৬৭। 
অর্থাৎ কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের কৃপায় তৎপাদপদ্মের রজঃ দ্বারা 
সংস্পৃ হইলেন, রঞ্লিতার্স ও পুলকরূপ কণ্টকে ব্যাগ্তকলেবর ও 


৮ গম্ভীরায় শ্রীগৌরা 


২০৯০১িসিসিউিন পর্পাসিপািসিািািি১০১৯াসিিটি ১১৯টি শাসন পিস ৮১ 


নিবিডাননবিবশ হইয়! নিরতিশয় শোভা পাইতে জাগিলেন। থে 
কাশমিশ্র গৌরচন্ত্রের স্মহতী কৃপাবলে নীলাচল-তিলক জগন্নাথের 
গৃহলক্মীকেও নিজের বশীভূত করিয়াছেন, সেই মহাম্বার গুরুতর 
মহিমার কথা পরিমাণ কে করিতে পারে ? যে কাশীমিশ্র গৌরচন্জের 
চরণদয়ের ষে কোন ঈপ্সিত আজ্ঞা নিজ বিবেচনায় সম্পন্ন করেন, 
সেই মহাত্মা কি বাক্যের গোচর হয়েন? যে কাশীমিশ্র মহোংসব- 
* বিধিতে প্রভুর চিত্ত জানিয়া নিজ মনোমত প্রায়শঃই বিবিধ বস্তু 
সবিশেষরূপে নির্মাণ করেন, তাহার মহিমা কি সকলেই' জানিতে 
পারে? 

কাশীমিশ্র মহাতক্ত । শ্রীচৈতন্তভাগবতকার বলেন £__ 

কাশমিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণচরসে । 
আপনে রহিল! প্রভু বাহার আবাসে ॥ 

এতদ্বাতীত ইনি মহারাজ প্রতাপরদ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। 
শ্ীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ভারের পূর্ণ অধ্যক্ষত৷ ইহার হস্তে বিন্যস্ত 
ছিল এবং ইনি সকল কার্ধ্যের পরিদর্শক ছিলেন। বর্তমান সময়ে 
ম্যানেজার বলিলে যাহা বুঝা যায়, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা সম্বন্ধে 
মিশ্রমহাশয়ের উপরে তাদৃশ ভার সংগ্ঠস্ত ছিল। 

শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
মহাপ্রতুর নিকট কাশীমিশ্রের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন,_- 

“কাণীমিশ্রনামা এষ সর্বাধিকারী প্রাড়বিবাকো ভগবতঃ |” 
অর্থাৎ কাশীমিশ্র, ্ীপ্ীগন্জাথদেবের সর্বাধিকারী ও প্রাড়বিবাক। 
সমন্ত বিষয় কার্ধ্যাদির পরিদর্শকই প্রাড়'বিরাক নামে ্যাকি। 


প্রবর্তনা ৯ 


মহারাজ তিন রীস্ীজগন্লথদেব- নেবো সন্ব্ীয গ্রতোক 
কার্য্যেই ইহার পরামর্শমতে সম্পন্ন করিতেন। 
এই শ্রীপাদ কাশীমিশ্র মহোদয়ের ভবনই মহাপ্রতুর বাসস্থানের 
নিমিত্ত সমপিত হইয়াছিল, যথা শ্রীচরিতামৃতে £_- 
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিল! বাহিরে । 
ভট্টাচার্য নিল! তারে কাশীমিশ্র ঘরে ॥ 
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রতুর চরণে 
* . গৃহ সহিত আত্মা তারে কৈলা নিবেদনে ॥ 
এই দিন হইতেই কাশীমিশ্রের ভবন এ্রস্রীমহা প্রভুর মহাপীঠে 
পরিণত হইল। ্রীচৈন্তচরিতামৃতে আরও লিখিত হইয়াছে ঃ_- 
প্রভু চতুভূজ মৃগ্তি তারে দেখাইল। 
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ 
তবে মহাপ্রভু তাহা বসিলা আসনে । 
চৌদিকে বসিল! নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ 
সুখী হৈলা প্রভূ দেখি বামার সংস্থান। 
সেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ধ্ব সমাধান ॥ 
সার্বভৌম রহে__প্রতু তোমার যোগ্যবাসা। 
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা ॥ 
প্রত কহে_এই দেহ তোম! সভাকার। 
যেই তুমি কহ সেই সন্মত আমার ॥ | 
রত শ্রীপাদ রাশীমিশ্রের তবন: অঙ্গীকার করিলেন। রি 
টি এই স্থানই £মহাগ্রতুর রাড়ী” রবিয়া খ্যাত হইল। 


১০ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


৭৮ পি শি ৯৯৫া৯৯১৫৯প৯১৮ ০১০১ ২5 পিসি উপ পিসি 


এই সম্বন্ধে লীলালেখকগণের কোনও মতদ্বৈধ নাই। শ্রীল মুরারি 
গুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে লিখিয়াছেন :-_ 

শ্রীকাশীনাথন্ত গৃহে স্থিত হরিঃ 

শ্রীসার্বভৌমাদিভিরন্থিতঃ স্বয়ম্‌ 

এই গৃহে সময়ে সময়ে শত শত ভক্তচকোর ব্যাকুলিত হই! 

মহাপ্রভূর বদনচন্্রমার স্ুধাপানে বিভোর হইতেন। সময়ে সময়ে 
' ভক্তগণের জনতা এত অধিক হইত যে, মহাপ্রভুর এই বৃহৎ তবন- 
খানিতেও লোকসম্কুলন হইত না, তাই সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয় 
বলিয়াছেন. বথা শ্রীচৈতন্তচন্ত্রোদয়ে ৮ম অঙ্কে 2 

ষুগান্তেহস্তঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্পবলঘে! 

রমী সর্বে ব্রহ্মাগুকসমুদয়াদেব বপুষঃ | 

যথাস্থানং লব্ধাহবসরমিহ যাস্তি স্ম শতশঃ 

সহত্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে ॥ 
অর্থাৎ অহো কি আশ্চর্য্য! ষুগান্তলময়ে বটপত্রশারী শিশুরূপী সেই 
ভগবানের অশ্বথদল সদৃশ ক্ষুদ্র কুক্ষিমধ্যে এই সকন ব্রন্ধাও যেমন 
অনায়াসে অবস্থিতি করিয়াছিল, তদ্রপ এই লঘুতর মিশ্রালরে 
সহস্র সহস্র লোক বিনাক্রেশে প্রবেশ করিতেছে । 

মিশ্রালয়ে কি বিশাল ব্যাপার অত্িনীত হইত, ইহাতে অনা- 

যাসে তাহা বুঝাধাইতে পারে । 
শ্রীচৈতন্তভাগবতকারও লিখিয়াছেন ;__ 

হেন মতে শ্রীগৌরঙ্ন্দর নীলাচলে। 

রহিলেন কাশীমিশ্র গৃহে কৃতুহুলে ॥ . 


প্রবর্তনা | ১১ 


নিরস্তর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশে । 
প্রকাশিল গৌরচন্ত্রদেব সর্বদেশে ॥ 
কথন নাচেন জঙগ্রন্নাথের সম্মুখে । 
তিলাদ্ধেক বাহ্‌ নাহি নিজানন্দ সুখে ॥ 
কখনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে । 
কখনো নাচেন মহ্থাপ্রভু সিন্ধৃতীরে ॥ 
এই মত নিরন্তর (প্রমের বিলাস ! 
তিলাদ্ধেক অন্ত কর্ম নাহিক প্রকাশ ॥ 
পৃূজাপাদ কাশীমিশ্রের ভবনেই শ্রীস্রীমহাপ্রঙ্র “গম্ভীরা” রূপ 
মহাপীঠস্থান বিরাজমান । শ্রীপ্রীজণন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার 
ইইতে এই স্থান অধিক দুরবর্তী নহে । শ্রীচন্দোদয়-নাটকে সাব্ৰ- 
ভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্োগীনাথকে বলিলেন,-_কাশীমিশ্রের 
আগার মন্থাপ্রভৃর অবস্থানের নিমিত্ত সমপিত হইয়াছে? ইহা 
শুনিয়া গোগীনাথ ৰলিলেন ২__ 
“সাধু সাধু ! মিংহদ্বারনিকটবর্তী ভবতি যতঃ সকাশাৎ স্থুখে- 
নৈব জ্রগন্নাথদর্শনং ভবিষ্যতি।” 
এই স্থানে এখনও নদীক়ার ফেই ভুবনগাবন প্রেমিক যন্ধ্যাবীর 
সচ্ছিদানন্দমন্ত শ্ীঅজম্পর্শি ছিত্বকস্থা ও শ্ররাধাকুণ্ডের করহটা 
বিগ্বমান রহিম্বাছেন। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঙ্জের মহত্ত-পরম্পরর * 


০ শশী শশা 





*. জীত্রীমন্মহা প্রভুর সময় হইতে বর্তমান সময় পথ্যন্ত শ্পাদ কাশীমিশ্রের 
তবরন্থ শঙজরাধাকী সতের হের যে গ্রাণীস্বর মহস্ত্গর্ষ্ণর। গাদীঅধিরা হইয়াছেন, 
তাহাদের নাষ-তালিক।--. 


১২ সভা গৌরাঙ্গ 


সিসি পপাপিসিলাতপ সিসি আত পা উপল 5৮ 


শরীন্্রীরাধা-প্রেম- মাতোয়ারা সাক্ষাৎ ্ররাধাকাস্তের মঙ্যাস নীলার 
এই নগননজলাকর্ষী স্থৃতিচিহন সত্বেও সভক্ভিতে সংরক্ষিত করিয়া 
আসিতেছেন। নীরব নিস্তব্ধ গম্ভীর গন্ভীরায় বন্গীয় সন্গ্যাসিচূড়া- 
মণির এই স্থৃতিচি্ দর্শনে ভাবুক ভক্তহ্ৃদয় স্বভাবতঃই নিদারুণ 
বিপ্রলস্তরসের বিশাল তরঙ্গে একেবারেই অধীর হইয়া উঠে, আর 
এঁ নিভৃত গম্ভীরার গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নিরন্তর যেন এক 
করুণ রোল শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইয়া বিল্লী রবের ন্া__ 
“কাইা করো, কাই! পা ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
ক্বাা মোর প্রাণনাথ মুব্রলীবদন ॥ 
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ । 
ব্রজেন্ত্রনন্দন বিন! ফাটে মোর বুক ॥” 
কেবল এই রব কর্ণপথ অধিকার করিয়া বসে । হেথা হইতে দিঙ্ধু 
তীরে চলিয়া! গেলেও এই বস্কারের সহস! বিরাম হয় না। সমুদ্রের 
কল্লোলেও যেন এ “কাই করে, কাই পা” রোল মিশ্রিত হইয়া 
হ্বদয়কে উদাস ও অধীর করিয়া তোলে) ধন্য অনন্ত প্রেমশক্তির 
মহাপঠস্থনী_কাশী মশ্রতবনস্ত গম্ভীরা 


১1 মহাপ্রতু, | বাতস্বর পঞ্চিত গোস্বামী, ৩) প্রীগোপালগুর 
গোস্বামী (মকরধ্রজ পণ্ডিত), ৪। ধ্যানচন্ত্র গোস্বামী, ৫। প্রবলভত্র দাস 
গোম্বামী, ৬, দয়ানিধি গোনা, ৭। দামোদর গোস্বামী। ৮। গোষিদ্দশরণ 
গৌস্বামী। ৯ রানকৃঝক দাস গৌন্বমী, ১*। হরেকৃ্ক দান গোম্ামী, ' ১১। 
বাধাকৃষ্দান গোস্বামী, ১২1 রাধাচরণ দাস গোস্বামী, ১৩। হরেকুক দাস 
গোস্বামী, ১৪। গেবিন্দচরণ দাঁন গোগানী। ১৫। বলভদ্র দাস গোস্বাশী। 
বর্তমান মহত্ত রীত্ীরাধাকৃষ দাস গোত্বামী! ইনি স্বধর্মনিউ, 9, ভূক্কি- 
মানু, বিছবোৎদাহী ও সজ্জন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


হত 
গম্ভীরা-মন্দির 


শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের বিশাল তৰন শ্রীন্রীমহাপ্রতুর আশ্রননে 
পরিণত হইয়াছিল। এই আশ্রমে সততই শত শত ভক্তের সমাগম 
হইত। কিন্তু সকলেই সকল সময়ে শ্রীগ্রভুর সনর্শন পাইতেন 
না। তিনি এক নিভৃত নির্জন ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেন। 
এখানে অতীব অন্তরঙ্গ লোক ভিন্ন অপর লোকের প্রবেশাধিকার 
ছিল না। যোগিগণের গুহার ্যায় এই শ্রীগন্ভীরা-মন্দির সর্বপ্রকার 
বুখা শব হইতে সুরক্ষিত থাকিত। মহাপ্রভ্‌ এই স্থানে বসিয়া 
নাম করিতেন, ব্রজলীল! স্মরণ করিতেন, আর দিনরজনী তাহার 
নয়নযুগল হইতে মুক্তাদাম-বিনিন্দিত অশ্রমাল! বহিয়া পড়িত। এই 
শ্রীঘন্দিরে শ্রীপাদস্বরূপ, বিপ্রলস্তরসের প্রকটমূর্তি-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ- 
সুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-যাতনা-প্রশমনার্থ রুণুরুণুস্বরে প্রজরসের গান 
করিতেন এবং শ্রীল রামরায় স্থুধাময়ী কৃষ্ণ-কথায় মহা প্রভুর চিন্ত 
বিনোদন করিতেন । আর শ্রীগোবিন্দদাস প্রতূর নিকটে থাকিয়া 
সর্বদা তাহার ষেবা করিতেন। এই নিভৃত নির্জন শ্রীমন্দিরের 
অত্তঃপ্রকোষ্ঠই গন্তীরা নামে খযাত। এই গন্তীরাই প্রভুর বিশ্রাম 
ও শয়ন-প্রকোষ্ঠরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল যথা, শ্রীচৈতন্-চরিতামৃত-- 


১৪ _. গম্তীল়ায় শ্রীগৌরাঙগ 
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১। এই মত বিলাপিতে অর্থাত গেল। 
গস্তীরাতে স্বরূপ গোদাঞী প্রতৃকে শোয়াইল । 
.. প্রত্ুকে শোয়াঞ্া রামানন গেল ঘরে। 
স্বরূপ গোবিন শুইলা গন্তীরার দ্বারে ॥ 
১৯ পর্বিচ্ছেদ, অন্তালীলা। 
২। এই মত অন্ধ রান্ত ছৈল মির্বাহন। 
ভিত্তর প্রকোষ্টে গ্রতুকে করাইল শয়ন ॥ 
ব্বামাননা রায় তবে গেল নিজ ঘরে। 
স্বরূপ গোঘিন ছুই গুইলা ছুয়ারে । 
১৪ পরিচ্ছেদ অগ্তালীলা । 


৩। গন্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন। 
গোধিন আইলা করিতে পাদসংবাছন ॥ 


রগ গং গু গং 


৪। ঈঘ খর জুড়ি প্রতু করিয়াছেন শয়ন। 
ভিতক্পে যাইতে মাৈ গোবিন্দ করে নিবেদন । 
এক পাশ হও মোরে দেহ তিতরে যাইতে । 
প্রত কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥ 

র চা ১ ঈ 
তধে গোধিলী বহিবাস তার উপর দিয়া । 


ভিতর ঘরে গেল মহাগ্রতৃকে লঙ্বিমা ॥ 
রর ১*ম পরিচ্ছেদ, অন্ত/লীলা। 


গম্ভীরা-মন্দির ১৫ 


৬৯৯০০৫৯৬২৫১৪৬*পএ৩৬ ২০৯ াসিসিসিসিসসিসপপপস্িসািসাতল ৯০ তা পা িসিতি তত 


৫| স্তীরা ভিতরে রাতে নিদ্রা নাহি লব। 
ভিন্ত্ে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব ॥ 
২য় পরিচ্ছেদ, মধালীল|। 
এই সকল উক্তি দ্বারা জানা যায় শ্রীগন্তীরা-মন্দিরটা মিশ্রাভবনস্থ 
্শ্রীমহাপ্রতুর মন্দিরের অন্তঃগ্রকোষ্ঠ এবং উহ! তাহার বিশ্রামাগার 
বা শয়নাগাররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার চারিদিকেও প্রকোষ্ঠ 
ছিল। মহাপ্রভু সেই সকল গ্রাকোষ্ঠে ব্রজরসের অন্তরঙ্গ তক্তগণের 
মহিত মিলিত হইতেন। এই শয়নাগার একান্ত নিভৃত, নিজ্জন ও 
অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বলিয়াই সম্ভবতঃ “গন্তীরা” নামে খ্যাত হইত। 
গম্ভীরা শবের অপর অর্থও থাকিতে পারে। 
স্থলে আরও একটা বক্তব্য আছে। কেহ কেহ মনে করেন) 
গম্ভীরার তিনটা দ্বার ছিল। তাহাদের এইরূপ মনে করিবার 
হেতু এই যে শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে লিখিত আছে,_- 
গন্তীর! ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লৰ। 
ভিন্ত্েমুখ শির ঘসে ক্ষত হর সব ॥ 
. তিন দ্বারে কপাট প্রত যায়েন বাহির়ে। 
ফতু সিংহদ্বারে পড়ে-_কতু সিন্ধু নীরে ॥ 
গ্রতুর শব্দ না পাইয়৷ স্বরূপ কপাট টকল দুরে। 
তিন দ্বার দেওয়া আছে,_-প্রভু নাহি ঘরে ॥ 
এইর্প উক্কি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন গন্ভীরার তিনটা 
দ্বার। গম্তীরা-প্রকোষ্ঠেন্বই যে তিনটা দ্বার ছিল, এই সকল উক্তি 
: দ্বারা স্পষ্টতঃ তাগ্া বুঝায় না। পষ্বস্ত প্রভু যখন এক দিবস 


৯৬ গম্ভীরার শ্রীগৌরাঙ্গ 
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পরিশ্রন্ত হইয়া গমতীরার ভিতরে ছার জুডিয়া শয়ন করিলেন এবং 
গোবিন্দদাস প্রতূর শ্রীঅঙ্গ-মর্দনার্থ তিতরে বসিবার নিমিত্ত প্রভুকে 
দ্বার ছাড়িয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই 
দ্বার ছাড়িয়া দিলেন না) তখন অগত্যা গোবিন্দ, প্রতুর শ্রীঅঙ্গ 
লঙ্ঘন করিয়া গভ্ভীরার ভিতরে যাইয়া তাহার অঙ্গ-মর্দন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। যদি অপর দুইটী দ্বার থাকিত, তবে গোবিন্দ 
সম্ভবতঃ এইরূপ কাধ্য করিতেন না। অপিচ বর্তমান সময়ে 
মিশ্রভবনে যেরূপ আকারে শ্রীগন্ভীরা-মন্দিরটা সংরক্ষিত হইয়া 
আসিতেছে, তাহাতেও এক দ্বার ব্যতীত তিন দ্বার নাই। কিন্তু 
উহ্থা পূর্বে যেরূপ একটা অতিনিভূত নির্জন অন্তঃপ্রকোষ্ঠ ছিল, 
এখনও সেইরূপই আছে। তবে যেতিন দ্বারের উল্লেখ আছে 
তাহা সম্ভবতঃ শ্রীপাদ মিশ্রমহাশয়ের বিশাল ভবনের বহিঃখণ্ড 
মধাখও ও অন্তঃখণ্ডের দ্বারেরই পরিচায়ক । 

শ্রগ্তীরা-মন্দিরের দ্বার সম্ভবতঃ একবারেই বন্ধ করা হইত 
না। তাহা হইলে তারৃশ ক্ষুদ্র কক্ষে বাযুসধশলন অসম্ভব হইয়া 
পড়িত। বিশেষতঃ মহাপ্রভু একক গন্ভীরায় শয়ন করিতেন, 
দ্বারবন্ধ করিয়! শয়ন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হওয়া ও সম্ভবপর নহে। 
ইহাতে মনে হয় গ্রীপাদ কাশীমিশ্রের বিশাল ভবনে অস্তঃখণ্ড 
হইতে বাজপথে আমিতে হইলে, তিনটা দ্বার ভেদ করিতে হইত | 
রাত্রিকালে এই দ্বারগুলি বন্ধ থাকিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে এই মকল দ্বারে কপাট বন্ধ থাকাসত্বেও মধ্যে মধ্যে সচ্চিদা- 
নন্দবিগ্রহ মহাগ্রভূ, চিন্তের উদ্বেগে নিশীথে মিশ্রভবন হইতে অদৃশ্ত 


গ্ীরাসন্দির ১৭ 


২৮৩৯০৯৯৭ ও ৯৮৯৯৯০৯৯১ স৫১৫৯৯সিস উিিসি 


হইতেন, কখনও ও ভাহাকে রাত্িকালে ৭ বহু অনুসন্ধানের পরে 
শীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বার-দমক্ষে অথবা সমুদ্রতটে খু'জিয়া পাওয়া 
যাইত। সম্ভবতঃ এই শ্রীমন্দিরটা অতি নির্জন ও গুঢ়গভীর 
স্থানে অবস্থিত বলিয়াই এই প্রকোষ্ঠটা “গম্ভীরা* নামে খ্যাত 
হইয়াছিল। 
মিশ্রভবনের “তিন দ্বার” সম্বন্ধ শ্রীচরিতামৃতে আরও লিখিত , 
আছে,-- 
তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছেত লাগিয়া। 
ভাবাবেশে প্রভূ গেল বাহির হইয়া ! 
্ র্ রি 
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব না পাইয়া। 
স্বরূপরে বোলাইল! কপাট খুলিয়া ॥ 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীপাদ স্বরূপ কাশীমিশ্রের তবনেই থাকি- 
তেন, কিন্তু অন্য প্রকোষ্ঠে বা অপর খণ্ডে থাকিতেন। প্রীপাদ 
স্বরূপ যে অন্ত স্থানে শয়ন করিতেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে, 
যথা,-_ 
একদিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে । 
অন্ধ রাত্রি পোহাইল! কৃষণকথা রঙ্গে ॥ 
রঙ্গ ০ ১ নু 
এই মত নানাভাবে অর্ধ রাত্রি হেল। 
গোসাঞ্জীরে শয়ন করাইয়! দৌহে ঘরে গেল। 
১৭ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা। 


১৮ ডি সতীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


পাপন সীল ২ সিসি পিপি ১৯০১ 


“তিন বারে কপটিগ্রতু তু যারেন বাহিরে” ীচরিতামূতে লিবিত ই 
গদ্যাংশ দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে গস্ভীরা-মন্দিরেই তিনটা 
'দ্বার ছিল, তাহাদের বিবেচনার্থ শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর লিখিত সংস্কৃত 
শ্লোকটা উদ্ধত করা যাইতেছে যথা, 
অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিতিত্রয়মহো 
বিলজ্য্যোচ্ৈ: কালিঙ্গিকম্ুরভিমধ্যে নিপতিতঃ। 
তনুগ্ঠংসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ 
বিরাজন্‌ গৌরাঙ্গে! হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি | 
এস্থলে দেখা যাইতেছে যে প্রভূ তিনটা দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া 
এবং তিনটা উচ্চ ভিত্তি (দেয়াল) উল্লজ্বন করিয় শ্রীপাদ কাশী- 
মিশ্রের ভবন হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মিশ্র মহা- 
শয়ের বৃহৎ বাড়ীর ক্রমান্তনিবিষ্ট তিনখণ্ড তিনটা উচ্চ প্রাচীরে 
পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার ভিতর থণ্ডে একটা গৃহের অত্যান্তরেই 
এই গম্ভীরা-মন্দির সংস্থাপিত। 
ইহাতে বুঝা যায় শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনটা অতি বৃহৎ ছিল। 
আর সেই জন্যই চন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীপাদ সার্বভৌম বলিয়াছেন, 
“কাশীমিশ্রের ভবনে প্রতুর যে বাসস্থান নির্ণয় করা হইয়াছে উহা 
উপযুক্তই হইয়াছে।” ফলতঃ শ্রীল প্রতাপরুদ্র দেব কাশীমিশ্রের 
পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীপুরুধোত্তমে অবস্থান-কালে প্রত্যহ 
মিশর মহাশয়ের পাদ-সংবাহন করিতেন যথা! শ্রীচরিতামৃতে _ 
এত বণি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে। : 
:- ধ্যানে প্রতাপরুদ্র আইল! তার ঘরে॥ . 


গম্ভীরা-মন্দির ১৯ 


প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়নে | 
যতদিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুযোত্মে ॥ 
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদ-সংবাহন। 
জগন্নাথের সেবার করে ভিয়ান বণ ॥ 
মিশ্রের চরণ ববে চাপিতে লাগিলা । 
তবে মিশ্র তারে কিছু ইঞ্জিতে কহিলা ॥ ৰ 
মহারাঁজ প্রতাপরুদ্রের পরমভক্কির পাত্র শ্রীপাদ কাণীমিশ্রের ভবন 
ফে স্থবৃহৎ ছিল, এবং উচ্চ তিনটা প্রাচীরে বে উহার বহিঃথণ, 
মধাথণ্ড এবং অন্তঃখও পরিবেষ্টিত ছিল, তাহা অন্নমান করা অসঙ্গত 
নহে। আ্রীমহা গ্রতুর গম্ভীরা-মন্দির কেমন নিভৃত নিজ্জন স্তানে 
অবস্থিত ছিল, তাহা এখন সহজেই বুঝা বাইতে পারে। 
শ্রীগস্তীরা-মন্দিরটী কেবল নাগমাত্রই মহাপ্রভুর শয়নাগার বা 
বিশ্রামাগার বূলিয়! অভিহিত হইত। কার্্যতঃ তাহা মহাপ্রভুর 
তীর শ্রীকষ্চ-বিরহ-যাতন! বা বলবত্তী উকগার লীলাস্থলীতে পরিণভ 
,হ্ইয়াছিল। 


লাতিন হি সি 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


০ ৩৯০ 
অন্ত্যলীলা-সুত্র 
দন্নযাসগ্রহণান্তর তীর্ঘভ্রমণ সন্গযাসিগণের শাস্ত্রসম্মত চিরস্ত্নী 
রীতি। শ্রীগোরাঙ্গস্ন্দরও এই নিয়ম পুর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়া- 
ছিলেন, তিনি দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ইহার পরেই তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিতে ইচ্ছুক 
হইরাছিলেন, কিন্তু তক্তগণের অন্গুরোধে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে 
নীলাচলে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল, অতঃপরে তিনি যদিও 
গৌড়ের পথে শ্রীবুন্দাবনে যাত্র! করিলেন, কিন্তু বিপুল লোকসঙ্ঘ 
তাহার অন্থগমন করিতেছে দেখিয়া তিনি শ্রীপাদ সনাতনের বাক্য 
স্মরণ করিয়া কানাইর নাটশালা নানক স্থান হইতে আবার ফিরিয়া 
নালাচলে আসিলেন। অতঃপরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া মহা- . 
প্রভু শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন করিতে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনধাম্‌ 
হুইতে প্রত্যাবর্ধনের পর তিনি নীলাচল হইতে আর কুন্রাপি গমন 
করেন নাই যথা শ্রীচরিতামততে__ 
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইল]। 
আঠার বর্ষ বাস, কাহা নাহি গেলা ॥ 
প্রতিবর্ষে আইসে সৰ গোড়ের ভক্তগণ। 
চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ 


অস্ত্যলীলা-হুত্র ২১ 


০৯ ৯০১ কপ উদাস পপ পপ পতিত ৮৯টি পপ প২৯১৮৯৯প৯ সপা ২০৯৩৯৮৯ এত ১৮ 


নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্তন বিলাদ। 
আচগালে প্রেমভক্তি করিল! প্রকাশ ॥ 
এই সময়ে ধাহারা প্রভুর নিত্যসহচররূপে বিরাজমান ছিলেন, 
শ্রীচরি তামৃতে তাহাদেরও নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা,_- 
| পণ্ডিত গৌসাঞ্চি কৈল নীলাচলে বাস। 

বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস | 

জগদানন্দ ভগব/ন্‌ গোবিন্দ কাশীশ্বর। 

পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর ॥ 

ক্ষেব্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি 

প্রভু সঙ্গে এই সব নিতা কৈল স্থিতি। 
এই সমজ্বে প্রতি বর্ষেই গৌড়ীয় ভক্তগণ রথের সময়ে নীলাচলে 
যাইয়া! প্রতুব্র সহিত মিলিত হইতেন, আর নীলাচলে তখন প্রেম- 
ভক্তির দাগরতরম্থ বহিয়! চলিত। শ্রীচরিতান্ৃতকার লিখিয়াছেন,__ 

অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস। 

বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি বত দাস । 

গ্রতিবর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস। 

তাহা সভ! লইয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ 
এই সময়ে হরিদাসনির্য্যাণ, ছোট হরিদাসের দণ্ড, দামোদর পণ্ডিত 
কর্তৃক প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড, শ্রীপাদ সনাতনের পুনরাগমন, 
গড়ে শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রেরণ, শ্রীবল্পভভট্ট মিলন, গ্রছ্যয়মিশ্রের কৃষণ- 
কথা-শ্রবণ-ব্যপদেশে গ্রীল রামানন্দ রায়ের মহিমপ্রচার, গোপীনাথ 
গট্রনাকের রাজদও হইতে পরিত্রাণ, মহীপ্রতুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর- 


২২ | গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ 


শশা ০ ২০৯ ০াসিসিউিসিসিসিউপীত৮৯৯৫১৫৯ ভা২১০৯৯িপিস ১৯৭ সি 


জ্ঞানে স্তবন, , ্রীমদ্বাসগোস্ামীকে পাদ স্বরপের হ্‌ হস্তে সত মরন, 
জগদানন্দের অভিমান-ভঙ্ন ইত্যাদি ঘটনা অস্ত্যলীলার প্রথম ছয় 
বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অন্তর্গত। 
শেষ-দ্বাদশ বৎসরের লীলা অতি গম্ভীর, অভূতপূর্ব ভক্ত- 

হৃদয়বিদারক 'ও অতি অদ্ভূত। পুজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখি- 
যাছেন,_ 

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর । 

কৃষ্ণের বিরহস্ুর্তি হয় নিরস্তর ॥ 

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে । 

এই মত দশা! প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥ 

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ । 

ভ্রমময় চেষ্টা সদ! গ্রলাপময় বাদ ॥ 

রোমকুপে রক্তোদগম, দত্ত সব হালে । 

ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে 

গ্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব । 

ভিন্ত্যমুখ শির ঘষে _ক্ষত হয় সব। 

এমত অদ্ভুত ভাৰ শরীরে প্রকাশ। 

মনেতে শূন্যতা বাক্যে সদা হা! হুতাশ 

“ককাহা করে৷ কাহা পাও ব্রজেন্ত্রনন্দন | 

কাহা। মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন ॥ 

কাহারে কহিব কেব! জানে মোর হুঃখ। 

ব্রজেন্ত্রনন্দন বিশ্ব ফাটে মোর বুক ॥* 


অস্ত্যলীল-সত্র ২৩ 


িরপিসপত ২৩ পি পি সিসপিষপ পা পানা ৬৬ ৮ ৯০১৫৯, পি৯০৯০১০৬পিপিিতিিতিসিপীপউসপসিস সত পাসাসিপ তত তত 


এমত বিলাপ করে বিহ্বল অস্তর। 
রায়ের নাটক শ্লোক গড়ে নিরন্তর ॥ ূ 
২য় পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা। 

এই মত গৌরচন্ত্র তক্তগণ সঙ্গে । 
নীলাচলে নানা লীল! করে নানা রঙে ॥ 
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ-বিয়োগ বাধয়ে। 
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তছুঃখ ভয়ে ॥ 
উৎকট বিয়োগ ছুঃখ যবে বাহিরায়। 
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ 
রামানন্দের কৃষ্ণ-কথা স্বরূপের গান। 
বিরহ বেদনায় প্রভূ রাখয়ে পরাণ ॥ 
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে রয় অন্যমনা। 
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদন!॥ 
তার স্থখহেতু সঙ্গে রহে ছুই জনা। 
কষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সাত্বনা ॥ 
সব যৈছে পূর্বে কৃষ্সথের সহায়। 
গৌরন্ুখ দান হেতু তৈছে বামরায় ॥ 
পূর্ব যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান । 
তৈছে স্বরূপ গোস্বামী রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥ 
এই ছুই জনের সৌভাগ্য কহনে না যায়। 
“প্রভুর অন্তরঙ্গ” বলি যারে লোকে গায় ॥ 

.৬্ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা। 


২৪ গভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


পাি১১ ৯৯০১৫৯৬৯৬৮৮ 





পিসি ৯৫৯৯ 


অন্ত্যলীলায় শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীপাদ রামানন্দ র রায়ের 
সেবা-ভার কি প্রকার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা হইতেই 
তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। গন্ভীরায় প্রেমভক্তির যে 
তরঙ্গ উঠিত, এই অন্তরঙ্গ নিত্যপা্যদদবয় পূর্ণমাত্রায় তাহার 
আস্বাদন করিতেন। শ্রীশ্রীমহাগ্রতুর শ্রীচরণের সহিত ইহাদের 
এই সথমধুর সম্পর্কের কিঞ্চিৎ ভাব প্রদর্শন করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
, উদ্দস্ঠ। 
শ্রীচরিতামৃতে পুনঃ পুনঃই এই ঘটনার উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
যথা অন্থাত্র £-+. 
এইরূপে মহাগ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ৷ 
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙে ॥ 
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গ | 
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভৃর মন আর অঙ্গ ॥ 
৯ম পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীল!। 
প্রেমিক তক্ত-পাঠক জে চারি পংক্তির শেষ ছুই পংক্তির প্রতি 
মনোনিবেশ করুন, প্রভুর অন্তরে বাহিরে অনুক্ষণই কৃষ্ণ প্রেমের 
তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার শ্রী ও মন নানাভাবে 
ব্যাকুল। এই অত্যতভূত মহাগন্ভীর প্রেমচরিত্রের তুলনা বোধ 
হয় শ্রীবৃন্দাবনেও অগ্রাপ্য। শ্রীচরিতামৃতে আরও লিখিত 
আছে-_ 
দিনে নৃত্য কীর্তন জগন্নাথ দরশন। 
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥ 


অন্তযলীলা-স্থত্র ২৫ 


৯ পপ প৯ পপি ৯১৯ সএিসিপাপাসিপ ০৯৮৯৯ ৮ ১৫৯ সরস সিল সাসাি ১ পপ ০৮৯৮৮ 


পাদ স্বরূপ দামোদর ও প্রীল রামরায় যে এই অভ তপু মহীয়সী 
লীলার প্রধানতম সাক্ষী, এই ছুই ছত্রেও তাহার প্রমাণ প্রকটিত 
হইয়াছে। 
এই সময়ের আরও গুঢ় রহস্তময় ঘটনার বিষয় ্রচরিতামূতে 
লিখিত আছে যথা,___ 
১। ভ্রিজগতের লৌক আসি করে দরশন। 
যেই দেখে সেই পায় কষ্ণপ্রেম-ধন ॥ 
মনুষোর বেশে দেব গন্ধবর্ব কিন্নর। 
সপ্ত পাঁতালের যত দৈত্য বিষধর ॥ 
সপ্তদ্বীপে নৰ খণ্ডে বৈসে যত জন। 
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥ 
প্রহলাদ বলি ব্যাস গুক আদি মুনিগণ। 
প্রভু আসি দেখে প্রেমে হয় অচেতন ॥ 
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞ্া। 
“কৃ কহ” বলে প্রভু বাহির হইয়া ॥ 
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে । 
এই মত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে ॥ 
৯ঈম পরিচ্ছেদ, অন্তালীলা। 
এই মত মহাপ্রূর নীলাচলে বাস। 
সঙ্গের ভক্তগণ লৈয়। কীর্ভনবিলাস ॥ 
দিনে নৃতা কীর্তন ঈশ্বর দরশন। 
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥ 


২ 


২৩ সী গৌরাঙ্গ 


০৯ পি সস ০৯০৩ ০৩ ৯৮৯০ পি ১০১৯ পিপিপি 


এইম মত ত মহাপ্রভুর সুখে কাল ায় | 
কৃষ্ণের বিরহবিকার অঙ্গে না সামায় ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে বিকার-_রাত্রে অতিশয়। 
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয় ॥ 
স্বরূপ গোসাঞ্চি আর রামানন্দ রায় । 
রাত্রে দিনে করে ছুঁহে প্রভুর সহায় ॥ 
১১শ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা। 
শ্রীচরিতামুতে আরও লিখিত হইয়াছে__ 
এইরূপ মহাপ্রভুর বিরহ অন্তর। 
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরস্তর ॥ 
“হা কৃষ্ণ, হা প্রাণনাথ, মুরলী বদন। 
কাহ! যাঙ, কাহ পাঙ ব্রজেন্ত্রনন্দন ॥৮ 
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে। 
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥ 
১২শ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীল|। 
সমগ্র অস্তালীলা এইরূপ মহাভাবের অব্যক্ত অথচ বিশাল 
মহাপ্রবাহে পরিপুত ও তরঙ্গায়িত-_এ প্রধাছের বিরাম নাই,_-এ 
তরঙ্গের বিশ্রাম নাই,_শ্রীরাধা-প্রেমসাগরের এমন অসীম অনন্ত 
কল্লোল, শ্রীমস্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্রীল চণ্ভীদাসের 
চিরন্মরণীয় প্রেমপদাবলীতেও প্রেমের এমন অদ্ভুত উচ্ছাস, অবিরাম 
প্রবাহ এবং অনস্ত তরঙ্গ কল্লোল প্রত্যক্ষ করি নাই। পতিপ্রাণ। 
সাধ্বীনতীর যৌবনে বৈধব্যজনিত বিষাঁদময়ী শোক-গীতি বছুৰার 


অ্ানীনা-ছর ২৭ 


য় গু্শোকাতু রা ক্েহমদী জননীর ম্ভেদি করুণ, 
ত্রন্দনেও এ হৃতভাগ্যের কর্ণ বহুদিন জর্জরিত হইয়াছে, কিন্ত 
গম্ভীরায়_-কখন উচ্চরবে, কখন ক্ষীণ করুণ স্বরে কখন বা 
মহারবে কখন বা বিনাইয়া বিনাইয়া বিরহ-বেদনার যে তীব্র 
হাহাকার ও হা হুতাশের অবিরাম অনন্ত ধ্বনি উখিত হইত, 
ফুল্লারবিন্দ-নয়ন-নিস্ত্ত অশ্রমালার যে অজস্র প্রবাহ প্রবাহিত হইত, 
জগতের অপর কোন স্থলে কখনও তাদৃশ ঘটন! কাহারও প্রতাক্ষ 
হয় নাই। সেই ধ্বনির অতি অস্পষ্ট ও পরিক্ষীণ বঙ্কারাভাস 
শ্রীচরিতামূতের প্রলাপ-পদবর্ণনে অভিবাক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ 
কবিরাজ গোষ্ামি মহোদয় সেই প্রেমাশ্রমন্দাকিনীর অতি স্থুুল্ল'ভ 
চিত্রের ছায়াভাস কৃপা করিয়! জীবসাধারণের নিমিত্ত স্বীয় এন্ধে 
আকিয়! রাখিয়াছেন। প্রেমিকতক্ত পাঠকমহোদয়গণ সেই 
চিত্রেই ্্রীশ্রীমহাপ্রতু ও তাহার অন্তর পার্যদ শ্রীপাদ স্বব্ধূপ দামো- 
দর এবং শ্রীল রামানন্দ রায়ের মহাভাবের প্রতিচ্ছবির যংকিঞ্চিৎ 
আদশ সন্দর্শন করিয়া এই মরজগতেও শ্রীবৃন্দাবনের স্ধারসের 
আস্বাদনে অমরতালাত করেন। আমরা এস্থলে প্রেমিক ভক্তগণের 
শ্রীচরণরেণু সম্বল করিয়া আত্মসংশোধনার্থ শ্রীল কবিরাজের বর্ণনার 
কণামাত্র স্পর্শ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছি। তক্তগণ কৃপাশীর্ববাদ 
করুন, মনোবাহণ কিঞিন্মাত্রও যেন ফলবতী হয়, ইহাই এ দীনের 
কাতর প্রার্থনা । 

্রী্ীমহাপ্রতুর দিব্যোম্মাদ-লীলা ব্রজ-রসন্ুধার্পবেরই উত্তাল 
তরঙঈগ। ব্রজ-রসন্ুধাস্থাদনের প্রক্কৃত অধিকারী কে, এই প্রশ্ত্ের 


২৮ 


গম্ভীরায় শ্ীগৌরাঙ্গ 


২ ০৩৯ পপ শ পি ৯ উপ সিসি স সিটি লি 


উত্তম মীমাংসা এই দিব্যোন্মাদলীলাতেই পরিলক্ষিত হয়। এই 
বরজরসাস্বাদনের মহীয়সী লীলায় আমর] তিনটা অতুক্জল 


অধিকারী। 


রীমূর্তির সনর্শন পাই-শ্ত্রীপ্রীমহীপ্রভূ, শ্রীপাদ 


স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়। শ্রীচরিতামূতের বহুস্থানে 
হহার প্রমাণ পাওয়! যায়। যথা, 


১। স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন লঞ্চ । 


হ্‌ 


ডি 


৫ 


শি 


বিলাপ করেন ছুহার কঞ্ঠেতে ধরিয়] ॥ 

এই মত গৌর প্র প্রতি দিনে দিনে। 
বিলাপ করেন স্বরপ-ব্রামানন্দ সনে ॥ 

সেই ছুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন। 
স্বব্প পায়, রায় করে শ্লোক-পঠন ॥ 
কর্ণাম্ৃত বিগ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ 

ইহার শ্লোক গীতে প্রতুর করায় আনন্দ | 
স্বর্ষপ গোসাঞ্জীকে কহে__গাও এক গীত। 
যাতে আমার হৃদয়ের হয়েত সংৰিং ॥ 
শুনি স্বরূপ গোসাঞ্চি তবে মধুর করিয়া । 
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভৃকে শুনাঞা ॥ 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আল্তা! দিল1। 
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥ 
কহ বামন্রায় কিছু শুনিতে হয় মন। 

ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকার বচন ॥ 


অন্তালীলা সথত্র ২৯ 


৬। এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি . 
| :সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রামরায় 
কু নাচে কভু গায়  ভাবাবেশে মুচ্ছা যায় 
এইরূপ রাত্রিদিন যায় ॥ 
২1 রামানন্দের গল! ধরি করে 'প্রলপন। 
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজ সথীজন ॥ 
পূর্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিল। 
এই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল ॥ 
৮1 এই মত মহাপ্রভূ বৈসে নীলাচল। 
রজনী দিবস কৃষ্ণ-বিরহ বিহ্বল ॥ 
স্বরূপ রামানন্দ এই ছুইজনার সনে । 
কৃষ্ণকথ! কহে প্রভূ আনন্দিত মনে ॥ - 
৯1 যদ্যপিহ প্রভূ কোটি-সমুদ্র-গন্ভীর। 
নানা ভাব চন্দ্োদয়ে হয়েন অস্থির ॥ 
যেই যেই শ্লোক জয়দেব তাগবতে। 
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ 
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন। 
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥ . 
দ্বাদশ বৎসর এঁছে দশ! রাত্রিদিনে । 
কৃষ্ণরন আম্বাদন ছুই বন্ধু সনে ॥ 
গম্তীরা-লীলায় সর্বত্রই এই শ্রীমূর্িত্যয়ের নুধামধুর প্রসন্নগন্ভীর 
মহাভাবের প্রতিচ্ছবি বিরাজিত। গস্তীরা-লীলায় ব্রজরমন্থধা-. 
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পিসি পিপাসা পাশা পি ৮৬৯৯৩ সি ১৯ ১০৯৮ ৩১৯০৯ ১৩ ০৯৩ ৯০৯০১৫৭০০৯৮ 


আন্বাদনের গুরুগম্ভীর ব্যাপারে এই তিনজন ভিন সাক্ষাৎ সন্ধে 
আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায় 
ভিন্ন এমন সৌভাগ্য ও এমন অধিকার আর কাহারও হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। 

চিত্ত নির্বিকার না হুইলে--বিষয়বিরক্ত না হইলে_-ভাবেরু 
সঞ্চার হয় না। ভাবের সঞ্চার বাতীত রসের উদ্রেক হয় না। 
অকৈতব রৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ব্রজরসের উদগম 
অসম্ভব । শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর অত্যন্ত বিষয়বিরক্ত প্রেমিক 
সন্সযাসী, শ্রীপাদ রামরায় সংসারী হ্ইয়াও সন্ধ্যাসীর উপদেষ্টা এবং 
কাধ্যতঃ নিষ্ঠাবান্‌ প্রেমিক দন্ন্যাসী। কাম বা প্রাকৃত জগতের 
ভাৰ ইহাদের চিত্তের ত্রিসীমাতেও প্রবেশ করিতে পারে নাই। 
সুতরাং ইহারাই এই রসের প্রকৃত অধিকারী । 

সন্ন্যাসের কঠোরতায়, নিম্মিল ব্রজরসের উৎস উৎসারিত হয়। 
যেখানে সন্াসের কঠোরতা নাই, সেখানে জীবের পক্ষে ব্রজরসের 
কুর্তি অসম্ভব। কিন্ত শুফ সন্নলাস ব্রজরসের একান্ত প্রতিকূল। 
কঠোর সন্গযাসে ও শুষ্ক সন্গ্যাসে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রেমের 
সন্ন্যাস কঠোর হইয়াও সরস-_নিত্য সরদ। কেননা, “রসো৷ বৈ 
সঃ” এই শ্রুতির বিষয় যে অখিলরসামৃতমূর্তি--তিনিই প্রেমিক 
সন্নাসীর নিত্য উপান্ত এবং ঞ্বতারার ন্যায় একমাত্র লক্ষয। 
স্ৃতরাং তাদৃশ সন্ন্যাসী বিষয়ব্যাপারে একাস্ত বিরক্ত হইলেও তাহার 
চিত্ত ব্রজরসের পূর্ণ উৎসে পিরস্তরই পরিষিক্ত থাকে। উফ 
জঞানীদের সাধ্য ও. সাধন! ইহার বিপরীত--সুতরাং ব্রজরর্মের 


অন্ত্যলীলা-সত্র ৩১ 


২৭৯৯৬১৯খপএসাাাা১প২২১ ১৯০৮৮ ত৭ উপল ১০২৬ সিসিদাপিসি পিছ আপি পালা সস ৯৯ শম্পা 


ুধাস্থাদে বিষযী বাত শু যাসীর আদৌ কোন অধিকার নাই। 
কিন্তু ব্রজরসের কণামাত্র লাভ করিতে হইলেও বে বিষয়সন্ন্যাস 
একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই। 
বিষয়বিষে জঙ্জরিত লোকের ভাগ্যে কখনও ব্রজরস স্ুধাস্বাদনের 
অধিকার হয় না। এমন কি তাদৃশ চিন্ত শ্রীভগবানের রাসলীলা- 
শ্রবণেও অধিকারী নহে। শ্রীভাগবতের রাসলীলার ব্যাখ্যার 
উপক্রমে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন,-_ 

“অথমূলে শ্রীবাদরায়ণিরুবাচেতি বক্ষামাণ মহামহিম়্ঃ প্রাসঙ্গ- 
স্তান্ত বলা তদিদং লম্তয়তি,_বদরিকাশ্রমে মহাতপশ্চরণাং 
ভগবান্‌ শ্রীবাদরায়ণঃ তচ্চতপঃ শ্রীকুষ্ণোপাসনলক্ষণমেব সর্কন্তস্ত 
তস্ত পরমোন্তমে তস্সিম্নেব বাবসায়ৌচিত্যাৎ ৷ তন্তচ তাদৃশস্তপঃফল- 
রূপঃ পুত্র ইতি সর্বন্ততবশ্রীভগবংপ্রেমরসময়ত্বাদিকং তত্রাধিকং যগ্যপি 
স্কুরতি তথাপি তন্নামনিরুক্রেরমহাস্মাপর্যযবসানমন্রৈৰ জাতং 
ততস্তাদুশ ভক্তিরেবৈতচ্ছবোতব্যমিদমিতিব্যঞ্জিতম্‌ 1” 

ফলতঃ কুষ্ণোপাসনলক্ষণছুশ্চরতপন্তাজনিত যে ভক্তির উদয় 
হয়, সেই ভক্তির আশ্রিত ভক্তজন ভিন্ন অপরের রাসলীলা-শ্রবণের 
অধিকার জন্মে না। যেরপ শ্রদ্ধা সহকারে রাসলীলা শ্রবণ করিবার 
বিধি আছে, সে শ্রদ্ধ! সহজে উপজাত হয় না। এই নিমিত্ত এই 
বিষয়ে সাধনার একান্ত প্রয়োজন । 

স্বয়ং ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্ত দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়! যে ব্রজরদ আস্বাদন 
করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব হইতে তিনি স্বীয় চরিত্রটাকে কি 
গ্রকারে লোক-শিক্ষার্থ তক্তসমাজে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন, :এন্থলে 


৩২ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


০৯ সিসি সাহস সিসি ১০৯ “২৯ ৯০৯৯৯ সপাি 


তাহার ছুই একটা কথা উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে, রজরসাস্বাদনের 
নিমিত্ত চিন্তকে প্রস্তত করিতে হইলে কি প্রকার সাবধানতা, কি 
প্রকার বিষয়-বৈরাগ্য এবং শ্রীরুঞ্*-লীলায় কি প্রকার চিন্তাভি- 
নিবেশের প্রয়োজন । 
মহাপ্রভু স্বয়ং স্বকীয় লীলাতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনিও 
ভক্ত-শাসনাধীন হইয়! চলিতেন। তিনি লোকশিক্ষার্থ প্রকারান্তরে 
রামচন্ত্পুরীকে তাহার শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
প্রভুর এই লীলায় রামচন্দ্রপুরী ভক্তগণের নিন্দাভাজন ও ক্রোধের 
বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন; ফলতঃ উহাতে রামচন্তরপুরীর কোনও 
দোষ ছিল না, উহা! প্রভুরই লীলামাত্র। পুরী মহাশয়ের কি কি 
কার্য ছিল শুন্ুন,__ 
: প্রভুর স্থিতি-রীতি-ভিক্ষা-শয়ন-প্রয়াণ। 
_ রামচন্ত্রপুরী করে সর্বান্ুসন্ধান” 
পুরী বলিতেন__ 
সন্ন্যাসী হইয়। করে মিষ্টান্ন তক্ষণ। 
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দিয়-বারণ॥ 
কিন্তু__ 
যত নিন্দা করে ত্তেহ প্রভু সব জানে। 
তথাপি আদর করে বড়ই সন্ত্রমে ॥ 
পুরীপাদের অন্থসন্ধান বৃত্তিটা কেমন প্রথরা ছিল, তাহার একটা 
উদ্দাহরণের কথ! শুুন,-_পুরী মহাশয় একদিন প্রাতঃকালে প্রভুর 
বাসগৃছে আসিয়া কয়েকটা পিপীলিকা দেখিতে গাইলেন |টরীপপ 


 অন্তযলীল! স্থত্র ৩৩ 


পাদের সম্ভবতঃ স্যায়শান্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। নৈয়ায়িকেরা ধৃম 
দেখিয়া বন্ধির অন্ুমান করেন। রামচন্ত্রপুরী পিপীলিকা দেখিয়াই 
শর্করার অনুমান করিলেন। কেবল ইহাই প্রচুর নহে, শ্ীশ্রীমহাপ্রত 
যে রাত্রিকালে চিনি খাইয়াছিলেন, ইহাও তাহার অন্ুমিতির অকাট্য 
বিষয় হইয়া দাড়াইল, তিনি নিন্দা করিয়া বলিলেন,_- 

“রাত্রাবত্র এক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকা; সঞ্চরস্তি। অহো! 
বিরক্তানাং সম্ন্যাসিনামিয়মিন্দিয়লালম! 1” | 
অর্থাং “এই যে এখানে কতকগুলি পিপীলিক! দেখা যাইতেছে, 
রাত্রিকালে অবশ্তই এখানে চিনি ছিল। অহো! বিরক্ত মন্ন্যাসীর 
এতই কি ইন্দ্রিয়লালসা 1” মহাপ্রভুর শ্রীমুখের সম্থুখে এই কথা 
বলিয়া পুরীমহাশয় চলিয়া গেলেন। মহাগ্রত্‌ রামচন্ত্রপূরীর বাক্য 
শুনিয়া বিন্দমাত্রও অনত্তষ্ট হইলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ ত্ৃত্য 
গোবিন্দদাসকে ডাকিয়! বলিলেন £-- 

আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইত নিক়ম। 

পিগাভোগের একচৌব্রিশ পাচ গণ্ডার ব্ঞ্জন ॥ 

ইহা! বহি আর অধিক কতু না আনিবা। 

অধিক আনিলে আমায় হেথা না দেখিবা ॥ 
ফলতঃ এই দিন হইতে মহাপ্রভু অর্ধাশনে দিনরজনী যাপন 
করিতেন, ইহাতে তক্তগণের দুঃখের অবধি ছিল না । রামচন্ধ- 
পুরী কয়েকদিবস পরে এই কথা গুনিয় প্রভুর নিকটে আমিলেন, 
আসিয়া মৃদু হামিয়া বলিলেন,_গুনিলাম তুমি নাকি আমার কথায় 
ক্লা্দীশখবনে কষ্ট পাইতেছ, কিন্তু দেখ 
* ৩ 


৩৪ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


পপিসিসিএতাখাসিিস্পিএ৯পাসিপর্পপিািপিপসিপিসিিত পিপিপি পপিসিসিপিিউসিউিিউিসিসিসি২ শি সিসতউিাপিি সিসি 


সন্ন্যাসী ধর্ম নহে ইন্দিয়-তর্পণ। 

ৈছে তৈছে করে মাত্র উদর তরণ।॥ 

তোমাকে ক্ষীণ দেখি, বুঝি কর অর্থাশন। 

এহো! শুদ-বৈরাগ্য নহে সন্গ্যাসীর ধর্ম ॥ 

যথাযোগ্য উদর ভরে, ন! করে বিষয় ভোগ। 

সন্ধ্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥ 
' ইহা! বলিয়াই প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্তগবদ্গীতার “ঘুক্তাহারবিহারস্ত” 
শ্লোক পাঠ করিলেন । 

বিষম ব্যাপার! বেশী ভোজনেও দোষ, কম ভোজনেও 

দোষ, প্রভু নিরীহ ভাল মান্ষ। তিনি ঢল ঢল চক্ষু করিয়া 
পুরীপাদের মুখের দিকে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিলেন_- 

_-অজ্ঞ বালক মুঞ্জি শিষ্য তোমার । 

মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার ॥ 
রামচন্দুপুরী আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তত্ত- 
মাত্রই রামচন্দপুরীর নিন্দা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ 
ভক্তগণের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “পুরী-গোমাঞী ঠিক কথাই 
বলিয়াছেন তাহাতে তোমার ক্রোধ কর কেন?” বথা শ্রীচরিতা- 
মৃতে ১ | | 
সতে কেন পুরীগোসাঞ্ীর প্রতি কর্‌ রোষ। 
সহজ ধর্ম কহে তেঁহো, তার কিবা দোষ ॥ 
বতি হঞ। জিহ্বা-লম্পট অত্যন্ত অন্যায় । 
ষতি ধর্মপ্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় || 


অন্তালীলাহৃত ৩৫ 


এরূপ কত উপদেশ প্র নিজেও, ীমদদাসগোস্থামিমহোদয়কে 
প্রদান করিয়াছিলেন। 
আবার গ্রতুর অপর শামনকর্ভার কথা শুস্তন_-ইনি দামোদর, 

স্বরূপদামোদর নহেন,--দামোদর পণ্ডিত। ইছার চরিত্র সম্বন্ধে 
ক্ীচরিতামৃতে লিখিত আছে £-- 

দামোদর আগে স্বাতন্ত্র না হয় কাহার। 

তার ভয়ে সবে করে সক্কোচ-বাবহার ॥ 

প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্ধ্যাদা-লজ্যন। 

বাক্য দও করি করে মর্যযাদাস্থাপন ॥ 
ছোট হরিদাস ভক্তিময়ী মাধবী দাসীর নিকট হইতে প্রভুর সেবার 
তুল পরিবর্তন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই জন্য গ্রড়ু হরিদাসকে 
চিরদিনের তরে বর্জন করিয়া বলিলেন £-- 

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 

--আমি তার না হেরি বদন ॥ 
দামোদর পণ্ডিত এতাদৃশ যতীন্ত্চুড়ামণিরও সতর্কতা-করণার্থ কিরূপ 
বাক-চ্ছটা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও শুন্থন। প্রতুর নিকট 
একটা উড়িয়া ব্রাহ্মণ বালক আমিত। প্রত তাহাকে ন্নেহ করি- 
তেন, বাঁলকদের প্রতি তাহার এইরূপ ন্নেহই ছিল। বালকের! 
যেখানে ক্লে পায়, সেইখানে পুনঃ পুন; আসিয়া থাকে। 
কিন্তু মহাগ্রতুর নিকট এই বালকটাকে দেখিতে পাইয়া দামোদর 
পণ্ডিত মনে, মনে অনন্তষ্ট হইতেন। একদিবস সেই বালকটা 
আদিল, মহাপ্রভু উহাকে গ্রীতিময় সম্তাষণে ন্নেহ দেখাইলেন। . 


৩৪ গম্ভীরায় উগৌরাঙ 


পি ০ পাপির্পাশত পিছ ০২ ৯০৯০১ ২৫৭ সিসি ৯০০ ত ৯৬ 


এমন পরে র ঝালকটা চলিয়া গেল, চিনি দামোদর রি 
মহাশয় প্রভুর প্রতি যে বাগ্দও প্রয়োগ করিলেন, তাহা অতি 
তীষণ। দামোদর মুখ নাড়িয়। চক্ষু ঘুরাইয়৷ বলিতেছেন-_ 
| অন্টোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞ্রীর ঠাই। 

গোসাঞ্ী গোসাঞ্ী এবে জানিব গোসাঞী ॥ 

এবে গোসাঞীর গুণ যশ সব লোকে গাইবে । 

তবে গোসাঞীর প্রতিষ্ঠা পুরুষো মে হৈবে ॥ 
মহাপ্রভূ সহস। দামোদর পণ্ডিতের মুখে এই মৃদ্-বিদ্রপ-ব্যগ্তরক কথা 
গুনিষা বিন্মিত হইলেন, তিনি ইহাঁর কোনও অর্থ বুঝিতে পারি- 
লেন না। বলিলেন--“দামোদর, তুমি কি বলিতেছ! তোমার 
কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না !” দামোদর বলিলেন £--. 

তুমি স্বত্ব ঈশ্বর | 
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে ৰলিতে । 
মুখর জগতের মুখ পাঁর আচ্ছাদিতে ? 
.. পণ্ডিত হইয়া মনে ৰিচার না কর। 

রাণ্তী ব্রাহ্মণীর বালকেরে প্রীতি কেন কর ॥ 

যগ্তপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্থিনী সতী । 

তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥ 

তুমিহ পরম যুব! পরম সুন্দর । 

লোকের কানাকানি বাদে দেহ অবসর ? 
দামোদর এই বপলিয়া নীরৰ হইলেন, লোকাগেক্ষা রক্ষক গ্রত্ব সেই 
দিন হইতে এবিষয়েও সাবধান হইলেন। 


অহনার ৩৭ 


স্মিত ১ ০১০৯৫ ১০৯০৯৪৯৯ত১৫ পএমপস, 


সাধন- ন-সার্ীবলীদের পক্ষে ষে কতগ্রকায় সাবধানতার প্রয়োজন, 
পরম দয়াময় প্রত স্বীয় লীলায় এই সকল ঘটন! প্রকটন করিয়া 
শিক্ষা-বিধানের সছুপায় করিয়া রাখিয়াছেন । জগতের স্ুখ- 
ছঃখ হর্ষ-বিষাদ লাভালাত প্রভৃতি সর্বপ্রকার রাগবিদ্বেষ পরিবঞ্জন 
করিয়া একান্তভাবে কৃষ্ণান্ুপীলন ভিন্ন যে ব্রজরস-সন্ভোৌগ এক- 
বারেই অসম্ভব মহাপ্রতু স্বীয় লীলায় তাহার সম্যক উদাহরণ রাখিয়া 
গিয়াছেন। প্রাকৃত রসসস্তোগী জনগণের পক্ষে শান্তিরস-লাভই 
অপ্রাপ্য _ব্রজরস লাভ তো বনু দূরের কথা । শ্রীশ্রীরাধাককষ্চ-নিষ্ 
প্রেমিক ভক্তগণের বিষয়-লালসার বীজ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসের অনল- 
শিখায় ভন্ীভূত হই! পরে, বৈরাগ্যের প্রবল প্রভঞ্জনে সেই ভক্ম- 
রাশি সুদুর উড়িয়া যায়; অবশেষে ভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় জদক় 
পরিপ্নুত হইলে উহাতে কৃষ্ণ-প্রমের উৎদ উৎসারিত হয় এবং 
তাহার সঙ্গেসঙ্গেই রজরস উলিয়া উঠে। 
বিষয়াসক্ত চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম স্থান পায় ন!। চিন্তবৃপ্তি ভগবছহি- 

মুখী হইয়া যতদিন বিষয়-নুখ-সন্ভোগে ব্যাপূত থাকে, সুধাময় 
ত্রজ-রসাস্বাদনে ততদ্দিন জীবের আদৌ অধিকার জন্মে না। তাই 
শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন £- 

ৰিষয় ছাড়িয়া কৰে শুদ্ধ হবে মন। 

কবে হাম হেরিব সেই শ্রীবৃন্ধাবন ॥ 
দত্ত কবি বলিয়াছেন £__ 

বিষয়ামক্তচিত্তন্ত কৃষ্ণাবেশঃ সদূরতঃ। 

বারুণী্িগ গতং বন্ধ ব্রজননৈন্্ীং কিমাপু,য়াং ॥ 


৩৮ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


২৯ ৯ প সিসি ৯০ ৯৯৯৮৯৯৯৯০৯৯ ০১৯০৮ 


অর্থাৎ পূর্বদিকে পদার্থ যেমন পশ্চিমদিকে যাইয়া খুঁজিলে 
পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষয়াসক্ত-চিন্তেরও কৃষ্ণাবেশ অসম্ভব। 
শরীপ্্ীমহাপ্রভূ এ সম্বন্ধে নিজে কি বলিয়াছেন তাহাও শ্রবণ করুন, 
শ্লীচৈতন্ত-চন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত হইয়াছে £-- 

নিষিঞ্চনন্ত ভগবদ্ভজনোনুখন্ত | 

পারং পরং জিগিমিযোর্ডবসাগরস্ত 

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোধিতাঞ্চ 
ও হাঁ হস্ত হন্ত বিষফতক্ষণতোহপ্যসাধু। 
_ অর্থাৎ ভব-সাগরপর-পারগামী ভগবদ্ুজনোনুখ নিষিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে 
সত্রীসন্দর্শন ও বিষয়িসন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অণ্তত ফলপ্রদ। 
এক মনে যুগপৎ দুই ভাবনা স্থান পাইতে পারে না। বিষয় 
ভাবনা ও ভগবডীবনা যুগপৎ সিদ্ধ হয় না। এক. বিষয়ব্যাপারই 
অনন্ত ভাবনার সমষ্টি। উহার অন্তর্গত এক ভাবনার প্রকাশে 
অপর ভাবন! অন্তহিত হয়, এক ভাবনার পুষ্টিসাধনে অপর ভাবন! 
পরিক্ষীণ বা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। ন্ুুতরাং ব্রজ-রসাস্বাদনের নিমিত্ত 
বিষয়-সন্ন্যাস অতি প্রয়োজনীয় । 

শ্ীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যেক ঘটনা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়। 
যায়। শ্রীশ্রীমহাপ্রতূ কৃষ্ণ-প্রেমে সন্ন্যাসী সাজিলেন, তিনি জীব- 
শিক্ষার নিমিত্ত সন্যাসের অতি তুচ্ছ নিয়মগুলি পর্যন্ত স্বকীয় 
লীলায় অতুজ্জল তাবে প্রতিপালন করিলেন। এন্থলে ছুই একটি 
সামান্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । 
পঙ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন। 


অস্ত্যলীলা-ুত্ ৩৯ 
পরম প্রিয়তম! পতিত রমণী যেরপ স্বামীর সেবা করেন,  জগদা- 
নন্দ তাদৃশ নিষ্ঠার সহিত মহাপ্রতুর সেবা-ব্রতে লিপ্ত থাকিতেন। 
মহাপ্রভু যে নরলীলাবলম্বনে সন্ম্যাস গ্রহণ করিতেছেন, তিনি যে 
শানত্য়ধ্যাদারক্ষণশীল এবং জীবগণের পারত্রিক শিক্ষা প্রদান 
করিতে অবতীর্ণ, গ্রীতিময় জগদানন্দ গ্রীতির আধিক্যে সে কথা 
ভুলিয়া যাইতেন। কি উপান্বে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্বচ্ছন্দে থাকে, কি 
প্রকারে. প্রতুর শ্রীঅঙ্গের কোন ক্রেশ না হয়, পণ্ডিত জগদানন' 
অনুক্ষণ সেই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। মহাপ্রতু তাহার মনের 
: মত কার্ধ্য না করিলে, তাহার অন্থুরোধ উপেক্ষা করিলে, জগদানন্দ 
কোপবতী রমণীর ন্তায় মান করিতেন, শ্রীরৃষ্ণ-মহিষী শ্রীমতী 
সতযভামার ভাবে ভাবাবিষ্ট হইয়া পঙ্ডিত জগদানন্দ মহীপ্রভুর সেবা 
করিতেন। পণ্ডিত জগদাননের গ্রীতিমূয়ী সেবানগুরাগের প্রধান লক্ষ্য 
ছিল--প্রতুর শ্রীঅঙ্গ-পরিতর্পণ ৷ কিন্তু প্রভূ সন্ন্যাসী; জগদানন্দের 
সকল অনুরোধ ও সকল প্রকার সেবাগ্রহণ করিলে, পাছে বা শাস্ত্র- 
বাক্যের অমর্ধযাদা কর! হয়, পাছে বা জীব-শিক্ষার পথে কণ্টকরোগণ 
কর! হয়,-_এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর, পণ্ডিত জশদানন্দের বহুবিধ 
অন্ুরোধ উপেক্ষা করিয়া সন্ধ্যাসের মর্যাদা সংরক্ষণ করিতেন এবং 
এতাদৃশ আচরণই যে ব্রজরস-প্রাপ্তির প্রধান পথ,--জীবদিগের 
নিমিত্ত এই উপদেশও প্রদান করিতেন। 

পণ্ডিত জগদাননের সেবানগুরাগ ' ও মহাপ্রভুর আচরণ সম্বন্ধে 
এখানে ছুই একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাপ্রভুর 
"আদেশে শ্রত্রীশচীমাতাকে দর্শন করার নিমিত্ত পণ্ডিত জগদানন্দ 
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| নবহীপে গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নবদীপ অং অঞ্চলের ভক্তগণের 
বাড়ীতে তাহার শুভাগমন হইয়াছিল। ভক্তগণ গদানন্দকে 
প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে 
তাহার উল্লেখ আছে, তদ্যথাঃ__ 

চৈতন্টের মন্দ্বকথা শুনে তার মুখে। 

আপনা পাসরে সভে চৈতন্ত-কথা-সুখে ॥ 

জগদানন্দ মিলিতে যান যেই ভক্ত ঘরে। 

দেই সেই ভক্ত সুধে আপনা পাসরে ॥ 

চৈতন্তের প্রেম-পাত্র জগদানন্দ ধন্ত 

ধারে মিলে সেই বলে “পাইল চৈতন্ত ॥৮ 
এই সময়ে জগদানন্দ শিবানন্দ সেন মহাশয়ের গৃহে আসিলেন। 
শবানন্দ জাতিতে বৈষ্ভ। কবিরাজী তৈলাদি শিবানন্দের গৃহে 
প্রস্তুত হইত। জগদানন্দের চিন্তে অনবরতই মহাপ্রভুর চিন্তা । 
মহাপ্রভু দিবানিশি কৃষ্ণ-প্রেমে বাকুল, তাহার শ্রীঅঙ্ত রুক্ষ, তাহার 
অন্নঞ্জলে প্রবৃত্তি নাই । জগদানন্দ মনে করেন, মহাপ্রভু দিনযামিনী। 
অনশনে ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করেন, ইহাতে ৰাযু ও পিত্ত 
প্রকৃপ্ত হয়। স্থৃতরাং প্রতুর বায়ুপিন্ত-গ্রশমনের নিমিত্ত পরমসেবা- 
পরাণ জগদানন্দ শিবানন্দের গৃহ হইতে প্রতুর নিমিত্ত চন্দনাদ্ি 
তৈল লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রভুর ব্যৰহারের 
নিমিন্ত উহা! গোবিন্দদাসের হস্তে অর্পণ করিলেন। 

গোবিনদাস জগদানন্দের অনুরোধ প্রভূকে জানাইলেন। প্রভু 

ছুন্রে, ববিলেন, “দে কি? আমি য়ে সব্যামী, তৈল মাধিৰান 


অস্ত্যলীলা-সথত্র ৪১ 
আমার কি অধিকার আছে? তাহার উপরে ইহা৷ আবার সুগন্ধি 
তৈল, তৈল ও সুগসধিদ্রব্য ব্যবহার সঙ্নযাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এই 
তৈল শ্রীজগন্নাথমন্দিরে রাখিয়া আইন-_জগন্নাথের সেবকদিগকে . 
বলিও, তাহার! ধেন এই তৈল প্রদীপে ব্যবহার করে। এই তৈলে, 
জগল্নাথের প্রদীপ জলিলেই জগদানন্দের পরিশ্রম সফল হইবে। 
যথা শ্রীচরিতামূতে £-- 

“প্রভূ কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার । 

তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥ 

জগন্নাথে দেহ তৈল, দীপ যেন জলে। 

তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে ॥ 
গোবিন্দদাস নীরবে চলিয়া! গেলেন, পণ্ডিত জগদানন্দকে বলিলেন, 
“পণ্ডিত আপনার অভিলাষ সফল হইল না।” প্রভু বলিলেন, “আমি 
সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহার আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ।” জগদানন্দ ছুঃখিত 
হইলেন। তিনি গৌড়দেশ হইতে তাহার জন্য তৈল বহন করিয়! 
আনিয়াছেন, প্রভূ তাহা অঙ্গীকার করিলেন না শুনিয়া জগদানন্দের 
মুখকমল পরিশ্নান হইল, নয়ন প্রান্তে অভিমানের অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, ' 
পণ্ডিত জগদানন্দ নীরবে নয়নজল মুছিলেন, নীরবে তথা হইতে 
চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ জগদাননের ছুঃখে ছুঃখিত হইলেন। 
প্রভূর ভাব ব্যবহার অন্তরঙ্গ তক্তগণের অবিদিত ছিল না। তাহার 
দার্ট্য পর্বতের স্তায় অচল, অটল ও 'অলঙ্ঘ্য সকলেই তাহা 
জানিতেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে গোবিন্দ কয়েক দিবস পধ্যস্ত আর 
কোন থা বলিলেন ন!। কিন্তু জগদানন্দের অভিমান, জগদাননের 
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পরিস্নান মুখচ্ছবি, জগদানন্দের যাতনা গোবিন্দদাসের চিতত-ক্ষেত্র 
জুড়িয়। বসিয়াছিল। দশ দিন পরে গোবিন্দ মহীপ্রতূর চরণ-সমীপে 
কিঞ্চিৎ তৈলসহ অগ্রসর হইয়! মাটির দিকে মুখ করিয়া ধীরে 
ধীরে বলিলেন “পণ্ডিতের মনের সাধ, _প্রভু এই তৈল অঙ্গীকার 
করেন, কিন্তু তিনি সাহস করিয়া আপন মুখে সে সকল কথা 
বলিতে পারিতেছেন না” 

গোবিন্দদাসের মুখ হইতে তৈলের কথা বাহির হইতে না 
হইতেই মহাপ্রভু সক্রোধভাবে বলিলেন *গুধু তৈল আনিলে 
কেন? একজন তৈল-মর্দক নিযুক্ত কর, নচেৎ এই তৈল রোজ 
রোজ মাথিরা দিবে কে? এই সকল সুুখ-ভোগ করার জন্যই তো 
আমি হন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি! দেখিতেছি আমার সর্বানাশেই 
তোমাদের স্থখ! পথে চলিবার সময়ে লোকে আমার দেহে সুগন্ধি 
তৈলের গন্ধ পাইবে । সঙ্ন্যাসীর দেহে তৈল,_ইহাঁতে যে লোকে 
আমায় “দারীয়৷ সঙ্্যাসী”* বলিয়া! ঘ্বণা করিবে, তোমরা তাহা 
ভাবিয়া দেখ কি?” 

* মুদ্রিত ঢুই তিনথানি শ্রীচরিতামৃতে “দারী” পাঠ আছে। দদারী সন্ন্যাসী” 
এই পদের দারী শব্ষের অর্থ কি? সংস্কৃতে স্ত্রীবৌধক দাঁর! শব্দ আছেঃ দার শব্দ 
নাই। যদি তাহ! থাকিত তবে “্দারী” অর্থ “উপপত্রীযুক্ত” হইতে পারিত। 
কিন্ত সংস্কত ভাষায় দার শব্দের অর্থ অগ্যবিধ। সংস্কৃত ভাষায় “দারী” একটা 
শব আছে, তাধার অর্থ রোগবিশেষ। হিন্দী ভাষার “সমরে অগন্ৃত! রমণীকে 
নারী” বলে। এই সকল স্ত্রী অপরের ভীত! হইয়! রক্ষিত! গত্ীর স্তায় জীবন 
অতিবাহিত করিত। কোন কোন হস্তলিখিত গ্রন্থে এই অর্থে “দারীয়া”' অর্থাত 


অস্তালীলা নি ৪৩ 


স্পার্পসরি১০৯৫৯ পিসি পি ৩৮টি ল ৬৯৯৯ সপ পাসিসিও ১০ পলা পিস সি 


গোকিন্দদাস অপ্রতিত রে তখন  দিনবাশও অকৃতকার্য 
হইয়! জগদাননের নিকট যাইয়া সকলকথা খুলিয়া বলিলেন, তাহাতে 
পণ্ডিত জগদানন্দের অভিমান আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি 
পরদিবস মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন, উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেই 
তৈলের কথা! প্রভূ কহিলেন, “জগদানন্দ, তুমি গৌড় হইতে 
আমার নিমিত্ত তৈল আনিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহার 
কি প্রকারে করিব, জগন্নাথ মন্দিরে এই তৈল পাঠাও, এই তৈল 
দিয়। জগন্নাথের প্রদীপ জলিবে, তোমার পরিশ্রম সফল হইবে ।” 

জগদানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়া গিয়া তৈলের হাড়ীটি আনিলেন এবং প্রভুর অম্মুখে উহাকে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জগদানন্দের এত সাধের ও এত শ্রমের সুগন্ধি 
তৈল মাটিতে পড়িয়া স্রোতের আকারে বহিয়া চলিল। তিনি 
অভিমানে গর্‌গর করিলনা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন, এবং ছবারবন্ধ 
করিয়া শুইয়া পড়িতোন। 

দূস্বভাব শ্রীঃগৌরাঙ্গ-ভগবান্‌ ইহাতে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন 
না। জগদানন্দ তিন দিব এই অতিমানে উপবামী রহিলেন। 
অতঃপরে মন্তাপ্রতু বহু যত্বে তাহার মানতঞ্জন করেন বটে, কিন্ত 
কিছুতেই [হাপ্রভু সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। 

বা আর একদিনের ঘটনার কথ! বল! যাইতেছে । শ্রীকৃষ্ণ- 
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গ্ারীবিঘিশষ্ট” এই শব লিখিত জাছে। আমর! অপর অর্থ ন| জানায় এই 
অর্থেই উপ শন গ্রহণ করিলাম। 


৪৪ গম্ভীরায় শ্ীগৌরাঙ্ 


পি সরসিসিসিপস পপাসিটি শপ প৯ ৯ পাস পাতিল ২ পিসি 


বিচ্ছেদে প্রহর ্ী্গ অতি ্ীণ, কিন্ত তিনি কদলীপতরের উপর 
শয়ন করেন, তদ্যতীত তাহার অপর কোন শব! নাই। ইহা 
দেখিয় তক্তগণের হৃদয় দুঃখে জর্জরিত হইত। জগদানন্দের পক্ষে 
প্রতৃর এই শয়নক্লেশ একেবারেই অসহা হইয়া উঠিল। তিনি 
গেরুয়া বন্ত দিয়া একথানি সুক্্ম কাপড় রঞ্জিত করিলেন এবং 
উহাতে শিমুল তা দিয়া প্র্ুর জন্ত একথানি তোষক ও একটি . 
বালিশ, প্রস্তুত করিয়া স্বরূপের হাতে দিয়া বলিলেন, “আমার 
প্রতি সদয় হইয়া! আপনাকে একটা কার্য্য করিতে হইবে । যাহাতে 
প্রভু এই তোষক ও ৰালিশটী বাৰগার করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা 
করিবেন।” আপনি ইহাতে প্রভূকে শয়ন করাইবেন। তাহার 
শয়নক্লেশ দেখিয়া আমি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না । 
দয়া করিয়। এই কাধ্যটা করিবেন, দেখিবেন যেন অন্যথা না হয়।» 
্রীপাদ স্বরূপ জগদাননের প্রদত্ত তোধক ও বালিশটা লইয়া 
গ্ভীরায় মহাপ্রভুর শয্যা রন! করিবার নিমিত্ত গোবিনদের হাতে 
দিলেন, স্বরূপের আদেশে গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট আর কোন 
কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শষ্যা পাতিয়া রাখিলেন। মহাপ্রভু 
আসিয়া দেখিলেন, তাহার শয্যাস্থলে শরলার, পরিৎর্ে গৈরিক 
বস্ত্র এক তোষক ও একটা বালিশ শোভা পাইতেছে, গম্ভীরার 
দ্বারের সন্ধুথে স্বরূপ গল্পীর ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ।গোবিনও 
সেই স্থানে বসিয়া আছেন। শয্যা দেখিয়াই মহাপ্রতুর চিন্তে ক্রোধের 
উদয় হইল। তিনি গ্োবিন্কে কুষ্টভাবে বলিলেন, “গোবিন্দ একি ! 
এখানে এ তোষক বাদিশ কেন, এ কার্ধ্য কাহার?” গোবিন্দ 
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ভীতভাকে বলিলেন; প্রভো, পণ্ডিত জগদানন্দ আপনার 
শয়নক্রেশ সহ্য করিতে পারেন না, তাই তাহার একান্ত প্রার্থনা, 
আপনি এই শয্যায় শয়ন করুন|” শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর দেখিলেন, 
সাহার যাহা বক্তব্য, গোবিন্দ তাহা। বলিয়াছেন, হ্ৃতরাং তিনি কিছুই 
বলিলেন না। মহাপ্রভু জগদানন্দের নাম শুনিয়। সঙ্কুচিত হইলেন, 
. ্গদানন্দের অভিমান বড় সহজ নহে, প্রভু তাহ| জানেন। কিন্ত 
তিনি সন্নযাসের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, তাহার যতই 
প্রিয়তমের অনুরোধ উপরোধ হউক না কেন, তিনি দৃঢ় বাকো 
ও বজগন্তীর স্বরে বলিলেন, “গোবিন্দ এ সকল: দূর করিয়া ফেল, 
কলার শরলা, পাতিয়৷ দাও ।” গোবিন্দ দ্বিরুক্তি না করিয়! তাহাই 
করিলেন ৷ মহাগ্রভূ শয়ন করিলেন। 
স্বরূপ দেখিলেন এখন যদি তিনি ছই একটা কথা না বলেন, 
তবে পপ্ডিত জগদানন্দের অন্ুরোধ বিফল হয়| কিন্তু গ্রতূর দৃঢ়তা 
স্বরূপের অবিদ্দিত নহে। তথাপি কর্তব্যতার দায়ে' তিনি অতি 
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন “দস়্াময় তোমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, যাহা) 
তোমার ইচ্ছা তাহাই হইবে, ইহাতে আমাদের কিছু বলাই বাহুল্য ।, 
তবে একট। কথা এই যে, ইহাতে জগদানন্দের অত্যন্ত ছুঃখ হইবে, 
স্থতরাং তাহার মনের দিকে চাহিয়া এই শষ্যা অঙ্গীকার কর।” . 
দৃঢ়চিন্ত গ্রত্ স্বরূপের অন্গুরোধে আরও উত্তেজিত হইয়া বক্র“ 
উক্তিতে বলিলেন “ম্বন্ূপ, গুধু তোষক বালিশ কেন/ একখানি, 
খাট আন, খাটে এই শধ্যা করিয়া দাও, তবেত তোষক বালিশ 
শোত! পায়! জগদানন্দ জামাকে বিষয়ভোগ করাইতে . অভিলাষী 
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হইয়াছে! আমি সন্ন্যাসী মাহ) ভুমিতলই আমার উজ শব্যা। 
আমার খাট তোষক বালিশে কি প্রয়োজন ! সন্গ্যাসীর পক্ষে এই 
সকল শয্যা ব্যবহার কর! পাপজনক | যথা শ্রীচরিতামৃতে £-_ 

প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে। 

জগদাননের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঙ্জাইতে ॥ 

সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন । 

আমাকে খাট তুল! বালিশ মন্তক মুণ্ডন॥ 

পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে 
মন্তক মুণ্ডন করিতে হয়। এদেশে পাপের প্রায়শ্চিন্তের কথ! 
উঠিলেই “মাথামুড়ানের” কথা৷ বল! হয়। প্রভু এ স্থলে ঠিক্‌ 
তাহাই বলিতেছেন; “আমি সন্ন্যাসী, ভূমিতলই আমার শয্যা ।” 
সন্ন্যাসীর পক্ষে খাট তোষক ও বালিশ ব্যবহার করা পাপজনক ও 
প্রায়শ্চিত্ত । 
স্বরূপ আর বাক্য করিলেন না, তিনি জগদানন্দের নিকট 

আসিয়া প্রভুর কথা ঝলিলেন। জগদানন্দের মন ভারাক্রান্ত হইল, 
হৃদয় ছুঃখে ও অভিমানে পরিপ্নুদত হইল। জগদানন্দের মুখ-. 
মগ্ুলে দুঃখের ছায়া প্রকটিত হইয়া পড়িল, গর্ত তাহার হৃদয়ে থে 
অভিমান ও ক্রোধের আগুন জলিয়৷ উঠিল, নয়নকোণে সে আশু- 
নের জলস্ত শিখা প্রকাশ পাইল; অন্তরঙ্গ ভক্তমাত্রই তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। কিন্তু উপায় নাই! শ্রীচরিতামৃতকার রিথিয়াছেন_- : 

জগদানন্দ ও প্রভুর প্রেম চলে এই মতে। 

“সত্যভামা কৃষ্ণের যেন শুনি ভাগবতে ॥ 


অন্তযলীলা-থত্র ৪৭ 
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জগদানন্দের সৌভাগোর কে করিবে সীমা | 
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহোই উপমা ॥ 

যাহা হউক, জগদাননের ছুঃখ-প্রশমনের নিমিত্ত শ্রীপাদ স্বরূপ 
দামোদর শুফ কদলীপত্র নথে ছিড়িয়া সুম্ম করিলেন এবং উহা 
গ্রতুর বহির্বাসে ভরিয়া একপ্রকার শয্যা প্রস্তত করিলেন। কিন্ত 
প্রভূ তাহা ব্যবহার করিতেও অসম্মত হইলেন, শত প্রকার আপত্তি 
তুলিলেন; অবশেষে অনেক অন্থুরোধ-উপরোধের পরে এই শয্যা 
অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু তাহাতেও জগদানন্দ তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারিলেন না। একটুকু সামান্ত তৈল বা একখানি সামান্য বিছানা 
ব্যবহার করিতেও প্রভু বিষয়ভোগের আশঙ্কার কথা তুলিতেন। 
এই প্রকার উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য দ্বারা চিন্ৈশুদ্ধি ও বিশুদ্ধ ভক্তির 
সাধনা না করিলে ব্রজরস আস্বাদনে আদৌ অধিকার জন্মে না। 
অন্ত্যলীল৷ ৪ জ্রীকষিরাঙ্জ প্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 

গোস্বামী।  প্রারস্ত-শ্লোকটী এই £-- 
বিচ্ছেদেংস্মিন্‌ গ্রতোরস্ত্যলীলানুত্রানুবর্ণনে | 
গৌরন্ত কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাগ্থন্নবর্যতে ॥ 

এই শ্লোকের তিন প্রকার টীকা দেখিতে পাওয়া যায়, একটা 
এইরূপ £_ 

১। অশ্সিন্‌ বিচ্ছেদে ( পরিচ্ছেদে ) গৌরন্ত (শ্রীমহাগ্রভোঃ) 
কুঞ্চ-বিচ্ছেদজনিতগ্রলাপাদি অন্থবপ্যতে, ময়েতি শেষঃ। 
কিন্তুতে--প্রভোঃ গৌরন্ত অন্ত্যলীলান্থত্রানামন্বর্ণনং . যন্সিন্‌ 
তন্সিন। 


৪৮ গনী ীগৌয়া্ 
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আর একটা অধিকতন়্ প্রাচীন টাকা এইরপ ৮. ৮ 

২। “মন্মিন্‌ বিচ্ছেদে ( মধ্যথণ্ন্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) অস্ত্য- 
লীলায়াঃ হুত্রবর্ণনে প্রতোঃ গৌরস্ত কুষ্ণবিরহ-জনিতপ্রলাপাদি 
আনুবর্ধ্যতে ।--অর্থাৎ ময়েতিশেষঃ 1৮ 

বলা বাছলা, গ্রথম টীকাটা অপেক্ষ। দ্বিতীয় টীকাটাই অধিকতর 
পরিদ্কট ও নুসঙ্গত। দ্বিতীয় টাকায় “অন্মিন্” পদটা পরিদ্ব,ট 
হুইয়াছে। অপর কথা এই যে প্রথম টীকায় “অন্ত্যলীলা হুত্র- 
বর্ণনে পদটা “বিচ্ছেদ” ( পরিচ্ছেদের ) পদের বিশেষণরূপে গৃহীত 
হইয়াছে। উহার বঙ্গান্থবাদ এইবপ দঁড়াইতেছে :--“অন্তালীলা- 
শুত্রানগবর্ণন আছে যাহাতে, এমন যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তাহাতে 
মহাপ্রভুর কৃষ্ণ বিচ্ছেদ-জনিত প্রলাপাদির অস্থবর্ণন কর! হইতেছে।” 
ইহাতে “অন্ত্যলীলান্ুত্রানুর্ণনে” এই পদটা বিশেষণরূপে বাবন্ৃত 
ছওয়ায়--্রীচরিতামুতের মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটী যে অস্ত্- 
লীলা “ুত্রা ইবর্ণন”-প্রধান, ইহাই বাঞ্জিত হইয়াছে। বস্ততঃ 
অস্ত্যলীলায় গ্রভূর অনেক লীলাকাহিনী বর্নিত হুইয়াছে। তন্মধ্যে 
প্রলাপরর্ণন ও আছে। উক্ত প্রলাপাদিবর্ণন অন্ত্যলীলার চতুর্দশ 
খরিচ্ছেদ হইতে আরব্ধ হইয়াছে। ফলতঃ মধ্যখণ্ডের দ্বিতীক় 
পরিচ্ছেদটী অন্তযলীলাক্তরানথবর্ন-ব্যপদেশে পরম কারুণিক বৃদ্ধ নথ 
কার মহানুভাব অস্ত্যলীলার প্রধানতম প্রতিপান্ত বিষয় প্রলাপাদির 
অনুবর্ণন কন্ধিয়াছেন। জিজ্ঞালা হইতে পারে যে, এ্ন্থলে তিনি 
ক্রম-ভঙ্গ: করিলেন কেন? অস্ত্লীগগান্ন বিষয় অস্ত্যলীলায় বর্ণন 
করা কর্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া! তিনি এই মধ্যলীলার (দ্বিতীয় 


' অন্ত্যলীলা-সত্র ৪8. 


গরিচ্ছেদে অন্তযলীলার ত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া _-অন্তালীলায় ব্্ণ- 
নীয় প্রলাপা্দির বর্ণনা করিলেন কেন? মহান্ুভাৰ গ্রন্থকার এই 
পরিচ্ছেদের উপসংহারে ইহার সন্বোষজনক উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন, 
বখা 2 
শেষ-লীলার সুত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ 
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়। 
থাকে বদি আযুঃশেষ বিস্তারিৰ লীলাশেষ 
যদি মহাপ্রতুর কৃপা হয় ॥ 
আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কীপয়ে কর 
মনে কিছু স্মরণ না হয়। 
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে 
তবু লিখি এ বড় বিশ্ময় ॥ 
এই অন্তযলীলা মার সুত্র মধ্যে বিস্তার 
করি কিছু করিল বর্ণন। 
ইহা মধ্যে মরি যবে বণিতে ন! পারি তৰে 
এই লীলা তক্তগণ ধন ॥ 
সংক্ষেপে এই স্থত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল 
আগে তাহা করিব বিস্তার। ও 
ষদি তত দিন জীঞ্ঞে মহাপ্রভুর কৃপ। হয়ে 
ইচ্ছাভরি করিব বিচার ॥ 
ইহুতে জানা যাইতেছে, বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামিমহান্রভাৰ মহা" 
প্রস্তর অন্ত্যলীলার গলাপাদির কথা ও ভ্রমময় চেষ্টাদির কথা৷ শুনি 
৪ 


€৪ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


স্পপিসাপিসাসিসীএসপাপপিসিপসিউিস্সিিসসি সিসি 


অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পাছে বা অস্তানীলাসমূহের এই সার 
অংশ বর্ণনা করার পূর্ব্বে তাহার আফুঃশেষ হয়, পাছে বা এই মহা- 
মহীয়নী লীলা অবর্ণিত থাকিয়া যায়, এই আশশঙ্কায় লীলানুত্রব্ণন 
করিতে আরম্ত করিয়াই তিনি উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই স্থলে বর্ণন। 
করিয়াছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তি-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর যে আশঙ্ক। 
হইয়াছিল, তিনি নিজেই তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন £__ 
এই অস্ত্যলীল! সার কুত্র মধ্যে বিস্তার 
করি কিছু করিল বর্ণন। 
ই! মধ্যে মরি যবে বধিতে না পারি তবে 
এই লীলা! ভক্তগণ ধন ॥ 
এই আশঙ্কায় মধ্যলীলার হুত্রবর্ণন-ব্যপদেশেই গ্রন্থকার প্রলা- 
_ পাদির অন্ুবর্ণন করিয়াছেন। তংপরে লিখিয়াছেন £--. 
ক্ষেপে এই সুত্র কৈল ইহ যাহা! না লিখিল 
আগে তাহা করিব বিস্তার। 
যদি ততদিন জীঞ্ডে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে 
নর ইচ্ছ! ভরি করিব বিচার ॥ 
কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের এই হৃদয়ভরা বলবতী বাসন মহা- 
প্রভুর কৃপায় পূর্ণ হুইয়াছিল। দয়াময় প্রভূ তীহাকে সুদীর্ঘ আরুঃ 
প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি মধ্যলীলায় হুত্রবর্ণনে যাহা লিখেন 
নাই, অন্তালীলায় তাহা প্রাণ ভরিয়া বিস্তারিত করিয়াছেন। এই 
লীল! যে তক্তগণের মহামূল্য, ম্পন্তি প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে ইহাই 
মনে একমাত্র অবলম্বন, তাক! ভক্তমাত্রেই অনুভব করিতে সক্ষম । 


অস্ত্যলীলা-হত্র 8১ 


ষাহা হউক পূর্বোল্লিখিত প্রথম টীকাটী হইতে ছ্িতীন্ধ টাকা 
ই অধিকতর পরিস্ফুট। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের শ্লোক সমূহের 
আরও একখানি টীকা গ্রন্থ আছে। এই টীকার নাম-বৈষ্ণব 
সুখদা। এই টাকায় লিখিত হইয়াছে ৫₹-. 

“প্রভো গৌরিস্ত অন্ত্যলীলায়াং শেষথগুস্ত যা লীলা ততন্তা যৎ- 
হুত্রং দিগ্র্শনরূপম্--নতু সম্যক্‌- তন্ত অঙ্গবণনম্‌ যত্র' এবকভুতেহ- 
শ্মিন বিচ্ছেদে প্রভোঃ কষ্ণন্তেতি গ্লিষএকন্তানেকার্থস্বাৎ। বদ প্রভো 
রিত্যান্তপূর্বার্দেনান্বয়ঃ, গৌরস্তেতান্ত পরার্দেন ॥৮ 

“অন্ত্যলীলা সুত্রান্ুবর্ণনে” পদটা ইনিও বিশেষণ ভাবেই ব্যবহার 
করিয়াছেন। পূর্কোল্লিথিত কারণে এই ব্যাখ্যার উক্ত অংশটুকু 
আমাদের মতে সমীচীন বলির! বোধ হইল না। ফলত শ্লোকটাব্ন 
মন্দ এই যে মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলা-স্ত্রবর্ণনে 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর &কষ্চ-বিরহজনিত প্রলাপাদদির অনুবণন। 
করা হহয়াছে। 

আরও একটী কথা বলা প্রয়োজনীয় । মূল শ্লোকে “অন্ুবর্ণন 
পদ লিখিত আছে । “অত” -শব্দটা নিরর্ধক বাবনৃত হয় নাই। 
ইহার অর্থ কি তাহাও বিচার্্য | মেদিনী-কোষে লিখিত আছে $-- 

অন্ৃহীনে সহার্থে চ পণ্চাৎ সাদৃশ্তয়োরপি । 
লক্ষণেখসতাখ্যান ভাগবীদ্দাতনুক্রমঃ ॥ 

অর্থাৎ হীন অর্থে, সহার্থে, পণ্চাৎ অর্থে, সাদৃস্ত অর্থে ভাগ 
'অঞ্ বীন্দা প্রভৃতি অর্থে অনু শবের ব্যবহার দুষ্ট হয়। এখানে 
অনু শব্দ “হীন” অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্ধ বর্থাতে” পদের 
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মর্থ “সংক্ষেপে বণিত হইল” বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার অগ্ঠাত্র 
ভাহাই বলিয়াছেন যথা -- 
হক্ষেপে এই সৃত্র কৈল যেই ইহা! না লিখিল 
আগে তাহা করিববিস্তার | 

তাহা হইলে এখন বুঝা যাইতেছে যে, মধালীলার দ্বিতীয় পরি- 
চ্ছেদে অন্তনীলার স্ুত্র-বর্ণন-ব্যপদেশে মহা প্রভুর শ্রীকৃঞ্ণ-বিরহ-জনিত 
বে প্রলাপাদি বণিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ অন্ত্যলীলায় 
লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, পুজ্যপাদ গ্রন্থকার- 
মহান্গভাব মধ/লীলার দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে প্রলাপ-বর্ণনে যে সকল সংস্কৃত 
পগ্ঠ ও বাঙ্গালা প্রলাপগদ্ভাদির উল্লেখ করিয়াছেন, অন্ত্যলীলায় সেই 
দকল পদ্য-পদাদির পুনরুক্তি নাই। সুতরাং এই প্রলাপাদির বর্ণনা 
করিতে হইলে এই পরিচ্ছেদটী অস্তালীলার অন্তা পরিচ্ছেদ গুলির 
সহিত একত্র পঠিতব্য এবং তংসহই সমালোচ্য ও সমাস্বাগ্য | 

এস্থলে আরও একটা কথা বক্তব্য আছে। শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামিমহোদয়ের পূর্বে আরও কতিপয় পরমতক্তিভাজন 
শ্নগৌরাঙ্গ-লীলা-লেখক শ্ররীশ্রীচরিতামৃত লিখিয়াছেন। সকলের 
গ্রন্থে এই লীলা বণিত হয় নাই। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপ 
ও শ্রামদ্দাস রধুনাথের নিকটেই এই লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গ-প্রাপ্তির নিমিত্ত 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিফ্রাছেন। মধ্যলীলার দ্বিতীয্ম পরিচ্ছেদে 
লিখিত হইয়াছে ১ 

চৈতন্ত-লীলা রত্বসার স্বপের ভাঙার 
তেঁহো থুইল রদুনাথের কণ্ে। 


২০০০০ ৭ত 1্িি ০৯ 


জানা এ . ৫৩, 


৯ তি পিসি পপভিত তল ২৬ ৮৯১ এসপি সিং 


তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল 
ভক্তগণে দিল এই ভেটে। 
ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, *শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের 
কড়চা বলিয়া বে একথানি গ্রন্থের নাম শুনা যায়, বাস্তবিক 
তাদবশ কোন গ্রন্থ নাই। শ্রীপাদ স্বরূপ, শ্রীমদ্দ্রঘুনাথকে 
মুখে যাহা! বলিতেন, রঘুনাথ তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। 
তদ্যতীত “স্বরূপের কড়চা" বলিয়া কোন গ্রন্থ কখনও ছিল" 
না” এ ধারণা ভ্রমাত্ত্িকা। শ্রীাপদ স্বরূপের যে একখানি কড়চা 
্স্থ ছিল, শ্রীচরিতামূতের বহু স্থান হইতেই উহ্নার তি স্পষ্ট 
প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। *্রীপাদ স্বরূপদামোদর গ্রন্থে” 
ত্বাহা বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি। এন্থলে প্রাসঙ্গিক ভাবে এ 
সন্বন্ধে ছুই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। অন্থযলীলার 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে £-- 
স্বরূপ গোসাঞ্ী আর রঘুনাথ দাস। 
এই ছই কড়চাতে এ লীলা-গরকাশ ॥ 
সেকালে এই ছুই রহে মহাপ্রভুর পাশে। 
আর সব কড়চাকর্তা রছে দূরদেশে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে অন্থভবি এই ছুইজন | 
ংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা-গ্রস্থন ॥ 
স্বরূপ সথত্রকর্তা, রঘুনাথ'বৃত্তিকার। 
তার বাহুল্য বর্ি পঞ্জি টাকা-ব্যবহার ॥ ্‌ 
জপাদ স্বরূপ ষে সুত্রাকারে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা বর্ণন করিয়াছিলেন, 


৫৪ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 
তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে । কবিরাজ গোস্বামী, 
রামানন্দরায়মিলনও স্বরূপের কড়চা হইতে বিবৃত করিফাছেন। 
এই লীলা-সন্বন্ধে ষে শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও প্রীমন্দাস গোস্বামীর 
কড়চাই কবিরা গোস্বামিমহোদয়ের একমাত্র অবলম্বন, তাহ! 
শ্রচরিতামৃতে স্পষ্টতঃই স্বীকৃত হইয়াছে । অন্ত্যলীলার চতুদশ 
গরিচ্ছেদেব্র অন্ত স্থানে লিখিত হইয়াছে ১ 
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভূদঙ্গে স্থিতি । 
তার মুখে শুনি লিখি করিয়। প্রতীতি ॥ 
অন্তালীলার এই প্রলাপাদি ঘটনাগুলি ষে, এঁতিহাসিক সত্যের 
পাষাণ-ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এ স্থলে কবিরাজ গোস্বামিমহোদর 
তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
শ্রীনহাপ্রভূর দিব্যোম্মাদ চেষ্টা--এবং দিব্যোন্মাদজনিত প্রলা- 
গাদি অতীব অলৌকিক এবং অতীৰ অদ্ভুত। শ্রীল কবিরাজ 
দিবযোন্থাদ অত ও গোস্বামী, শ্ীভগবানের আর কোনও অৰ- 
জঅলোকিক। তারের এরূপ ভাবের আবির্ভাব শাস্ত্রে পা 
করেন নাই, কোনও প্রেমিক ভক্তের এরূপ দিব্যোন্মাদ- 
চেষ্টা ও প্রলাপাদির বর্ণনা কুত্রাপি শ্রবণ করেন নাই, তাই 
লিখিয়াছেন ১ 
এই ও কহিলপ প্রভুর অদ্ভুত ৰিকার। 
যাহার অবৰণে লোকের লাগে চমৎকার 
লোকে নাহি দেখি, ছে শাস্ত্রে নাহি গশুনি। 
ছেন ভাব ব্যক্ত করে স্কাসিশিরোমণি ॥ 


ব্যদীবা দু ৫৫ 


সি প২৯৯০৯২৯১৯০১৫৯০৯ শা পাস সস পা 


শা নোকাতীত যেই যেই ভাব হয়। 
ইতর লোকের তাতে ন1 হয় নিশ্চয় ॥ 
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি 
তার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ অন্ত্যলীল! 
আবার অস্তালীলার সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারস্তে পৃজ্যপাদ গ্রশ্থ- 
কার লিখিয়াছেন £__ 
লিখতে শ্রীলগৌরেন্দোরতাদ্ভুতমলৌকিকং। 
ৈদ্দ ্ং তন্মুখাৎ ক্রত্বা, দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্‌॥ 
অর্থাৎ ধাহারা শ্রীগৌরচন্ত্রের অত্যন্ভূত অলৌকিক লীলা সন্দশন 
করিয়াছেন, তাহাদের মুখে শুনিয়া শ্রী্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্সাদচেষ্ট 
লিখিত হইল। শ্রীমদ্দাসগোস্বামী মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্া 
স্বয়ং প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন । গ্রীবৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামী, 
তাহার মুখেই মেই লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া অন্ত্যলীলার এই 
সারভাগ বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং ইহ! যে কবিকল্পনা নহে-_ 
ইহা! যে ভক্তের ভাবোচ্ছাসময় বর্ণনা-বিস্যাস নহে-_তাা স্নিশ্চয়। 
ইহা যে সত্যব্রত প্রেমিক ভক্তের প্রত্য্ষদৃষ্ট দৃঢ় গ্রমা,_তাহাও 
নিঃসনেহ। | 
বস্তুতঃ শ্রী-শ্মহাপ্রভূর এই দিব্যোস্মাদচেষ্টা ও প্রলাপ. যে অদ্ভূত 
ও অলৌকিক, তাহাতে কাহারও বিতর্ক থাকিতে পাবে না। যাহা 
নিত্য ঘটে না__যাহা! অনিত্য, তাহাই আশ্চর্যয--তাহাই অদ্ভুত। 
যাহা! নিত্যই ঘটিতেছে, তাহা আশ্চর্য নহে--অন্ুতও নহে। 
“বৈয়াকরণকেশরী পাণিনি বলেন :__“আশ্র্য মনিত্যে।” 


৫৬ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙগ 


ভি কে প৩৯সিস সিসি পিস উসিসিন। 


অর্থাৎ যাহা নিত্য ঘটে না, এইরূপ বিষয় বা. ঘটনাই আস্রয্য। 
পাণিনিশত্রের বাস্তিককার কাত্যায়ন এই স্ৃত্রের বাষ্তিক করিয়া 
লিখিয়াছেন £- 

“অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্‌* 

অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দটা কেবল অনিতা বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় না 
ইহাতে অদ্ভুতও বুঝাইবে। 

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বার্তিককারের অভিপ্রায় খণ্ডন করিয়া 
লিখিয়াছেন £-- 

“ন বক্তব্যম্‌; অনিত্য ইত্যেব সিদ্ধম্”) 

অর্থাৎ আশ্চর্য শৰের অর্থ-প্রকাশে আর “অদ্ভুত” বলিয়া স্বতন্ত্র 
শব যোজনার প্রয়োজন নাই। কেন না-__অনিত্য বলিলেই অদ্ভুত 
অর্থ বুঝায়। ন্মুতরাং যে ঘটনা আর কোথাও দেখা যায় নাই, 
আর কোথাও শুনা যায় নাই-_তাহা অতীৰ অদ্ভুত। 

এই লীলা স্থধু অদ্ভুত নহে_-ইহা অলৌকিকী। এই জগতে 
কত মানুষ কত চমৎকার কার্ধ্য করিয়াছেন, অনন্তসাধারণ ক্ষমতা 
প্রার্শন করিয়া জগৎ হইতে অন্তহিত হইয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভু 
দিব্যোম্মাদ-দশায় যে মহীয়সী লীল প্রকটন করিয়াছেন, তাহা 
লোকাতীতি, জীবের ক্ষমতাতীত। এমন কি জীবসমূহের জ্ঞানেরও 
অগোচর। মানুষ যোগবিভূতিতে অনেক প্রকার অসাধারণ শক্তির 
পরিচায়ক কাধ্য করিতে পারে_জলে ডুবিয়! থাকিতে পারে, 
আকাশে বিচরণ করিতে পারে, কিন্ধ যোগের প্রক্রিয়া অবলম্বন না 
করিয়াও যিনি যোগসাধ্য অদ্ভুত কার্য্য অবহেলায় ষম্পন্ন করিতে 


অস্তালীলা স্তর ৫৭ 


২৬ সত পপ পা পাপ পারা পা পপ উপ এপি তসি ত৯ সস পি ০১০ 


পারেন, যিনি যোগের অনাধ্য,_মহাযোগীজেরও অপ্রাপ্য রী 
রাধা-প্রেম প্রকটন করিতে পারেন, তাহার লীলা বাস্তবিক আলৌ- 
কিকী। তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন £__ 
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্যশক্তি তার। 
তর্কের গোচর নহে চরিত্র ষাহার ॥ 
শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিএসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন £-.. 


ধন্যস্তায়ং নবপ্রেমা যন্তোন্নীলতি চেতসি । 
অন্তর্বাণিভিরপান্ মুদ্রা সুষ্ঠ সুদুর্গমা ॥ 
ইহারই অন্ুবাদ করিয়া! কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন £-_ 
“এই প্রেমা সদা জাগে যাহার হৃদয়ে । 
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥” 


নবান্ুরাগের ভাব ও চেষ্টাদি বস্ততঃই অলৌকিক ও তর্কাতীত 
তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেনঃ_ 
অলৌকিক প্রতুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া । 
তর্ক না করিও, শুন বিশ্বাস করিয়৷ ॥ 
প্রেমের আতিশয্ যে প্রকার চেষ্টা ও প্রলাপাদি ঘটয়া থাকে, 
তিনি তাহার উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ 
ইহার সত্যাত্বে প্রমাণ_শ্রীভাগবতে । 
শ্রীরাধার প্রেমালাপ ভ্রমর গীতাতে ॥ 
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে । 
পর্ডিত না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে ॥ 
সুতরাং মহাপ্রতুর বিরহোন্াদ কোনও ক্রমেই অপ্রমাণিক নহে। 


৫৮ গম্ভীরার শ্রীগৌরাঙ্গ 


কিন্তু ইহাতে সকলের বিশ্বাস না হইতে পারে। তাই তিনি 
লিখিয়াছেন :--মহাপ্রতু নিত্যানন্দ, দৌহার দাসের দাস। 
যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস ॥ 
অত;ঃপরে ফলশ্রুতি কীন্ডিত হইয়াছে। ইহ! শুনিলে শ্রোতার 
যে ফললাভ হয়, তৎজ্ঞাপনের নিমিত্ত পরমকারুণিক গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন :-- 
অদ্ধা করি শুন, শুনিতে পাইবে মহাস্ুখ। 
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি ছুঃখ ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃত নিত্য নৃতন। 
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ 
ইহার তুল্য স্থথের সংবাদ আর কি হইতে পারে ? শ্রীল কবি- 
রাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর মহীয়সী মহালীল! অদ্ভুত ও অলৌকিক' 
ৰলিয়! বহিরঙ্গগণের প্রত্যয়ার্থ এইরূপ অনেক প্রকার শাস্ত্-যুক্তির 
অবতারণা করিয়াছেন, এবং অতি প্রলোভনীয় ফলশ্রুতি কীর্তন 
করিয়াছেন । 
শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উপক্রমে 
অন্তালীলার হুত্র-হুচী। এই দিব্যোন্মাদ-লীলার সংক্ষিপ্ত অথচ সারমন্ম 
প্রকটিত হইয়াছে, তর্যথা £_ 
শেষ যে রহিল প্রতুর দ্বাদশ বংসর। 
কের বিরহ-স্ফুর্তি হয় নিরস্তর ॥ * 
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। 
এই মত দশা প্রভুর হয় রাজি দিনে ॥ 


শা 


অন্ত্যলীলা-সত্র- ৫৯ 


2502 দত তর্ঘসি তি 


নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। 
ভ্রনময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ ॥ 
রোনকৃপে রক্তোদগম, দস্ত সব হালে। 
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ 
গন্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লৰ। 
ভিত্ত্যে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব॥ 
তিন দ্বারে কপাট প্রভু ষায়েন বাহিব্ে। 
কতু সিংহদ্বারে পড়ে,_-কতু সিন্ধুনীরে ॥ 
চটক পর্বত দেখি গোবদ্ধন শ্রমে । 

ধাঞা! চলে আর্তনাদে করিয়। ক্রন্দনে ) 
উপবনোগ্ঠান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান। 

তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মৃচ্ছ| যান ॥ 
কাহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার । 
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ 
হস্ত পদের সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে। 
সন্ধি ছাড়ি তিন্ন হয়ে,-চ্ঘব রহে স্থানে ॥ 
হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে। 

প্রবিষ্ট হয়, __কৃর্মরূপ দেখিঞ্ঞে প্রতুরে ॥ 
এই মত অদ্ভূত ভাৰ শরীরে প্রকাশ । 
মনেঞ্জে শৃন্ততা, বাক্যে সদ। হা-হুতাশ ॥ 
“কাহা করো, কাহা! পা ব্রজেজ্ছনন্দন । 
ক্কাহা৷ মোর গ্রাথনাথ মুরুলী বদন ॥ 


৯ গভীর শগোয়াদ 


কাহারে কঙিব কেৰা জানে মোর ছ্ধ | 
বজেন্্নন্দন বিন্থু ফাটে মোর বুক ॥” 
এই মত বিলাপ করে-বিহ্বল অন্তর । 
রায়ের-নাটক গ্রোক পড়ে নিরন্তর ॥ 
উল্লিখিত পংক্তিনিচয়ে দিব্যোন্নাদ লীলার সংক্ষিপ্ত মন্ম কত্রা- 
কারে বর্ণিত হইয়াছে । কবিরাজগোম্বামী অন্তালীলায় ইহার বিস্তার 
করিয়াছেন। এই কয়েকটা ছত্র পাঠ করিয়া শ্রীন্রীমহাগ্রভভর 
দিব্যোন্মাদ-লীলামন্বন্ধে এখানে একটা সংক্ষিপ্ত স্থচী করা বাইন্তে 
পারে, তদ্যথা-- 
১। শেষ দ্বাদশ বংসরকাল মহাপ্রভুর নিরস্তর শ্রীরুষ্ণবিরহ- 
স্র্তি। 
উদ্ধব-দশনে বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী রাধিকার বিবিধ চেষ্টার 
্তায় মহাপ্রতুর বিবিধ দশা । | 
৩। বিরহোন্মাদ। 
(ক) ত্রমময়ী চেষ্টা। 
.(খ) প্রলাপমনন বাদ। 
প্রীঅঙ্গে ভাবের প্রচার ও গ্রভাৰ__ 
(ক) ভাবাতিশয্যে রোমকৃপে রক্তোদগম। 
(খ) ভাবাতিশয্যে দত্ত-শিথিলত]। 
(গ) ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গের ক্ষীণতা ও স্বুন্তি। 
(ঘ) অনিদ্রা। 
(৬) ভিন্ভিতে শ্রীমুখ-সংঘর্ষণ। 


২ 


৪ 


- অস্ত্যলীলা-ুত্র ৬১ 
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(চ) হস্তপদের অসাধারণ সন্ধিশিথিলত1। 
(ছ) হস্তপদ ও শিরের দেহাভ্যন্তরে সঙ্কোচনবশতঃ কুশ্মরপবং 
প্রতীয়মানতা । 
৫ প্রভুর দেহ চিদ্দাননময় -প্রার্কৃত নহে। 
(ক) ৰাস-ভবনের প্রাচীরত্রয়ের দ্বার রুদ্ধ থাকা সত্বেও নিশা 
ভাগে মহাপ্রভূর বহিগমন,-সিংহদ্বার ও সিন্ধুবনীরে পতন । 
৬। ব্রজভূমি-স্থৃতির প্রবল প্রভাব । 
(ক) চটকপর্কতে বৃন্দাবন-ভ্রম ও তদ্দর্শনে ব্যাকুলভাবে ধাবন.। 
(খ) উপবন দর্শনে বুন্দাবন-জ্ঞান। 
৭। স্বরূপের গান ও রামরায়ের কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ। 
(ক) চণ্তীদাস, বিষ্তাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত ও 
প্রীগীতগোবিন্দের গান-শ্রবণে সান্ত্বনা । 
(খ ) রামরায়ের কৃষ্কথায় সাস্বনা। 
৮। হৃদয়বিদারী বিরহ-প্রলাপ। 
৯। বাহৃজগং-বিশ্মরণ ও অন্তদ্দশা-সস্তোগের আধিকা | 
১৭। প্রগাঢ় নীরব তন্ময়ত্ব বা! ব্রজরসের পূর্ণাস্বাদন। 
অন্তযীলার উপসংহারে কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং ষে স্চী 
করিয়াছেন, তাহা আরও বিস্তৃত। তদ্যথা :-- 
চতুর্দশে দিব্যোন্নাদ আরম্ত-বর্ণন। 
শরীর হেথা, প্রতুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥ 
। তহি মধ্যে প্রভুর সিংহবারে পতন । 
অস্থি-সন্ধি-ত]াগ অনুভাবের উদগম ॥ 


৬২ গভীরায় প্গোরাঙ্গ 
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চটক পর্বত দেখি প্রত প্রভুর ধাবন। 
তহি মধ্যে গ্রভূর কিছু গ্রলাপ-বর্ণন ॥ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান-বিলাসে। 
রন্দাবন-ত্রমে যাহা করিল প্রবেশে ॥ 
তহি মধো প্রভুর পঞ্চেন্ছিয়-আকর্ষণ। 
তহি মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্খ-অন্বেষণ ॥ 
মপ্তদশে গাবী মধ্যে প্রভুর পতন। 
কুম্মাকার অন্ুভাবের তাহাই উদগম ॥ 
কষ্ের রূপগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল। 
“কান্্রাঙ্গতৈ” শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল ॥ 
ভাবশাবলো পুনঃ কৈল প্রলপন । 
কর্ণাম্ৃত শ্লোকের এর্থ কৈল বিবরণ ॥ 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন । 
কুষ্ণগোপী জলকেলি ভাহা দরশন ॥ 
তাহাই দেখিল কৃষেের বন্তভোজন | 
জালিয়া উঠাইলা, প্রত আইলা স্বভবন॥ 
উনবিংশে ভিন্টো. প্রভুর মুখ-সজ্বর্যণ। 
রুষের বিরং-্ফুততি প্রলাপ-বর্ণন ॥ 
বসস্ত রজনী পুশ্পোন্ঠানে বিহরণ। 
কষের সৌরভ্য শ্লোকের 'র্থবিবরণ |. 
ইত্যাদি বহুবিধ অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপারে ব্র্ররস-নু্ী- মির 
অনন্ত তরঙ্গ প্রীচৈতন্থরিতামৃতে পরিলক্ষিত হয়| 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


বিরহ-বিভ্রম 


শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের 
প্রীরস্তে লিখিয়াছেন £-- 
কৃষ্ণ-বিচ্ছ্ে-বিত্রান্ত্য! মনসা বপুষা ধিয়া। 
যদ্যদ্বাধন্ত গৌরাঙ্গ স্তল্লেশ: কথ্যতেহধুনা | 
অর্থাত শ্রীরুঞ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তিবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মনের দ্বারা 
শরীরের দ্বারা ও বৃদ্ধি্বারা' যাহা বাহা করিয়াছিলেন, অধুনা সেই 
সকল ব্যাপারের লেশমাত্র বলা যাইতেছে। 
এই শ্নোকটার অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে হইলে, কেবল উষ্লিখিত 
বঙ্গানুবাদটা প্রচুর নহে। “কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিত্রান্তি” পদের অর্থ 
বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং সেই বিভ্রান্তিবশতঃ 
শ্রীগৌরাঙগন্ন্দর কায়মনোবুদ্ধি দ্বারা যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, 
তাহার লেশাভাস আস্বাদন করিতে - চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্ধ 
এই ভাব-গম্তীর অতি ছুর্কোধ লীলারস আস্বাদন করা অতি ভাগ্য- 
বান্‌ প্রেমিক তক্েরই শক্তির আয়ত্ত। তাই পৃজ্যাপাদ গ্রন্থকার 
এই পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন 
জয় জয় স্বরূপ শ্রীবাদাদি তক্তগণ। 
শক্তি দেহ করি যেন চৈতত্ত-বর্গন ॥ 


৬৪ গম্ভীরায় শ্রগৌরাঙ্গ 
প্রতুর বিরহোল্সাদ, ভাব-গস্ভীর। 
বুঝিতে না পারে কেহ যগ্যপি হয় ধীর ॥ 
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে। 
সেই বুঝে, বর্পণে- চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥ 
মহান্ুভব কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য 
তিনি গ্রন্থের উপসংহারেও এই কথাই লিখিয়াছেন যথা ৫ 
প্রতুর গ্ভীর-লীল! না পারি বুঝিতে। 
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, না পারি বর্ণিতে ॥ 
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ। 
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥ 
প্ছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওরপার। 
জীব হইয়া কেব! সম্যক্‌ পারে বর্ণিবার ॥ 
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল। 
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণা ছুইল॥ 
ক্ীগৌরাঙ্গলীলা স্বভাবতই অতি গম্ভতীর। মহাপ্রভুর বহির্গ 
'নীলাবৈচিত্রাই বুদ্ধির অগম্য। বিরহোম্মাদ অন্তরঙ্গ-লীলা_ এই 
লীলা বর্ণনে জীবের সামর্ধা নাই। তাই পুজ্যপাদ গ্রস্থকার মঙ্গলা- 
চরণে লিখিয়াছেন-_ 
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি গ্রতুর তক্তগণ। 
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্ত বর্ণন ॥ ৬ 
ফলতঃ এই ভাবগন্তীর একাস্ব অন্তরক্গলীলা-রসান্থাদনে শ্্ীপ্র- 
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ভাগবতী পাই জীবের একমান্ত্র ভরসা । র্ববিষয়পররিত্যানী, 
ই গৌরলীলারসে নিমজ্জিত, এফান্তী গৌরভক্ত প্রীমৎ রঘুনাগের 
নিতাসঙ্গী শ্রীল কবিধাজ গোস্বামী গ্রভূব ক্কগাতেই এই লীলা বর্ণন! 
করিয়াছেন। তথাপি তিনি ইছার গুরুত্ব ও ছুক্ধধিগম্যত্ব পদেপদেই 
অনুভব কত্িয়া শতঘায় নিজেন্ব দৈষ্ঠ প্রকাশ কবিয়! গিক্লাছেন। 
এইরূপ ভাবগম্ভীর .ধিষয়ে প্রবেশ-প্রয্নাস আগার স্তায় নরাধম 
বিষয়কীটেয় পক্ষে ধে কত ড় দুঃসাহস, তাহা৷ কে না! বুৰিতে 
পারে। কুমারসম্ভাবে উমাদেবী যথার্থই ধলিয়াছেদ £__ 
মনোরথানামগতি ন্ বিগ্ভতে। 

অর্থাৎ মনোরখের ত অগমা স্থান নাই। ভাই আমার স্টা় 
হিতাহিতজ্ঞাবিহীন হুর্জনের এই হৃশ্রত়্াস। ভক্ত পাঠকগণ ক্ষমা 
করিবেন, আশীর্বাদ করিবেন এবং কৃপা ফবিয়! এ অধমকে কিঞ্চিং 
শক্তিপ্রদান করিবেন,_-ইহাই প্রার্থনা । 

কবিরাজ গোস্বামীর রচিত যে “্কৃষ্জ-বিচ্ছেনব-সিপ্রাপ্তযা” শ্লোকটা 
উদ্ধত হইয়াছে, তাহার একটুকু বিশদ ব্যাখা না করিলে 
“দিব্যোন্মাদ” পদের অর্থ প্রকাশ করা সহজ হইবে লা, জুতবাং 
এনস্থলে উহার একটুকু আলোচনা কষা যাইতেছে। 

প্্ীস্বরপদামোদর” গ্রন্থে লিখিয়াছি, শ্রীশ্রীগোর়ালীলা রিগ্র- 
লস্তরসমরী। শ্রীগৌবাঙ্সুন্দর গোপীভাবে প্রেময় “সত্তযং শিবং 
সুন্দরম্” ততের উপাদনা স্বীয় লীলায় প্রকটন কন্িয়াছেন। বেনা- 
সতের “সতাং শিবং স্ুনীরম্” পদার্থ অনস্ত সৌনার্ঘ্য-মাধূর্যা-লীলারস- 
পুর্ব€্রীকষ্ণতত্বেরই ঘাচক্ষ। ব্রজগোপীগণ এই সৌনরধযগার 

€ 
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রসময় বিরহের উপাসনায় বিভোর থাকিতেন। ীরাধিকা দিন, 
যামিনী উন্মাদিনীর স্থায় কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত থাকিতেন, কৃষ্ণ-বিরে 
তাহার জগংস্থৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণ- 
মাধুর্যাআস্বাদন__প্রেমজগতের অদ্ভুত অদ্বিতীয় ব্যাপার। কুষ্ণ- 
প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ভাব ও রসাস্বাদনের নিষিত্তই শ্রীগৌরাঙ্গ- 
অবতার। বিরহিণী শ্রীমতীর ন্যায় দিব্যোন্মাদেই গৌরাঙ্গ-লীলার 
পূর্ণবিকাশ | কৰিরাজ গোস্বামী লিখিক্বাছেন £-_ 
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ। 
রদিকশেখর কৃষ্ণের সেই কাধ্য নিজ ॥ 
অতি গৃঢ় হেতু সেই-ত্রিবিধ প্রকার। 
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার* | 
স্বরূপ গোসাপ্জী প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ । 
তাহাতে জানে প্রতুর এ সব প্রসঙ্গ | 
রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর। 
সেই ভাবে সুখ-ছুঃখ উঠে নিরস্তর ॥ 
শেষ-লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ। 
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ ॥ 

+ গ্রাধাযা: প্রণরমহিম। কীনৃশো বানা. 
্বাচ্ঠে। ষেনাস্কুতমধুরিস1 কীদৃশে! ব! মদীয়ং। 
সৌখ্যঞাসা! মদনভবতঃ কীদৃপং বেহিলোতাৎ 
ছ্াদাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভমিন্ধৌ হরীন্দ.: 1 ূ 

অগা রামের? 
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রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধৰ দর্শনে । 
সেই ভাবে মত্ত প্রতু রহে রাত্রিদিনে ॥ 
রাত্রে প্রলাপ করেন স্বরূপের ক ধরি। 
আবেশে আপন ভাব কহেন উাড়ি ॥ 
যেই যেই ভাব উঠে প্রভূর অন্তর । 
সেই গীত-গ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ 
শরীরাধাভাব-বিভাবিত শ্্রীশ্রীমহাপ্রতুর লীলা-মাধুর্যা রসান্মুধির 
অনস্ত বিস্তার ও নিরন্তর উন্তাল-তরঙ্গ-মালার লেশভামও হৃদয়ে 
ধারণা কর! অসম্ভব । প্রভূ, কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার ন্যায় দিবানিশি 
উন্নন্ত থাকিতেন, গ্রৰল অন্থুরাগ ও নিদারুণ উতৎকণ্ঠায় বিরভিধীর 
তায় কত প্রকার চেষ্টা করিতেন, শ্রীরাধিকার বিরহভাবে তিনি 
বিনাইয়! বিনাইয়! প্রাণবন্নত শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কত প্রলাপ করিতেন, 
এইরূপে দিবসের অনেক সময়েই তাহার বাহ্জ্ঞান থাকিত না। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের বিবিধ স্থানেই 
মহাপ্রভুর “রুষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রাস্তির” ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মধা- 
লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা বহুবার 
তাহার উল্লেখ করিয়াছি যথাঃ__ 
ভ্রীরাধিকার চেষ্টা যথা উদ্ধব-দর্শনে ৷ 
সেই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥ 
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। 
ৃ ভ্রমময়্ চেষ্টা সদা. প্রলাপময় 'বাদ ॥ 
আবার অন্ত্-লীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রারস্তে লিখিত হইয়াছে-_. 
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কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল । 

ককঞ্-বিচ্ছেদে গ্রভূর সে দশা উপজিল | 

উদ্ধব-দর্শনে মৈছে রাধার বিলাপ। 

ক্রমে ক্রমে হৈল প্রতৃর সে উ্মাদদ-বিলাপ ॥ 

রাধিকার তাকে প্রভুর মদ অভিমান । 

সেই তাবে আপনাকে হয় রাধা:জ্ঞান ॥. 

'দিব্যোন্াদে এছে হয়, কি ইহা বিশ্ব 

অধিরঢ় তাবে দিব্যোন্ধাদ প্রলাপ হয় ॥ 

অধিরূঢ় ভাব কাহাকে বলে, তাহা ধহুকার আলোচিত হইয়াছে । 

দিব্যোন্মাদের লক্ষণ অতঃপর বলা হইবে। মহাপ্রভুর দিব্রো- 
গ্মাদের আভাস হৃদয়ে ধারপা করিতে হইলে, শরীকুষ্ণবিরহিণীশ্রীরাধার 
অবস্থা শ্রব। করা কর্তকা। শ্রীরুষ্ণের সথা, তক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে 
দেখিয়া শ্রীরাধার হৃদয়ে বিরহ্-যাঁতন! মে অভিনব অদ্ভুত দশায় পরি- 
ণত হইয়াছিল, সেই বিৰরণ আবণ কর! অতি প্রয়োজনীয় । কৃষ্ণ- 
বিরহে শ্রীমতী রাধিকার যেরূপ দিব্যোম্মাদ ও বিস্রান্তি টিয়া ছিল, 
শ্রীভাগবতের সেই মধুময়ী লীবা-কথা প্রেমিক ভক্তমাত্রেরই নিরন্তর 
আস্বাস্য। শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্সাদ-লীলায় সেই ভাৰ অধিকতর 


পপষ্টারুত হ্ইয়াছে। 
ফ্কবিরাজ গোস্বামী, লিথিয়াছেন +-_ 


কৃ মথুরায় গেলে গোপীর যে দশা হইল। 
কৃষ্-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশ! উপজিল। 
 ঝিয়তম প্রেমিকভস্ত পাঠকগণ, এলে একবার গ্ীকৃষ-লীগার 


বিবির ৬ 


পাস ্্পাস পাপা পপসিনিপপিসিসি পিাপিখিসিপাা৯ ০১িসপিিসিসি পাস পাপা সিল 


মাথুর পদাবলীর মর্শোচ্ছাসের কথা স্বরণ করুন। বিশ্াপতি, 
চতভীদাস প্রভৃতি অমরকবিগণেকন সুখামাথা মাথুর পদাবলীর প্রাতি- 
দেই যে বিরহ-গীতির হৃদয়রিদারী তণ্তশ্কাস প্রবাহিত হইয়াছে, 
জগতের অন্থত্র তাহার তুলনা নাই। তেমন ব্যাকুলতা, তেমন 
গম্ভীরতা, তেমন সর্কেক্রিয়শোষী বিরহাতিশয্য-বর্ণন-মহিম! আর 
কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পদকর্তাদের সেই লকল মাথুর পদা- 
বলী হইতে ছুই চারিটী পদ উদ্ধৃত করিয়া ব্রজখোপীদেক্ বিরহ বর্ণনা 
না করিলে অন্য 'কোন প্রকারৈই আমরা উহার ভাবলেশ প্রদর্শন 
করিতে সমর্থ হইব না । কিন্তু তাহার পূর্বে আধুনিক বৈষ্ণব কবি 
৬কুষ্ণকমল গ্োস্বামিরচিত দিব্যোন্মাদ গ্রন্থ হইতে এই সম্বন্ধে 
কয়েকটা থান উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে তদ্যথা $__ 

সখি, ক্ৃষপ্রেম-সৃথসাগক্কে,_ 

সদা আমি মীনের মত ডু'বে দ্বইতাম | 

তথন আমি ছুঃখের রেদেন জানতেম না থৌ॥ 

সভারতম এ সাগর কি গুখাইবে ? 

আমার এমনি ভারে জনম যাবে। 

(এই কৃদ্দাবন মাঝে ।) 
যখন উঠিত মানের তয়ঙ্গ, 
তখন কতইনা বাড়িত রঙ! 
--( বধধুর মনে, আমার মনে ) 
ছিল প্রথর মুখর ছুর্জান্ন নিকর, 
শারদ ভাস্কর প্রায় গো )--(তখন কতইব! ছিল) 
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২৮৯টি উউিসসিউসস উসিএসিসিসিসিপিিউিসিিিসিি১৯সিসি উপ ৯৫১৯৯০৯৯১৪৯ ৯৯৯৯ ৯ 


হ/য়ে প্রবলপ্রতাপ, সদ! দিত তাপ 
লাগত না সে তাপ গায় গো ।-- 
(কত জালাইত ) 

তখন গ্তাম নব জলধরে। 

সদা থা”কত শীতল ছায়া ক'রে। 
--( তাদের সে তাপ লাগবে কেন ?)-_ 

সে যে লীলামৃত বরষিয়ে 

আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে। 
ছিল প্রেমবিবাদিনী পাপ ননদিনী 
কুস্তীরিণীর মত ফিরত ;-- 

. (সে সাগরের মাঝে) 

সদ! থাকত তাকেবাকে দেখত তা'কে বাকে 
আপনি বিপাকে পড়িত। (পাপ ননদির্নী ) 
আমি ভাসিয়ে বেড়াতাম সখি, . 

একবার চাইতাম না পালটা. আীখি। 

(পাপ ননদিনীর পানে) 

হায় এমন সময়-_ 

দ্াকণ অক্রুর আসিয়ে অগন্ত্য হইয়ে 

গওুষে গ্রাসিয়ে গেল গো 

( আমার স্থখের সাগর ) 

সেযে হ'রে নিল ইনু, শুধাইল সিদ্ধ, 
,একবিন্দু না রহিল গো। (আমার কপাল দোষে) 
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সেই স্থখের সাগর ্্‌খি গুধাইল, 
এখন আমার মেঘের পানে চাইতে হল ॥ 
( তৃষিত চাতকের মত ) 
আর একটা গানের ভাব এইরূপ :--“সথি, শ্রীকৃষ্ণ আমার 
জদয়ের ধন। তিনি আমায় উপেক্ষা করিয়া কোথায় গেলেন। 
তিনি যে আমার প্রাণবল্নত। সখি, আমার একি হইল, কৃষ্ণ- 
বিরহে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। এখন কি করিয়৷ প্রাণ 
ধারণ করি? যাহারে ন৷ দেখিলে মৃহূর্তমাত্র সমযুও কোটিযুগ বলিয়া 
মনে হয়, চিত্তে কত উদ্বেগ হয়, এখন তাহার মুখখানি না 
দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিৰ। যদি তিনি ছাড়িয়া গেলেন, 
তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? এখন আমি কি করি, 
কোথা যাই।” 
নিতাসহচরী ললিতা পার্থ বঙ্গিয়৷ শত প্রকার সাম্বনা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্্রীরাধার সাস্ত্না হইল না, সাত্বনার 
শিশির-সম্পাতে বিরহের ভীষণ দাবানল নিভিল না, বালুকার বাঁধে 
মিন্ধুর উচ্ছ্বাস থামিল ন|। শ্রীরাধার বিরহ-যাতনা ক্রমেই বাড়িয়া 
উঠিল। তিনি নয়নজলে ব্দনকমল পরিষিক্ত করিয়! গদ্গদস্থরে 
ললিতাকে বলিতেছেন £-- 
এখন আমার.বেঁচে আর ফল কি বল, সজনি ! 
আমার বিচ্ছেদ জ্বালায়, প্রাণ জ্বালায় 
কিবা দিবা কি রজনী, গো সজনি। 
'কৃঞ্ণশূন্ট বৃন্দারণ্য জীবন হলো! প্রেমশৃন্ত- 
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আমার যথ! গৃহ তথারণ্য 
মরিলে ঝাঁচি এখনি গো সজনি। 
শ্রীরাধা, গত সথখসৌভাগ্যের কথ! মনে করিয়া হৃদয়ের ছাঝ 
উদাড়িয়! কাদিয়! কীদিয়া ঝলিতে লাগিলেন,_- 
সথি, আমি এই ব্রজমাঝে রমণী সমাজে 
ছিলাম শ্টামগরবিনী গো» সঙ্জনি ; 
হলো! দ্বারুণবিধি, বাম, হারাইলাম শ্তাম 
হশ্রাম প্রেম-কাঙ্গালিনী গো--সজনি। 
সখি গরল খাইয়ে মরি কিংক! বিষধর ধরি 
নইলে অনলে প্রবেশ করি 
ত্যজিক জীৰন এখনি, সজনি। 
যখন ৰিরলে বসিয়ে নয়ন মুদে দেখি 
তখন যেন প্রাণ ই গো । 
ও সে নটবর বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি” 
দিয়ে গলে, পীতাম্বর বলে পীতাস্থর 
প্রা বিধুমুখি 
একৰার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি'” 
অমনি দেখি বলে যদি আখি মেলে দেখি 
দেখি দেখি করি পুন নাহি দেখি 
ন! দেখিলে দেখি দেখিলে না দেখি 
একি দেখি, বল দেখি! | 
চাক কাননাভিমুখে গ্রীরাধ। পাগণিনীর স্তায় ধাঁকিজ, 
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হইলেন, তিনি কিয় রে যাই কুররীর স্তায় কাতরস্বরে কীনদিয় 
বলিলেন ২. 
কোথা রইলে প্রাণনাথ, ওহে নিঠুর মুরলীবদন। 
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, ওহে নিঠুর মুরলীবদন ॥ 
প্রেমিক তক্ত-পাঠক, এন্থলে একৰারে সেই শ্রীমন্মাধবেন্ত্রপুরীর 
রচিত “অয়ে দীনদয়ার্রনাথ হে, মথুরানাথ কদাবলোক্যসে” পর্দটা 
স্মরণ করুন। 
ললিতা শ্রীরাধার নিত্যসহচরী। গৃহে ও অরণ্যে বিরহে ও 
মিলনে ললিতা শ্রীরাধার মর্ম-সখী। ললিতা স্রীরাধার প্রেমমহিম! 


দেখিয়৷ বলিতেছেনঃ__ 
দেখ দেখি বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা । 


ত্রিতুবনে রাধাপ্রেমের কেবা পায় সীমা ॥ 
বসিলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে। 
. কৃষ্ণ-অন্বেষণে সেও যায় সিংহ-বলে ॥ 
কিন্তু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর। 
দেখ না চলিতে প্যারী কাপে থর-থর ॥ 
এলায়ে পড়েছে ধনীর স্থুদীঘল কেশ। 
অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী বেশ ॥ 
চকিত নয়নে ধনী চারিদিকে চায়। 
ডেকে বলে প্রাণনাথ রহিলে কোথায় ॥ 
আ়াধা বাহ্জ্ঞানহীনার স্ভায় প্রীকষ্ণম্বেষণে ক্রুতগতিতে গমন 
করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়। ললিতা বলিযেন ₹-_ 
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অমন্‌ করে যশসনে যশসনে যশসনে গো ধনি। 
(তোরে বারে বারে বারণ করি রাই!) 
( ধীরে ধীরে চল গজগামিনী ) 
একে বিষাদে তোর কুশতন্থ 
মরি মরি হািতে কাপিছে জান্থু গো 
তুই কি আগে গেলে কুষ্ণপাবি 
(চঞ্চল! হইলি কেন!) 
না জানি কোন গহনবনে প্রাণ হাঁরাৰি ॥ 
কত কণ্টক আছে গো বনে 


: ও রাই ফুটিবে ছুটি চরণে 


কত বিজাতী তুজন্ন আছে 
ও তোর কোমল পদে দংশে পাছে গো। 


(গহন-কানন মাঝে ) 
হলো নয়নধারায় পিছল পথ £-- 


(আর কাদিসনে গো, বিনোদিনী ). 
বলি যশাসনে রাধে এত ভ্রুত গো। 
মোদের কীধে ছুটি বাহু থুয়ে )-_ 
কমলিনী চলগো! পথ নিরথিয়ে ॥ 

( আমরা তো তোর সঙ্গে যাব) 


« স্থলে শ্রীচরিতামূতে বর্ণিত নিয়লিখিত পংক্তি নিচয়ে প্রিয় 


পাঠকগণ একবার ্পরীমহাগ্রভূর চিত্র দর্শন করুন. তদ্যথাঃ_-" 
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একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে। 
চটক পর্বত দেখিল আচনম্থিতে ॥ 
গোবর্ধন-শৈলজ্ঞানে আবিষ্ট হইলা। 
পর্বত দিশাতে প্রভূ ধাইএা চলিলা ॥ 
এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে। 
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ 
ফুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল। 
যেই যাহা ছিল সেই উঠিয়৷ ধাইল॥ 
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর। 

রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর॥ 
প্রথমে চলিল! প্রভূ যেন বায়ুগ্রতি। 
স্তস্ভভাব যেন হৈল চলিতে নাই শক্তি ॥ 
প্রতি রোমকৃপে মাংস ব্রণের আকার। 
তাহার উপরে রোমোদগম কদম্ব-প্রকার ॥ 
, প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার। 
কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ 

ছুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার। 
সমুদ্রে মিলিল! যেন গঙ্গ! যমুনার ধার ॥ 
বিবর্ণ, শঙ্ের প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ। 

 তৰে কল্প উঠে যেন সমুদ্র তর ॥ 


৭ গন্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


পপসপিপাপিসিস পাপা সিসি সিপিসিউিপি২ সএার্পাি লা ১ পাপিসিসি ০৯ 


কাপিতে কাপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িল! । 
তৰে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা! ॥ 
মহাগ্রভুর মহাভাব অতি গম্ভীর,_এ চিত্র অতি অদ্ভূত 
অলৌকিক ও বিশ্ময়জনক। আমরা এই সকল কথা অতঃপর 


ৰলিৰ। 
এ স্থলে কষ্চকমলের “দিব্যোম্মাদ” যাত্রা গানের আরও 


ছুই একটা পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কৃষ্ণকমল গোবিন্দ দাসের 
একটা পদের অনুকরণে লিখিয়াছেন ৫ 
যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে, 
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে ৷ 
(যা যা করতে যে হবে গো,-- 
সথি আমার বঁধুর লাগি। ) 
জানি প্রেম করে রাখালের সনে, 
ফিরতে হবে বনে বনে গো 
তু্জঙ্গ কণ্টক পন্মাবে ।-_( সখি আমার 
যেতে যে হবে গো )-_রাই বলে বাজালে বাণী ) 
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল, 
চলাচল তাহাতে করিতাম 
( সখি আমার চলতে যে হবে গো ;- 
বঁধুর লাগি পিছল পথে ) 
হইলে আধার রাতি, পথ মাঝে কাটা পাতি, 
গতাগতি করিয়ে, শিখিতাম। | 





বিরই-বিতর্ ৭ 


৫ সপ ০১০১৫৯০৯১৯পিসিিসিটি পিসি উ১তাতিশাসিসিসিিসিউট পিস প১পপিসিসপাএসিপ১৫১ পিপিপি শশিসিতসি 


. (ষদা আমার ফিরতে যে হবে গো, 
কত কণ্টক-কানন মাঝে) 
এনে বিষ-বৈগ্ভগণে, বমিয়ে নির্জন স্থানে, 
তন্বমন্ত্র শিখে ছিলাম কত। 
(কত তন করে গো, তুজক্গ দমন লাগি ) 
বধুর লাগি করলেম যত, এক মুখে কহিব কত 
হত বিধি সব কৈল হত। 
(হায় মে সব বৃখা! যে ছল গো, 
সখি আমার করম দোষে ) 
জতংপেরে রাসৌৎসবে কৃষ্ণান্বেষণের স্ঠায় শ্রীরাধ! বৃক্ষবন্লরীগণকে 
ক₹ষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেম। ইহা দিব্যোম্মাদেরই 
প্রয়াস। 
অতঃপরে কুম্থমিত কানন সনদর্শনে শ্রীমত্তীর পূর্বস্থখ-্থৃতি উদ" 
লিয়া উঠিল। তিনি ললিতাকে বলিলেন, “সখি এই কাননে কানু 
গোধেন্থ চড়াইতেন, এই কাম্মূলে তিনি বেণু বাজাইতেন৭' যখা-_ 
এই কদম্ের মূলে, নিয়ে গোপকুলে 
টাদের হাট মিলাইত গো। 
(গনেরূপ মনে জাগিল।--.এই বনে এসে ) 
কতু প্রিয় সথার অঙ্গে, হেলাইয়! প্রীঅলে, 
ত্রিভঙ্গ হইয়া দাড়াইত গো । (বধু কতই রঙ্গে) 
ঘত সহুছর সনে, ফুল ফলে দলে দলে, 
কি কৌশলে সাজাইত গো .. 


৭৮ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


তখন সে মুরলীধরে, . সে/মুরলী ধরে, 
নাম ধরে বাজাইত গো! । 
তথন শুনিয়ে মুরলী-ধবনি, 
আমি হইতাম যেন পাগলিনী, 
পথবিপথ নাহি জানি, 
(অমনি বের হতাম গো, সখি বধুর লাগি) 
সখি চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত 
মণিময় নৃপুর মানি। 
( ফিরে চাইতাম নাগো চরণ পানে ) 
আমি আসিতাম বাশরীর টানে । 
তখন কেবা চাইত পথ-পানে ॥ 
(মনের কতই বা সুখে) 


্্ীরাধার হয়ে পূর্বস্থৃতি সহস্রধারায় প্রবাহিত হইল, তাহার 
জ্দয়ক্ষেত্রে ভাবের তরঙ্গ উঠিল, তিনি পূর্বস্থতির স্থথময়ী কথা 
বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, তাহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া 
গেল, তিনি বিবশা ও মুচ্ছিতী হইলেন। তাহার এই তাৰ 
দেখিয়া ললিতা! বলিলেন £_. 


দেখ না বিশাখে রাইয়ের কি ভাব হইল। 
কি ভেবে শ্তামভাবিনী নীরব রহিল ॥ 
শতমুখে কইতে ছিল পূর্ব সখ কথা । 
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যাথা ॥ 


৯ ৯০৪৯৯৪৩১৪৬৬ 


বিরইবিভ ৭৯ 


কিতা লি পাতি ৩৩ তত পিপিপি ৮৯৬১৫৯ ১ ত 


গৌরাঙ্গ লীলা লং লক্ষ্য কা করিয়াই যেন দিবোদ্মাদ- কা কাবোর 
্স্থকার শ্রীমৎ কষ্ণকমল শ্রীরাধার এই বিপুল ভাবের বর্ণন করিয়া- 
ছেন। যাহাই হউক, বিশাখা বলিতেছেন-_ 
শুন গো ললিতে, রাধা প্রেমের সাগর । 
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরন্তর | 
সারস পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ। 
মুরলীর ধ্বনি তার হৈল উদ্দীপন ॥ 
শ্রীমতী সারস পক্ষীর ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইলেন, মুরলীর 
ধ্বনি মনে করিয়া স্তপ্তিত হইলেন, আবার কৃষ্ণান্বেষণে ধাবিত হই- 
লেন। তিনি বলিলেন,_ 
আমার বিলম্ব না সহে প্রাণে। 
আমি বের হলেম শাম দরশনে ॥ 
কিন্তু ছুই পদ যাইতে না যাইতে তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন, 
গগনগটে শ্তামজলধর দেখিয়া তাহার গতি স্তম্ভিত হইল। ললিতা, 
বিশাখাকে ডাকিয়। বলিলেন, “বিশাখিকে মেঘ দেখিয়! শ্রীমতীর এ 
দশা হইল কেন, শ্রীরাধা কথা বলিতে বলিতে নীরব হইলেন, 
চলিতে চলিতে চরণ থামিয়! গেল, মেঘের পানে স্থিরনয়নে চকিতের 
সায় তাকাইয়া রহিলেন। 
প্রাচীন একটী গানে বর্ণিত আছে স্বরূপ শ্ত্রীগৌরাঙ্গের ভাব 
'দর্শন করিয়া! শ্রীরামরায়কে বলিতেছেন-_ 
বল দেখি ভাই রামানন প্র কেন এমন হৈল। 
কৃষ্ণ কথা কইতে কইতে মেঘ দেখিয়া ঢলে গৈল॥ 


৯ গস্তীরায় শ্রীগৌরাঙগ 


শ্রীগৌরাক্ষের এই তাবচ্ছধি কবি ফ্কষ্ণকমলের দিব্যোন্মাদ গ্রন্থ 
শ্্ীরাধিকায় প্রতিফলিত হইয়াছে ।: 
প্রেম-রস-নিধি শ্রীন্ষ্ণ-ধিরহে শ্রীরাধার হৃদয়ে যে অপূর্ব ভ্রান্তি 
উপজাত হইয়াছিল, সেই মহাতাব অভিবাক্ত কযা মানবতাষার 
ক্ষমতাতীভ । শ্রীরাধা ক্কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিদী হইলেন, শ্রীকৃষ্- 
বিরহে তিনি চাত্রিদিফ্‌ কৃষ্ণময় দেখিলেন, তাহার হৃদয় শ্রীকষ্ণের 
মাধুর্যারসে পরিষিক্ত হইয়া গেল। ক্কষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণ'ধ্যান, তীহার 
সমগ্র হৃদয় জুডিয়া বলিল) বাহজগতের অস্তিত্ব কষ্টময়ী শ্রীমতী 
রাধিকান্স মিকট তিরোহিত হুইদ্সা গেল। তিনি “হা কৃষ্ণ, কোথা 
দ্ক€$* বলিয়া হাহাকাধ্ধ করিতে কথ্ধিতৈ ব্রজের গন কাননে প্রবেশ 
করিলেন । তহাত্র কুন্থমকোমল চত্বণে কাঁননের কঠিন কণ্টক 
বিদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিি তাহাতে বিশুমাজও কষ্ট অন্থভব 
করিলেম না । বিষধর তৃজঙ্গ ভীষণফণা বিস্তান্ন করিস! তাহার 
পুরোভাগে গর্জিন্ব! উঠিল) তিমি তাহ দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন 
না। শ্রীরাধা জানেদ না তিনি কোথায় যাইতেছেন, তিনি জানেন 
না স্বগুর হইতে ক্ষতদূর আসিয়াছেদ। তিদি কেবল এক কক 
ভাবনায় নিমগ্ন, হার চিন্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্যই বাকুল। 
প্রিম্ব পাঠক ! আপনি পতঞ্জলির যোগশাস্্র পাঠ করিয়াছেন, 
'যোগীয় যোগের এক্তামতার খা শুদিদ্নাছেন, বেদাস্তীর অদ্বৈত- 
সিদ্ধি অবস্থার কথাও গুনিয়াছেন, কিন্ত শ্রীরাধার এই মাধূধ্যময়ী 
একতানতার গাস্তীধ্যময় মহাভাব কোন দর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাইয়া 
ছেনকি? এমন ভাঁৰ মহামাধুরীময়ী একতানতা অন্ত ধুত্রাপি 


বিরহ-বিভ্রম ৮১ 


পপ, লাস ৯ পাতি সি ৮ 


পরিলক্ষিত হয়না | বেদান্তের সাধকগণ হৃদয়ের মূল উন্মুলন 
করিয়া, হৃদয়ের স্বাভাবিকী কুস্মমকোমল। বৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত 
করিয়! স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়েন | এই প্রকার সাধনা যে 
অস্বাভাবিক তাহ! সহজেই বুঝা বায়, কিন্ত বৈষৰ সাধকের 
আদর্শ উপাসিকা শ্রীরাধার ক্ষ প্রাপ্তি-মাধন! কেমন সুন্দর, সুমধুর 
অথচ বিশ্ববিস্থৃতিকরী, তাহ কৃষ্চলীলা-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। 
যাহা হউক, শ্রীরাধা কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্র হইয়া যখন গহনৰনে 
অভিসার করিলেন, তখন স্থদুরে নীলাকাশে একথানি অভিনব 
শ্তামল মেঘ দেখা দিল। সহসা শ্ত্রীরাধা আকাশপানে দৃষ্টিপাত করি- 
লেন, আর অমনি তাহার হৃদরে শ্রীৃষ্ণ-র্তির এক গৃঢ়গতীর 
প্রবল প্রবাহ খরতরবেগে প্রবাহিত হইল । শ্রীরাধা চলিতে চলিতে 
আর চলিতে পারিগেন না, তাহার গতি স্তস্ভিত হইল, তিনি এক- 
দৃষ্টে মেঘপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার নয়নযুগল হইতে মণি” 
মুক্তীর মোহনমানার্ধিনন্দী অশ্রমাল| গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।, 
তখন বিশাখ। শ্রীরাধার এই স্থগিত, চকিত, স্তত্তিত্র ভাব দেখিয়া 
ৰলিলেন_- 
দেখ দেখি বীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার, 
কত ধার ৰহে তিলে তিলে। 
দেখে নবজলধর, ভেবেছে মুরলীধর, 
অতঃপর আমি দেখা দিলে ॥ 
ইন্ধন দেখে ধনী, ভাবে শিখি-পুক্ছ-শ্রেণী 
শোতে কিবা টুড়ার উপর। | 


ই গম্ভীরায় জ্রীগৌরাঙ্গ 
বকশ্রেণী বায় চলে, ভাবে মুক্তাহার দোলে 
বিদ্যুৎ দেখি ভাবে পীতান্বর ॥ 
হেমতন্গ রোমাঞ্চিত, প্রফুল্ল কদন্ব জিন্ত 
যখোচিত শোভিত হইল। 
ক্ষুব্ধ দেহে লুব্ধ মনে, অনিমেষে ঢুনয়নে, 
মেঘপানে চাহিয়া! রহিল । 
প্রিয় পাঠকমহোদয়! বাহুজগতে ও অন্তগগগতে যে কি 
গৃঢ় সম্বন্ধ বিদ্তমান আছে, তাহা আপনাদের অবদিত নয়। প্রকৃ- 
তির সহিত মান্ুষের মন একটা অতি সুঙ্ষবন্ধনে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। 
ভাব্প্রবণ হ্ৃদক্জ বাহজগতে নিজের ভাঁবযোগ্য পদার্থ প্রতাক্ষ 
করিয়া খাকে। যমুনা-জাত্ুবীর কলকলকুলুকুনুনাদ কাহারে! 
জদয়ে শাস্তির নির্দল-মুধা সেচন করে, আবার কাহারও জদয়ে 
অতীত নুখ-ন্থৃতির মর্শদাহী বুশ্চিক--দংশন-জাল! জালিয়া দেয়। 
এ কুঙ্গুমকাননের কোমলপ্রাণ, সরলতীমাথ সুন্নিগ্ধ যৃথিকার কোমল 
লাবণ্য, কাহারও হৃদয়ে ভগবং-গ্রীতির পবিত্র -ভাব উদ্রেক করে, 
আবার কেহ উহার সেই ঢলঢল লাবণ্যমাথা৷ সলঙ্জ হাসির রেখা 
দেখিয়া বিগত নুখস্থৃতির মুষ্মুরদাছে অধীর হইয়া উঠে। 
গগনপটে নবীন মেঘের মোহন মৃন্তি দেখিয়৷ প্রীরাধার কৃষণভরাস্তি 
উপস্থিত হইল, তিনি মনে করিলেন তাহার সেই হারানিধি, নঞ্নন 
মণি, প্রাণ-বল্পত শ্তামহুন্দর বুঝি এতদিনে দেখা দিলেন। তিনি 
ললিতাকে- ডাকিয়া বলিলেন--“সধি যাহার জন্য 'ছুঃখসাগরে 
ভাসিতে ভাপিতে এই গহনবনে উপস্থিত হয়াছি, এভদিন পরে, 


বিরহবিভ্রম : ৮৩ 
সেই কঠোর নির্দয় এদেখ আমাদের মৌভাগাক্রমে দশন দিয়াছেন, 
এ দেখ-- 

কিবা দলিত কঙ্জল, কলিত উজ্জল, 
'সজল জলদ-শ্ামল সন্দর, 
বেন বকালী সহিত ইন্দ্ধন্ুযুত 
তড়িত জড়িত নব জলধর। 
স্থল যুক্তাহার চলিতেছে গলে, 
জ্ঞান হয় যেন বকপংক্তি চলে, 
চূড়ায় শিখণ্ড ইন্দ্রের কোদও, 
সৌদামিনী কান্তি ধরে গীতান্বর | 
শ্রাধা মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ-ভ্রমে বলিতে লাগিলেন_ 
এস এস গোপীর জীবন 
দাও গোপীগণে জীবন 
এস দেখে জুড়াই জীবন 
ওষ্ঠাগত হয়েও জীবন 
কেবল দেখ.ব বলে যাঁর নাই জীবন। 
কিন্তু কৃষ্ণমেঘ নিকটে আফিলেন না, তিনি যেখানে ছিলেন, 
সেইখানেই রছিলেন। শ্রীরাধ! বলিতেছেন ঃ--. 
কি ভাবিয়ে মনে, দীড়ায়ে ওখানে ; এস হে, 
একবার নিকুঞ্ধকাননে কর পদার্পণ । 
একবার আমিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে 
. জানবে, সবে কত দুঃখে রক্ষে করেছি দীধন।" 


৮৪. 


গরীরার ্ীগৌরাগ 


এ ৬ ২ িসিসিসিসপিপাপাশিসিসাসিসি সি, ০০৫ চি পা পদ টিবি 


ভাল তাল বধু, ভ ভাল ত মাছিলে, 


ভাল ভাল সময় আমি দেখা দিলে; 
আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে সখা 
দেখা হত না । 
তোমার বিরহে সবার হৃত যে মরণ। 
আমার মত তোমার অনেক রমণী, 
তোমার মত আমার তুমিই গুণমণি ) 
বেমন দ্বিনমণির কত কমলিনী, 
কিন্ত কমলিনীগণের একই দিনমণি 
দেখ নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে, 
এত ৰ্যাজে দেখা সাজে কি তাহাকে, 
ব্ধু যাহোক দেখা হলো, ছুথ দূরে গেল, 


ষাক্‌ হে, এখন গত কথার আর নাহি প্রয়োক্ষন ॥ 


আমার হৃংকমলে রাখিয়ে শ্রীপদ, 
তিল আধ বসে বসে হে শ্রীপদ, 

না সেবিয়ে পদ হল যে বিপদ, 

মে বিপদ ঘুচাইব.সেৰি পদ 

বন্থপি ৰিরহে তাপিত হৃদয়, 

তাহে তাপিত না হবে পদদ্বয়, . 
কোটি শশি-ন্শীতল, তোমার পদতল, 
একবার পরশেই শীতল হইবে এখন ॥ 


. জ্ীরাধা কাতরপ্রাণে ব্যাকুলতাবে, কুষ্খভ্রমে মেথকে অস্তাষণ 


| বিরহ-বিতরম | ৮৫ 


“২ প৯প৯ সতত ত৯ ৯ সির এিসিল পপািসিসি১১ ৩৯৮ 


করিয়া ২ কত কথা বলিতে লাগিলেন, নিউ উর ৰা পাইয়া 
ৰলিলেন-- 


১০১ 


এই যে নবভাৰ সব দেখালে বুন্দাবনে, 
বধু মান করে কি মৌনী হয়ে দাড়ায়ে 
রলে ওখানে । 
মানে যে কাদায়েছিলাম, 
পায়ে ধরে সাধায়েছিলাম, 
কেঁদে কি তা শোধ করিলাম,_ 
এখন ধরতে হবে কি চরণে । * * * 
পুরুষ হয়ে মান করে, নারী সাধে চরণ ধরে, 
হবেন! তা ব্রজপুরে, গোপী যদি মরে প্রাণে॥ 
মেঘ ধীরে ধীরে গগনপথে চলিয়া যাইতে লাগিল, উহা দেখিয়া 
শ্রীরাধার প্রাণ চঞ্চল হইয়। উঠিল। তিনি বলিলেন, সথি এ দেখ 
নিঠুর ধীরে ধীরে অন্যদিকে যাইতেছে, আমরা ত উহাকে ধরিতে 
পারিলাম নাঁ! তবে এই কৃষ্ণ উপেক্ষিত জীবনধারণে আর প্রয়ো- 
'্বন কি 1. মেঘের প্রতি লক্ষ্য করিয়। শ্রীরাধা বলিতেছেন-_ 
ওষ্কে তিলেক ফড়াও দাড়াও হে, 
অমন করে যাওয়! উচিত নয়। 
-(্রাড়াও হে ছুখিনীর বধু) 
ওহে যেযার শরণ লয়, 
নিঠুর বধু বল তারে কি বধিতে হয় 
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৮৯ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 
একবার বিধুবদন তুলে চাও 
-_ (জন্মের মত দেখে লই হে)-- 
গোপীগণের প্রেমের মরণ দেখে যাও। 
বলিতে বলিতে শ্রীরাধা মৃচ্ছিতা হইলেন। ললিতা বিশাখা 
প্রতি সবীগণ অতি ব্যস্তভাবে শ্রীরাধাকে কোলে তুলিয়া লইলেন 
এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন__ 
রাই গো, অঙ্গের অন্বর সম্বর স্বর, 
ও তুই ঝাচলে পাবি তোর মে পীতান্বর। 
বলি শুন বিনোদিনী, গেছে এত দিনই 
রাধে কেন উন্মাদিনী হয়ে ত্জিবি কলেবর। 
(সে বধুর লাগি) 
_-( কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি ) 
(কাল মেঘ বুঝি, তোর কাল হইল) 
-(তোরে কেন বনে মোরা এনেছিলাম ) 
_( বুঝি বনে এনে তোরে হারাইলাম ) 
্রীরাধার মৃচ্ছা তঙ্গ হইল নাঁ। তখন সথীগণ বহ্যত্ধে শ্রীকৃষ্ণ 
ধ্বনি করিয়া,ক্ষণেকের নিমিত্ত প্রীরাধাকে সচেতন করিলেন, কিন্ত 
পরক্ষণেই আবার তাহার মৃচ্ছ হইল। এই সময়ে শ্রীরাধার বে 
অবস্থা ঘটিয়াছিল, সখীদের একটা গানে তাহা৷ অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
তদ্বখা-_ 
মরি কি হল, কি হল, হায় হায় সখি, 
ত্বরা এমে তোর! দেখ দেখ দেখি, 


বিরহ-খিত্রম ৮৭ 

ওমা! একি দেখি বুঝি বিধুমুখী, 

ছুখিনীগণে কি উপেধিয়া বায়। 

খসে প?লো ধনীর বসন ভূষণ, 

দেখনা লেগেছে দশনে দশন। 

পগড়ে ধরাসনে বিচ্ছেদ হুতাশনে, 

রসময়ীর রস নাই রসনায়। 

শীর্ণ কলেবর কাপে থরথর, 

হ*লে একি জর করলে জ্বরজ্বর 

ভু নয়নে ধার! বহে দরদর, 

সত্বর ইহার উপায় কর কর, 

ধনীর প্রতি লোমকুপ যেন ব্রণরূগ, 

রুধির উদগম তাহার উপর ; 
গোবিন্দ বলিতে চাহে উচ্চস্বরে, 

মুখে নাহি সরে কেবল পো গো করে; 

বিধুমুখ হেরে দয় বিদরে, 

আজ বুৰি রাধারে বাচান না! যায়| 

হৃবর্ণ জিনিয়ে সুবর্ণ যে ছিল, 

দেখ সে সুবর্ণ বিবর্ণ হইল; 

কর্ণযুগে ধনীর না পশিল ধ্বনি, 

কমলিনী নয়নকমল মুদিল। 

- শ্রীরাধার বিরহবিধুর ভাবচ্ছবি শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 
রচিত দিব্যোন্াদ বা রাই-উস্মানিনী গ্রন্থে এইরূপে অস্কিত হইয়াছে। 


৮৮ গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ 


২/১/১০১০ প স্টিল পাস পিস উপ ৯৯১০৯০৯। 


উত্ত গ্রন্থ হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করাই এ এ স্থলে ন্‌ আমাদের 
উদ্দেগ্ঠ ছিল। 
গ্রন্থকার প্রীচৈতন্তচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীকুঞ্চ বিরহবিভ্রান্ত 
গৌরচন্ত্রের চিত্র মানসনেত্র-সমক্ষে রাখিয়াই এই দিব্যোন্মাদ-িভ্রান্তা 
শ্রীরাধার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমন কি তিনি শ্রীটৈতন্ত- 
চরিতামূতের ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন । মেঘে কৃষ্ণত্রান্তির 
পদটা শ্রীচরিতামুতের পদেরই প্রতিধ্বনি । এরূপ ভাব ও ভাষার 
প্রতিধ্বনি উক্ত গ্রন্থের বহুস্থলেই পরিলক্ষিত হয়। 
আরও দেখুন £- 
“গোবিন্দ বলিতে চাহে বারবারে, 
মুখে নাহি সরে সুধু গো গো করে, 
বিধুমুখ হেরি পরাণ বিদরে, 
আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যায়।” 
শ্রীচরিতাম্বতে মহা প্রতূর চিত্র দেখুন £-- 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন। 
স্শ সন্কীর্ভন করি করে:জাগরণ ॥ 
রাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ। 
গো গে! শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন ॥ 
এতদ্বাতীত আরও বহুস্থলে শ্রীচরিতামূতের ভাব ও শব্বসম্প- 
ত্বির বর্ণসৌন্দধ্যে কৃষ্ণকমলের এই দিব্যোন্মাদ গ্রন্থ চিত্রিত হইয়াছে । 
কবি কৃষ্ককমলের রচিত গানগুলি প্রীচরিতামৃতের ভাষ্য, বিবৃতি ও 
বার্তিক স্বরূপ। 


১০৯ উপতসি স১৫৮৫৯৬৯ 


বিরহ-বিভ্র্ ৮৯ 


১১৫১০৯১ পপ ৯০৯৩৫ ১০৯০ ২ললপ * 


_ কিন্ত ্ীচরিতামূতের ভাবগাতী্য নিবো পরি্ষিত 
হয় না। এই গ্রন্থে বধিত কৃষ্ণ-বিরহ-বিভ্রান্তা শ্রীরাধার চিত্র কু্ণ- 
বিরহবিত্রান্ত মহাপ্রতূর ছাঁয়াভাস মাত্র। শ্রীচরিতামূতে বর্ণিত 
শ্রীগৌরাঙ্গের কষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিত্রম আকাশের ন্যায় অনন্ত প্রসারী, 
সাগরের সভায় অনন্ত গম্ভীর এবং সাগরতরঙ্গের ন্যায় বিশাল ও 
মহান্‌। শ্রীরন্দাবনের যমুনাতটবর্তী নিভৃত নিকুপ্রের ভাবোচ্ছাস, 
নীলাচলে সুনীল জলধি-তটে বিপুল সাগর-তরঙ্গে পরিণত হইয়াছিল। 
মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহবিভ্রম বিশাল ও মহান্‌। আকাশে শ্তামল 
নবঘন দেখিলে শ্রীমতীর কৃষণ্ফর্তি প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিত ; নীলা- 
চল-চরণপ্রান্তবাহী_ উত্তালতরশ্সঙ্কুল নীলাম্থুরাশি দর্শন করিলে 
এখনও ভাবুক ভক্তগণের হৃদয়ে কিয়ংপরিমাণে তদ্রপ কৃষ্ণ- 
বিরহ-বিভ্রান্ত মহাপ্রভুর প্রেম-তরঙ্গের লীলাস্থৃতি সমুদিত হয়। উহা 
সমুদ্রের স্তায় অনস্ত বিস্তার এবং সমুদ্রের ন্তায় অনন্ত ভাবের উত্তাল- 
তরঙ্গে নিরন্তর বিক্ষুন্ধ। এ চিত্র তুলিকায় অস্কিত হয় না, এই 
চিত্রের অনির্বচনীয় মৌর্য ও অনন্ত ৪ ভাষায় প্রকাশিত 
হয় না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ওত ১১ 


বিরহ-গীতি 


শ্ীমপ্ভাগৰতের তাৰ অবলম্বন করিয়া সহস্র সহঅ্ কবি ভারত- 
বর্ষের বিবিধ ভাষায় শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন । সমগ্র 
দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও সেই সকল কবিতার কি-জানি- 
কেমন এক উন্মাদিক! শক্তি নরনারীর হৃদয় উদাস করিয়া তোলে, 
-_সে বঙ্কারে যেন কোন অজ্ঞাত অথচ চিরপরিচিত তূবনমোহুন 
প্রাণরাম প্রাণের সথাকে গাইবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে । 
এখনও সেই মকল পদাবলী কত শত নরনারীর হৃদয়নিহিত ভাব- 
শিন্ধুর তরঙ্গ-লীলা প্রকটন করিয়া দেয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই, 
কল ভাষাতেই শ্রীকুষ্ণ-লীপার এই বিরহগীতিকার বিষাদ-বঙ্কার 
শুনিতে পাওয়া যায়। প্রেমময় প্রাণবল্লভের বিরহে বিরহ-বিধুরার 
প্রাণের সেই আকুলব্যাকুল-ভাক-বাপ্জক মর্দোচ্ছাস সকল দেশের 
কৰিদেরই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের উচ্চাঙ্গের মধ্যে পরিগণিত 
হইব্বাছে, সকলেই এই শ্রেণীর কবিতায় পাঠকের ও শ্রোতৃবর্গের 
দর স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহাদের চিন্তে বিরহ- 
ৰিষরক বর্ণনানিহিত ভাবের নুানাধিক পরিমাণে গ্রতিধ্বনির সঞ্চার 
করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। 


 - বিরহ-বীতি ৯১ 


কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্গীয় কবিগণের আসনই সর্বোপরি । প্রেম- 
গীতির কোমলগ্রবাহ বঙ্গের কোমল ভূমিতে যেরূপ গৌরবময় 
তরঙ্গ তুলিয়! প্রবাহিত হইয়াছে, জগতের অন্তত্র কোথাও সেরূপ 
পরিলক্ষিত হয় না। ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধানে বঙ্গদেশই 
জগতের প্রেমধর্ম-শিক্ষার্দীক্ষার শ্রীপাটন্বরূপ। এখানে প্রেম- 
গীতি,_আমোদ-প্রমোদ উপভোগের সঙ্গীতাঙ্গ নহে ;_-এখানে 
উহা উপাসনার প্রধানতম অঙ্গ, উহা প্রেম-ধর্ম-শিক্ষার মহীমন্। 
ইহাতে চিন্তরূপ দর্পণ মার্জিত হয়, ভবমোহ-দাবাগ্ি নির্ববাপিত হয়, 
্রেয়ন্ূপ কৈরবচক্ত্রিকা! বিতরিত হয়, উহা বিদ্যাবধূ সরস্বতীর জীবন 
স্বরূপ। উহাতে আনন্দান্ুধি বদ্ধিত হয়, প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বা- 
দিত হয়, এবং দকলের আত্মাই এতদ্বারা ক্পিত হয়। হার 
আবির্ভাবে জগৎ প্রেম-ধর্মের সারমনত্র শিক্ষা পাইল, এই সকল সার- 
গর্ভ সত্যবাক্য প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতূর নিজের উক্তি। তিনিই 
ৰলিয়াছেন £-- | 
চেতোদর্পণমার্জনং তবমোহাদা বাগ্নি-নির্বাপণং 
্রেক্ঃকৈরব চক্দ্রিকা-বিতরণং বিষ্া-বধূ-জীবনম্‌। 
আননাদ্ুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্‌ 
সর্বাত্মস্গপনম্‌ পরং বিজয়তে শ্রীকৃফণ-নন্বীর্তনম্‌ ॥ 
প্রেমময় মহাপ্রত্‌ শ্ীকুষ্ণ-সনকীর্তন প্রচারের নিমিত্ত স্বীয় আবি- 
ভাবের পূর্ব ও পরে, এদেশে শ্ুধামধুর অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম-গীতি- 
রচয়িতা শত শত কৰি প্রেরণ করেন। প্রেমিক-ভক্ত ও হৃদয়বান্‌ 
বাঙগসী কবিরা এদেশে প্রেমকৰিতার যে মন্দাকিনী-আোত-ধারা 


৯২ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙগ 


' প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও সহজ সহস্র ভক্তের তাহাই 
আস্বাগ্ঘ এবং তাহাই উহাদের অন্তরাস্মার একমাত্র উপজীব্য । 
এস্থালে পদ-রচয়িতৃবর্গের মোহনমাধূর্্যময় সরস পদ-কবিত্বের সার- 
ভাগ)__বিরহবিধুরা শ্রীরাধার বিরহবর্ণনাস্্বক কতিপয় পদ উদ্ধৃত 
করিয়। আলোচ্য বিষয়ের পুষ্টিসাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। 
শ্রীকঞ্চ মথুরায় যাইবেন এই সংবাদেই শ্রীরাধার জদয় কীপিয়া 
উঠিল। অক্তুরের আগমন বার্তা ুনিয়াই গ্রীরাধা বিরহভয়ে 
অধীর হইয়া উঠিলেন। পদকর্তা গোবিন্দদাস নিয়লিখিত পদে 
এই ভাব বর্ণনা! করিয়াছেন £-_ 
না জানিয়ে কো মথুরা সঞ্চে আওল 
তাহে হেরি কাহে জীউ কীাপ। 
. তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে 
ৰ লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥ 

_ সখি, মথুরা হইতে কি-জানি-কে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া 
'আমার প্রাণ কাপিয়! উঠিয়াছে, সেই হইতেই আমার দক্ষিণ পয়ো- 
ধরে স্পন্দন হইতেছে, নয়নজলে নয়ন ঝাঁপিয়ে পড়িতেছে। ইহা! 
অবশ্তই ঘোরতর অমঙ্গলের লক্ষণ, সন্দেহ নাই ; কিস্কু- 

সজনি অকুশল শত নাহি মানি ) 
. বিপদক লাখ তৃণহ করি না গণিষ্বে 
কা্ু-বিচ্ছেদ হোয় জানি। ৃ 
. «. শ্রীক্ণবিরহের স্তায় কোন অকুশলই শ্তীরাধান্; নিকট ক্লেশ- 
জনক নথে, তিনি, অন্কা্ লক্ষ ক্ষ, বিপদকেও তুচ্ছ কংনন। 


বিজ রীতি | ৯৩. 


পাছে ৰা শ্রীকঞচের সহিত বিচ্ছো হয, এইজ ভদ্বে তিনি সর্বপ্রকার 
ৰিপদকেই তৃণের স্তায় মনে করেন। কিন্ত শ্রারাধার হৃদয় আজ 
বিচপিত হইয়াছে । বিপংপৃতনোদ্ধুখ ব্যক্তির হৃদয়ে, বিপদ্‌ উহার 
পূর্বাভাস পূর্বেই প্রতিফলিত করিয়া দেয়। ্তরীরাধার চিত্ত চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুলভাবে ব্যাকুল হৃদয়ের কথা প্রকাশ 
করিয়া বলিতে লাগিলেন -- 
স্গনি--কিয়ে ঘর বাহির চিত না রহে থির 
| জাগরে নিন্দ না ভায়। 
গড়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গত 
কিয়ে সখি করব উপায় ॥ 
প্রিরজনের বিরহ-ভাবনায় চিত্তের যেরূপ ব্যাকুলত৷ অধীরতা ও 
অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়, গোবিনদদাস এ স্থলে অল্লাক্ষরে ভাষার 
. পরিশ্দুট চিত্র আকিয়া তুলিস্মাছেন। 
উপসংহারে লিখিত হইয়াছে £-- 
কুস্থুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে 
সখনে রোয়ত গুকসারী। 
গোবিনদাস কহ আনি সখি পুছহু 
- কাছে এত বিঘিনী বিথারী ॥ টু 
গোবিদাসের এই ভাবাম্মক আরও রি পদ মাহে | 
রাধা বিষাদিনী নথীর সমক্ষে বলিতেছেন ₹_ :- 8 
বাঁপল:উতপত লোরে , ৰা 
কৈছে করত হিয়া টিতে” "| 


৯৪ সতরা-ীগৌযা্ 


2২. িউসিসিশিিস 


: ্্ীরাধা সখীকে বলিতেছেন, সবি নয়নজলে | আমার : নয়ন 
ঝাপিয়া বাইতেছে, হৃদয় যে কেমন করিতেছে, তাহ! কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না” এই বলিয়া শ্রীমতী নীরব হইয়া! ব্যাকুলভাবে সখীর 
মুখের পানে চহিয়া রহিলেন। সরলা ব্রজবালিক। ভাবিবিরহ-বেদনায় 
একবারে অধীর হইয়া! পড়িয়াছেন, তিনি সখীর নিকট আশ্বাস পাহ- 
বেন মনে করিয়া মনের ছুঃখ জানাইলেন। কিন্তু সী তাহার 
কোন কথার উত্তর না দিয়া বিষ্ভাবে অবনতমুখে ভূমির দিকে 
চাহিয়৷ রহিলেন। শ্রীমতী সথীর মনের ভাব বুঝিয়! বলিলেন £-_ 

ছু পুনঃ রি করবি গুপতহি রাখি । 
তন্থ মন ছু মুঁঝে দেওত সাথী॥ 
তব কাহে গোপমি কি কহৰ তোয়। 
বজরক বারণ করতলে হোয় ?॥ 
জান্ুলু রে সথি মৌন কি ওর । 

পিয়া পরদেশিয়া চলব পোহে ছোড় ॥ 

সখি, নীরৰ রহিলে কেন? তুমি গোপন করিয়া আর কি 
করিবে? কপালে যাহা দলটির, আমার শরীর ও মন এই উভয়ই 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। হাঁত দিয়া কি বজ্র নিবারণ করা যায়? 
জাঙ্দি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার প্রিয়তম প্রাণবল্লভ আমাকে 
ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছেন।” 
গোবিন্দদাসের আরও কয়েকটা পদ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে__. 

বাহে লাগিঞঞুক.: গঞ্জনে মন রঞ্জলু 
কিয়ে নাহি কেল। . 


.. বিরহ-গীতি ৯৫ 
বাহে লাগি কুলবতী বরত সমাপলু 
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥ 
সজনি, জানলু কঠিন পরাণ। 
ব্জপুর পরিহরি ৰাওব সো হরি 
শ্ুনইতে নাহি বাহিরান ॥ 
যো মধু সরস সমাগম-লালসে 
মণিময় মন্দির ছোড়ি। 
কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর 
গন্থ নেহারত মোরি॥ 
বাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণি 
মণি মঞ্জীর মানি। 
গোবিন্দদাম ভণ কৈছন সো দিন 
বিছোরব ইহ অন্থুমানি ॥ 
কষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণকলক্কিনী শ্রীরাধার এই ভাবী বিরহভাবনা্মক 
পদটা প্রতপ্ত মন্মোচ্ছাসের একটা অত্যুচ্চ দীর্ঘনিশ্বাস।. ইহার 
অক্ষরে অক্ষরে শত শত মর্শগাথা বিরাজম'*; শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত 
শ্রীরাধা লোকাপেক্ষা ত্যাগ, গুরুগঞ্জনায় ও দুর্জন নিন্দায় উপেক্ষা, 
কুলবতী ব্রতপরিহার,. এমন কি রমণীর আন্তরিক ধম্ম লজ্জা- 
বিসজ্জন পর্যান্ত। করিয়াছিলেন,--এমন যে যুগযুগঠান্তসাত বাসনার 
একমাত্র ধন,_-ত্াহার অভাবে তিনি কি করিয়া জীবনদারণ করি- 
বেন? শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন সংবাদ শ্রবমাত্রই তা. |র প্রাণ 
বাহির না হইল কেন 1. তাই তিনি বলিতেছেন, “সজনি, আমার 


৯৬ গম্ভীরায় প্রীগৌরাঙ্গ 


১০০৯ সপাসিসস১০৯৫৯০৯ অস্পিউপপিিসপিসপশপি 


পরাগ কি কঠিন, হরি ্জ্গুরী পরিত্যাগ করিয়া মধপুরী ষাইবেন, 
একথা গুনামাত্রই আমার প্রাণ বাহির হইলনা কেন? যিনি 
আমার সরস-সমাগধ-লালসে মণিময় মন্দির ত্যাগ করিয়া আমার জন্য 
কণ্টকময় কুগ্লে আগিয়া আমার গমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে 
চাহিতে চাহিতে সারানিশি প্রভাত করিতেন, আজ সেই প্রাণের 
প্রাণ_ প্রাণবন্পভকে হারা হইয়া আমি কি করিয়া প্রাণধারণ 
করিব ?” 
বিগত সুখস্থৃতির কি তীব্রজালা! সুখ চলিয়া যায়, সুখের স্থলে 
ছঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখের স্থৃতি ঘনী- 
ভূত হইয়! ছুঃখের তীব্রতা অধিকতর বাড়াইয়া দেয়। এইরূপ 
স্থলে বিশ্বৃতির অন্গতব-বিলোপী স্থশীতল প্রলেপই বাঞ্চনীয় । কিন্ত 
মনন্তত্বের কঠোর নিয়ম এই যে, এই অবস্থায় গত স্থথস্থৃতি শত 
অগ্নিশিখা লইয়া! হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হয়, আর উহার প্রবল 
দবাহনে হৃদয় জবিয় পুড়িয়া! তম্মীতৃত হে থাকে । শ্রীরাধা 
আরও বলিতেছেন-- 
মো যদি কখন ঘুমের আলসে 
ূ গুতিয়ে মে তন্থ লাগি। 
'“& অঙ্গ জল ৰসন মোছরে 
রজনী পোহায় জাগি ॥ 
মখি এই সে বুঝি স্যচি। 
মে হেন মাধব দুরদেশে যাবে 
মুই সে রহিম বাচি। । 


বিরহ-গীতি ৯৭ 
সেসব পিরীতি . আরতি চরিত 
দে কথা কহিবৰ কায়। 
সোঙরি সোঙরি সে সব কাহিনী 
পরাণ ফাটিয়া যায় ॥ 
গত স্ুখস্থৃতির তীব্রজাল৷ অতীব ছুঃসহ। উহাতে প্রাণ 
আকুল ও অস্থির হইয়া উঠে। তাই মিথিলার অমরকৰি বিগ্তাপতি 
শ্রীরাধার মুখে বলিতেছেন__ 
কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়.। 
না ধায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥ 
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব। 
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব ॥ 
বন্ধু যাবে দুরদেশে মরিব আমি শোকে । 
সাগরে ত্যজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে ॥ 
নহেত পিয়ার গলার মাল! যে করিয়া । 
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥ 
বিগ্তাপতি কবি ইহ ছুঃখ গান। 
রাজা শিবসিংহ লছিম1 পরমাণ ॥* 


* আীরাধার এই ব্যাকুলভাব এইরূপ ভাবা ভিন্ন অপর ভাষায় প্রকাশ করা 
অসম্ভব বাঙ্গালা ভাষার পদকর্তীর। বিরহ-বেদনার তীব্রভাব প্রকাশ করার 
নিমিত্ত ষে সকল শব প্রয়োগ করিয়াছেন, অপর ভাষায় ভাদৃশ ভীববাঞ্জক শব 
প্রকৃতই হছুরতি। : জঞানদাসের “হিয়া দগদগি পরাণগৌড়নী কি দিলে হইবে 
ভাল?” বান্ুঘোষের “অন্তরে লয়ে ধিকি ধিকি” “হিদ্ব। দহ-দহ 'সন ঝৌরে” 

৭ 


ম৮ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


প্রীরাধার সথী নিয়লিখিত পদে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রীরাধার অবস্থা 
প্রকাশ করিতেছেন 
মাধব, বিধুবদন। 

কবছ' না জানই বিরহক বেদনা 

তুছু পরদেশ যাওব শুনি তব ক্ষীণা 

প্রেম পরতাপে চেতন হইল দীনা ॥ 

কিশলয় ত্যজি ভূমি শুতলি আয়াসে ; 

কোকিল কলরবে উঠঠয়ে তরাসে। 

লোরেহি কুচ-কুস্কুম দূর গেল, 

কৃশ তৃজ তূখণ ক্ষিতিতলে মেল। 

আনত বয়ানে রাই হেরত গীম, 

ক্ষিতি লিখইতে ভেল অন্কুলি ছিন; 
“চিত করে আনছান, ধক্ধক্‌ করে প্রাণ" ইত্যাদি পদ ও বাক্যগলি বিরহব্যাউলঙা- 
প্রকাশের এতই উপযুক্ত যে সাধুভাষায় ঠিক ইহার অনুরূপ শব্দ খজিয়া পাওয়। 
“ভার । প্রাপ্ত বিশ্ুদ্ধবাঙ্গূলায় লিখিত পদের ন্যায় কবিত। বিদ্যাপতির পদাবলীতে 
নমর অনেকগুলি দেখিতে পাওয়! যায়। ফলতঃ এসকল পদ বিদ্যাপতির রচিত 
কেনা, এ মন্বন্ধে কেহ কেছ সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ধাহারা তৃয়মী গবেষণা 
করিয়। বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের গ্রপ্কেও এই পদগুলি দৃষ্ 
হইল। সুতরাং এ দন্ন্ধে আমাদের কোনও কথা বলিবার নাই। কিস কোন 
কোন খগ্থে রসভাবের ক্রয়বিচার ন! করিয়। যেণ/ানে-সেথানে যে-সে পদবিস্তপ্ঠ 
কর! হইয়াছে । মুত কার্যবিশারদসম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতেও এই দোষ 
যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উক্ত সম্পাদকের খ্স্থে এই ভাবিবিরহের পৃদটা মখর। 
পুনের পর সন্ধি কর! হইঘছে। 


ধিরহগীত্তি ৯ 


কই বিষ্াপতি সোঙবি চরিত, 
সো সব গণইত ভেল মুরছিত! 
অর্থাৎ মাধর বিধুবদনা শ্রীরাধ! কখনও তো রিরহবেদমা জানেন 
না। তুমিবিদেশে বাইবে-ইহা শুনিয়াই তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া 
গিয়াছে, তাহার চেতনাও লোপ পাইয়াছে। প্রেম-বিবশা কশাগিন! 
কমলিনী কিশলয়-শয্যা ত্যাগ করিয়া! এখন ভূতলে বিৰুষ্ঠিতা ইইয়া- 
ছেন। কোকিলের কলরর শুনিয়৷ তিনি চমকিয়া উঠিতেছেন, 
নয়ন-জলে তাহার কুচের কুস্কুম তাসিন্না গিয়াছে। তিনি নহস 
এত কৃশ হইয়াছেন য়ে হাতের ভূম্নণ খসিয়া মাটিতে পড়িতেছে ! 
তিমি তোমার চিন্তায় মূচ্ছিত হইয়া! পড়িয়াছেন ।৮ 
শ্রীরাধার এই অরস্থা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। শ্তামস্ুন্দরের প্রেমমাথা মুখখানির দিকে চাহিয়াই শ্ঠাম- 
দোহাগিনী ফুকরিয়া ফুকরিয়। কান্দিভে লাগিলেন, আর তাহার 
নয়নযুগল হইতে বর্ষার অবিরাম পলল-ধারার ন্যায় নয়নজল ঝর-রঙ্ 
ঝরিতে লাগিল, ঘথা-- 
কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী ব্নমণী। 
কুকরই রোরত ঝর ঝর নয়নী || 
প্রিয়তম পাঠক, একবার আপন হৃদ ভাবি-লিরহ-ব্যাকুল: 
সঙজলনয়ন। প্রীরাধার এই চিত্রধানি মানসচক্ষে অবলোকন করুন) 
রিপ্রলম্ত রসের এতাদুশ প্রীতিচ্ছবি শ্গ্ৌরাঙ্গনুন্দরের শ্রীযুভিতে 
তি স্পষ্ট ও অধিকতর উজ্জলরূপে অভিরাক্র হৃইয়াছিল। 
ন্ধু গ্রবাস-গমনোগ্ত শীকষেের সাহস দেখুন ? এই জদ্বঙ্থাতেঞ্জ 


উঠ. গভীরায় শগৌরাঙ্ 


২১৮১১ পপাইস৯ত৯ও লি ২ অ্পাত ৩ পপি এ ৯৭ পপি ও পিতা ও 


তিনি বিদায়ের অনুমতি চাহিতে উদ্তত হইয়াছেন! ] (কিন্তু তাহার 
সুখের কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই তীষণ বিপদ ঘটিয়! 
গেল :-শ্রীরাধা তাহার বিদায়ের অনুমতির কথ! শুনামাত্রই মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন যথা-_ 
অন্্মতি মাগিতে বরবিধুবদনী । 
হরি হরি শবদে মুরছি পড় ধরণী ॥ 
বা'ধাবল্লত শ্রীরাধার মোহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, কি প্রকারে 
শ্রীরাধার চেতন! হয় তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃ$ 
প্রতিভাবান্‌ প্রেমিক, তিনি তখন কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া ৰলি- 
লেন, “প্রিয়ে তোমার তয় নাই, আমি এখন মথুরায় যাইব না।” 
শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই স্ুধামধুর সন্ভীবনী কথা শুনিয়া প্ীরাধা 
চেতনা পাইয়া াহা করিলেন, কৰি বিগ্যাপতির ভাষায় তাহা শুস্গন-- 
নিজ করে ধরি হুহ কাগ্ণর হাত। 
যতনে ধরিল ধনী আপনাক মাথ ॥ 
পাঠক মহোদয় শ্রীরাধার এই নীরব অন্থরোধের মর্ম অবস্তই 
বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি শ্রীনককষ্ণকে তাহার মাথায় হাত দিয়! 
শপথ করিয়া ঝলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন “যে তুমি শপথ 
করিয়া বল যে আমাকে ছাড়িয়া! মথুরায় যাইবে না।” অম্থকুল 
সদয় প্রাপবল্লভ প্রেমমগ্ীর ভাব বুঝিলেন, বুঝিয়া ফি করিলেন 
তাহাও শুন্কন-_ 
বুঝিয়৷ কহয়ে বর নাগর কান। 
হাম নাহি মাথুর করৰ পয়ান ॥ 


_ বিরহ-গীতি ১5১ 


ফলতঃ ইহ। বুথ আশ্বাসবাক্য মাত্র। কিন্তু শ্রীরাধা উহাতেই 
পরিঠপ্ত হইলেন । 

শ্ররাধাকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া অতঃপরে কৃষ্ণ মথুরার গমন 
করেন। কিন্তু মথুরায় গমনের পূর্বের শ্রীরাধার হৃদয়ে যে বিরহের 
আশঙ্কা জ্বলিয়া৷ উঠিল, উহা প্রকৃত বিরহ 
অপেক্ষা কম তীর নহে। রসশাস্ত্রে এই বিরহ 
“ভাবী বিরহ” নামে অভিহিত প্রবাস নিমিত্ত বিরহ ঘটে। এই 
পরবাস বুদধিপূর্ব ও অবদ্ধিপূরববভেদে ছুই প্রকার। বৃদ্িপূর্ব প্রবাস 
আবার দবিবিধ, কিঞিদুর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস। এই সুদূর 
প্রবাম তিন প্রকার-_ভাবী, ভবন্‌ ও ভূত। যে সকল পদ 
আলোচিত হইল, তৎমকল ভাবী প্রবাসজনিত বিরহব্যাকুলতার 
উদাহরণ । 

প্রবাস ও প্রবাসজনিত বিরহ সম্বান্ধে উজ্জলনীলমণি গ্র্থে নিক 
লিখিত লক্ষণাদি লিখিত আছে; 
পুর্বসঙ্গতয়ো যু'নো ভরবেদেশান্তরাদ্দিভিঃ 
বাবধানস্ত যতপ্রান্ৈঃ স প্রবাস ইতীর্যযতে ॥ 
তজ্জন্তবিপ্রলস্তোহয়ং প্রবাসত্বেন কথ্যতে। 
হ্গর্ববমদব্রীড়া ব্জয়িত্ব! মমীরিতাঃ ॥ 
শৃঙ্গারবোগ্যাঃ সর্ধেহপি প্রবামে বাভিচারিণঃ। 
স দ্বিধা! বুদ্িপূর্বণঃ হ্যাং তথেবাবুদ্ধিপৃব্বকঃ ॥ . 
দুরে কার্য্যান্ুরোধেন গমঃ স্তাদিপৃর্বক:। 
কার্ধযং কষ্ণন্ত কিতং স্বতক্তগ্রীণনািকম্‌ ॥ 


ভাবী বিরহ। 


3১5২ গভীরার তর গৌরাঙ্গ 


০০২০ পিপাসা তি ০৮ ৮৩৩৩৩ ০১০৩ সাপে 


কিঞিনুরে দূরে চ গমনাদপাযং দিধা।। | 
তাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীত্যতে॥ 
পারতস্তোস্ুবো বস্তু প্রোক্তঃ স বুদ্ধিপূর্ববকঃ। 
দিব্যাদিব্যাদিজনিতং পারতন্ত্রমনেকধা ॥ 
আমরা বুদ্ধিপূর্বকপ্রবাসজনিত ভাঁবিবিপ্রলস্তের উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছি। অতঃপর বর্তমান ও অতীত বিরহের উদাহরণ 
প্রদর্শিত হইবে। এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলন্তে যে দশদশা ঘটিয়া থাকে 
উজ্জ্লনীলমণিতে তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্যথা--- 
চিন্তাত্র জাগরোদ্ধেগৌ তানবৰং মলিনাঙ্গতা ৷ 
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যু্দশা দশ ॥ 
অর্থাৎ এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলন্তে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, 
ঈলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু এই দশদ্রশা 
পরিলক্ষিত হয়। পাঠকমহোদয়গণ আমাদের আলোচিত ও 
আলোচ্য পদগুলিতে এইপকল দশার অনেকগুলিই যুগপৎ দেখিতে 
পাইবেন। 
পদ-কর্তাদের মধ্যে ভাবী বিরহ-বর্ণনে গোবিন্দদাসের নামই 
ঈমধিক উল্লেখযোগ্য । গোবিন্দদাসের পদাবলী, কাব্যসৌনদর্য্ে 
বচনা'মাধুধ্যে ও তাকগা্তীর্ঘ্য ব্রজ-রসের অফুরস্ত উৎস উৎসারিত 
করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে গোবিন্বদামের একটী পদও শ্রনুন ॥ 
সথী বলিতেছেন-. 
প্রাতরে তু চলবি মথুরাপুর 
ববহু' শুনল ব্রজনারী। | 


বিরহ-গীতি ১৬৩ 

বিরহক ধুমে ঘুম নাহি লৌচনে 

মোচিত উতপত বারি ॥ 
মাধব, ভাল তু ব্রজ অনুরাগী । 

অব সব বল্পবী জন্থু বিরহাঁনলে 
কো পুন ইহ বধভাগী ॥ 

গিরিবর কু্ত কুস্থমময় কানন 
কালিন্দীকেলী কান্ব। 

মন্দির গোপুর নগর সরোবর 
কো কাহা করু অবলম্ব ॥ 

ব্রজপতি লেই অতএব চল আকুর 
সঙ্গে শ্রীদাম স্থ্দাম। 

গোবিন্দ দাস কহ অব এ্ছন নহ 
আগে চলু বলরাম ॥ 

প্রেমিক পাঠকমহোদয় ! গোৌবিন্দদাসের এই শ্রীবৃন্দাবন- . 
কাব্য-রসময়ী কবিতার সৌনর্য্য-নুধা-সার আস্বাদন করুন । তক্তর 
গ্্মকের হুমধুর কে এই গান গীত হইলে ইহার মাধুর্য শতগুণে 

দি পায়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। গোবিনদাসের আর 
কটা পদের মর্ম এইরূপ-_ 

“হায়, বিধি আমাকে অবলা করিয়া এত বাম হইলেন 
কেন? শ্তামলন্থন্দর বৃন্দাবন ছাড়িয়া মুর যাইতেছেন, শী হাসি- 
মাখা মধুর অধর দেখিয়া--এ মুখচন্ত্র দেখিয়া,--এ বীকা! নয়নযুগল 
দেখিয়া__স্ুধারসে পরিপুরিত ও মৃছ্মধুর বচন গুনিয়া,_এখন 


১০৪ গম্ভীরায় জ্রীগৌরাঙ্গ 


আর কি উহাকে ভুলিতে পারিব? যাহাকে না দেখিলে অদ্ধ- 
নিমেষ কাল শত শত যুগের স্তায় বোধ হয়, তিনি এখন 
অন্তত্র যাইবেন। আমার প্রাণ কি কঠিন, প্রীবণল্লভের প্রবাস- 
গমনে এখনও এদেহে রহিম্মাছে। হায় সখি, আবার কি তাহার 
দশন পাইব।” এই ষকল কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধার নয়ন- 
যুগল অশ্রপূর্ণ হইয়া গেল, বাকানিরুদ্ধ হইল, তিনি সহসা মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। বিপ্রলম্তরসের এমন সুন্দর প্রতিচ্ছবি অপর 
কোন ভাষার সাহিতো পরিলক্ষিত হয় না। ইহার পরের অবস্থা 
যছুনন্দনদাসের একটা পদে বর্ধিত হইয়াছে, তদ্যথা_- 
মূরছিত রাই হেরি সব সখীগণ 
হোয়ল বিকল পরাণ। 
উরপর কত শত, করাঘাত হানই 
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান | 
হরি হরি কি আজ্ু দৈবক খেলি । 
রাইক শ্রবণে শ্তাম ছুই আখর 
উচ্চৈঃম্বরে সব জন কেলি ॥ 
বহুক্ষণ চেতন পাইয়ে সুধামুখী 
কাতরে চৌদিকে চাহ । 
বেড়ি সব সহচরি _করয়ে আশ্বাসন 
কানু কাছে যাবে পুরমাহ ॥ 
তুরতঁহি সঙ্কেত... কুগ্েতঁহি মিলৰ 
-হোয়ব অধিক উল্লাস। 


বিরহ্‌-গীতি : ১০৫ 
তাকর সংবাদ জানাইতে তৈখনে 
চলু যছুনন্দন দাস ॥ 
পদকর্তীরা আবেশে ব্রজ-লীলা দন করিতেন, তাহাদের 
তাবনাময়ী তন্তু সখীদের, অন্ুগ৷ হইয়া! যুগলসেবা করিতেন । 
উবার প্রত্যক্ষবং লীলা সন্দর্শন করিয়া তদ্পযোগী পদ-চনা 
করিতেন এবং পদের ভণিতায় স্বীয় স্বীয় কাধ্যতাব অভিব্যক্ত 
করিতেন। 
শরীমন্তাগবতে গোপীদিগের ভাবিবিরহের যে বর্ণনা করা 
হইয়াছে, তাহা অতি স্বগন্তীর। নিম্নে শ্রীমস্ভাগবত হইতে সেই 
শ্লোক কয়েকটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে £__ 
গোপাস্তা স্তদুপশ্রত্য বতৃতূব্যথিতা ভূশং | 
রামকৃষ্ণ পুরীং নেতুমক্তুরং ব্রজমাগতম্‌ ॥ 
কৃষ্ণেকজীবন! গৌঁপাঙ্গনা! সকল যখন শুনিলেন, কৃষ্ণবলরামকে 
মথুরায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত অন্তুর-ব্রজে আসিয়াছেন, তখন 
তাহাদের হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। 
কাশ্চিত্বংকৃতন্বত্বাপস্বাসম্নানমুখশ্রিয়ঃ | 
অংসদ্ধকৃলবলয়কেশপ্রস্থাপ্চ কাম্চন ॥ 
এই ছুঃসংবাদে শোকের প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে কোন কোন 
গোগীর মুখস্রী মলিন হইয়া গেল, এবং কাহারও কাহারও বসন 
বলয় ও কেশগ্রস্থি শিথিল হইয়া পড়িল। 
অন্তাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ। 
নাতাজানন্লিমং লোকমাত্মলোরং গত! ইব ॥ 


১৯৬ গমভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


১০৮৯৯ 


চন্ত্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণের শ্রীকষ্ণানুধ্যাননিবন্ধন চক্ষুরার্দে 
ইন্দিয়গণের নিখিলবৃন্তি নিরন্ত হইয়া গেল। শ্রীৃঞ্চ কি প্রকারে 
যাইবেন, কোথায় কি প্রকারে থাকিবেন ইত্যাদি ভাবনায় উহারা 
মুক্তাক্মাদিগের স্তায় নিজ নিজ দেহকেও জানিতে পারিলেন না। 
স্ররস্তা শ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগন্মিতেরিতাঃ। 
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদ! গিরঃ সংমুমূহঃ শ্রিয়ঃ ॥ 
শ্রীমতী বাধার হ্বদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই হাঁসিমাথা মুখেক 
জদয়ম্পর্শী বিচিত্র বাক্যাবলীর কথা উদ্দিত হইল। তিনি শ্তাম- 
স্থন্দরের গ্রীতিমাথা কথাগুলি শুনিয়া সৃচ্ছিত হ্ইয়৷ পড়িলেন। 
অন্ুরাগের আতিশয্য এতই প্রবল যে, প্রাণবল্লভের স্মিতশোতিত 
শ্রীমুখের গ্রীতিময়ী কথাগুলি স্মরণমাত্রেই শ্রীমতীর বাহাজ্ঞান 
তিরোহিত হইল। গুরুতর প্রেম-বেগে তিনি সহসা মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। 
পদকর্তীরা এই ভাব হইতে শত শত স্থধামধুর পদ-রচনা 
করিয়া বাঙ্গালাভাষার পদকাব্যে কাব্যসৌনর্্যের মাধুরীময় অমৃত- 
আত প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও প্রেমিক তক্তগণ সেই 
কাব্য-মন্দাকিনীর স্ুধা-তরঙ্গে কত অনির্ধচনীয় আনন্দে ভাসিয়া 
বেড়াইতেছেন। ভাবিবিরহ প্রকৃতপক্ষে বিরহের :আশঙ্কা মাত্র। 
এখন “ভবন” বিরহের কথা বলা যাইতেছে । ঘটিতেছে যে, 
বিরহ তাহাই তবন্‌ বিরহ। তু ধাতুর উত্তর 
০১ শত্‌ প্রত্যয় করিয়া এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 
কিন্তু বিরহের এই আশঙ্কা এতই সমীপবর্তিনী যে উহা! স্পর্টিতঃই 


বিরহ-গীতি ১০৭ 


প্রকৃত বিরহরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । এখন শ্রীবুন্দাবনের 
ঘটন! শুনুন। ভাবিবিরহের ভীষণ যাতনায় গোপীগণের মধ্যে 
অনেকেই মুচ্ছিত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি 
প্রভাত হইল, তাহারা চৈতন্রপ্রাপ্ত হইলেন, আবার সেই বিরহ-দিন্ধ 
উলিয়া উঠিল। ্র্রীম্্াগবতে এই বিরহ-বিলাপ অতি বিস্তৃতরূপে 
বর্ণিত আছে। ৃ | 
বিএ্রলস্তরসে স্থৃতির অত্যাচার সাক্ষাৎ বিরহ অপেক্ষাও তীব্রতর । 

শ্রীকৃষ্ণ অগ্য মথুরায় যাইবেন, গোপীরা এই ম্দাদাহিনী বেদনা লইয়া 
চেতনা পাইলেন । শ্রীকৃষ্ণের স্থললিত গতি, স্থললিত চেষ্টা, ুললিত 
সুস্গিগ্ধভান্তময় অবলোকন, শোকনাশন পরিহাস, নিকুঞ্জ-বিলাস- 
লীলায় প্রোদ্দামচরিত, এবং গাটান্ুরাগময়ী স্ুরত-লীলার কথা 
ধুগপৎ তাহাদের মনে উদ্দিত হইরা বিরহবেদনাকে শতগুণে বাঁড়াইয়া 
তুলিল ; শ্রীকুষ্ণের বিরহ-আশঙ্কায় তাঁহার! অধিকতর কাতর হইয়া 
পড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের, চিন্তা করিতে করিতে সকলে একত্র 
সম্মিলিত হইলেন। তখন অশ্রপূর্ণনয়না গোপবালারা বিরহ- 
বিলাপ করিয়া সমগ্র ব্রজধামকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন বথা 
শ্রীভাগবতে-- 

অহ বিধাত স্তব ন কচ্ছিদ্দরা 

সংযোজ্য মৈত্র্যা গ্রণয়েন দেহিনঃ। 

তাংশ্চাকতার্থান্‌ বিষুনজ্ঞ্যপার্থকং 

বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা । 

"হে বিধাতঃ | তোমার কিছুমাত্র দয়৷ নাই। তুমি দেহিগণকে 


১০৮ গম্ভীরায় শ্ীগৌরাঙ 


মৈত্রী ও পরণযে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের মনোরথ রণ হইতে 
না হইতেই আবার তাহাদিগকে অনর্থক বিধুক্ত কর। কেনই ঝা 
ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হইতে ন! হইতেই উহ্বাদিগকে বিযুক্ত কর? 
০০০০7275 

বন্তং প্রদশ্যাসিতকুস্তলাবৃতং 

মুকুন্বকত,ং সুকপোলমুননসম। 

শোকাপনোদস্মিতলেশ সুন্দরং 

করোধি পরোক্ষ্যমসাধু তে কূৃতম্‌ ॥ 

হে বিধাতঃ এই সংযোগে সহসা যে বিয়োগবিধান করিতেচ্ক, 

ইহা সামান্ততঃ তোমার পক্ষে নিন্দনীয়, কিন্তু তোমার সবিশেষ 
নিন্দার্হ কাধ্য এই যে শ্মিতলেশনুন্দর, কৃষ্ণকুন্তলাবুত স্থকপোল . 
ও সুন্দর নাসাযুক্ক শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি দেখাইয়। আবার তাহা 
আমাদের নয়নান্তরাল করিলে! ইহা অতীব 'অসাধু কাধ্য। 

ক্ররম্তমক্তুর সমাধ্যায় স্ম ন 

শ্ক্ষুহি দন্তং হরসে বৃখাজ্ঞবৎ। 

যেনৈকদেশেইখিলসর্গসৌনষ্ঠবং 

বদীয়মা্্ বয়ং মধুদ্ধিংঃ ॥ 

হে বিধাতঃ তুমি অতি ক্রুর। আমাদিগকে তুমিই চক্ষু দিয়াছিলে 

সেই চক্ষু দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রীঅঙ্গের একদেশে তোমার 
থষ্টির নিখিল সৌনধ্য সন্দর্শন করিতাম, এক্ষণে তুমি আমাদের : 
নেত্রোংসব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়া অজজনের ন্যায় আমাদের 
সেই চক্ষু অপহরণ করিলে? 


বিরহ-গীতি ১০৯ 
পুজ্যপাদ টাকাকারগণ এই পছ্যটার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাতে উহার রসমাধুরধ্য শতধারায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রমৎ 
গ্বামিজী যাহ! লিখিয়াছেন তাহার মন্ত্র এই £__হে বিধাতঃ তুমিই 
সেই চক্ষু হরণ করিলে, তুমি দত্তীপহারী_-স্ুতরাং তুমি অতি 
ক্রুর। যর্দি বল অক্রুর শ্রীরৃষ্ণ হরণ করিতেহেন, এজন্য আমাকে 
দোষী কর কেন? আমরা এ কথায় বিশ্বাস করি না, অন্তে 
কখনও এরূপ কাধ্য করিতে পারে না । তুমিই জক্রুর নাম ধারণ 
করিয়া আসিয়াছ। যদি বণ “ভাল আমি যেন শ্রীরুষ্ণকেই 
লইয়া যাইতেছি, তোমাদের চক্ষুত হরণ করি নাই। তুমি ইহাও 
বলিতে পার না শ্রীকুষ্ণই আমাদের চক্ুম্বরূপ। আমরা তোমার 
প্রদন্ত চক্ষু দ্বারা শ্রীকষ্চের অঙ্গের যে কোন অংশে তোমার সমগ্র 
সষ্টিনৈপুণা সন্দশন করিতাম, ইহাতে সম্ভবতঃ তোমার মনে হইল 
বে ইহারা বুঝি আমার সৃষ্টির সকল রহস্তই বুঝিয়৷ লইল, এই 
অমর্ষণে কি তুমি শ্রীরুষ্কে আমাদের নেত্রান্তরাল করিয়া আমাঁ- 
দিগকে অন্ধ করিলে ?” | 
পুজাপাদ শ্রধর স্বামীর এই টীকার তাৰ শ্রীচরিতা- 
মৃতে শ্ত্রশ্রীমহাপগ্রভুর প্রলাপে একটী পদ্যে অভিবাক্ত হইয়াছে 
তদ্যথা ঃ-- 


“ন! জানিস্‌ প্রেম ম্খ, বুথা করিস পরিশ্রম, 
তোর চেষ্টা বালক সমান। 
তোর, যদি' লাগ পাইয়ে তবে তোর শিক্ষা দিয়ে 


আর হেন'না করিস বিধান ॥ 


৯১০ স্তীরায় শীগৌরাঙ্ 


এসসি সপ পাত ৭ ২ ০৯ পাতি পতি পিসিপপি্পদত ৮৯ 


আরে বিধি তো বড় নিঠুর। ] 
'ন্তোন্তছুল্লত জন প্রেমে করাঞা সম্মিলন 
অক্ৃতার্থান্‌ কেনে করিস দূর ॥ 
অবে বিধি অকরুণ দেখাইয়। কৃষ্ণানন 
নেত্রমন লোতাইলি আমার । 
ক্ষণেক করিতে পান কাড়ি নিলে অন্ত স্থান 
পাপ কৈলে দত্ত অপহার ॥ 
“অক্রু,র করে এই দোষ আমায় কেন কর রো,” 
ইহা যদি কহ দুরাচার। 
তই অক্রুর রূপ ধরি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি 
অন্যের নহে এঁছে ব্যবহান্প |” 
শ্রীপাদ পনাতন গোম্বামিমহোদয় পুরাণান্তর হইতে প্রমাণ 
গ্রহ করিয়৷ দেখাইয়াছেন, যে অন্য পুরাণেও বিধাতার প্রতিই 
প্রীকষ্ণবিয়োগের হেতু অগিত হইয়াছে, যথা শ্রীবিষুপুরাণে £-_ 
সারং সমস্তগোষ্ঠন্ত বিধিনা হরতা হরিং। 
প্রহ্ৃতং গোপযোধিংস্থ নির্ঘণেন ছুরাত্মনা। 
অহো। গোগীজনন্তান্ত দরশয়িত্বা মহানিপ্রিং | 
উতকৃত্ান্তপ্ত নেত্রাণি বিধাত্রাকরুণাত্মনা ! 
শ্রীপাদ সনাতনের টাকার মর্ম এইরূপ---বিধাতঃ, বে জন অঙ্ঞ, 
যে পাপাপাপ জানে না, সেই বাক্তি দত্তাপহরণ, করে, কিন্ত মি সর্কাজ্ 
হইয়াও অজ্ঞের স্তায় কার্য্য করিতেছ,_আমাদিগকে অত্রান্ত দুঃখ 
দেওয়া ব্যতীত ইহার তাৎপধ্য "আর কি হইতে পারে? অপিচ 


বিরহ-গীতি ১১১ 


'যে জন জানিয়া শুনিয়া দত্তাপহরণ করে এবং তজ্জন্য লোকের চিত্তে 
ঘোরতর ছুঃখের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহার পাপ অত্যন্ত অধিক। 
যদি বল “আমি কৃষ্ণের নিয়োগ সাধন করিতেছি,স্বীকার করিলাম ; 
কিন্তু তোমাদের চক্ষু অপহরণ করিলাম কি প্রকারে ? প্রকৃত 
পক্ষেই তুমি আমাদের চক্ষু হরণ করিয়াছ। আমরা শ্রীকৃষ্চ অঙ্গের যে 
কোন স্থানে তোমার নিখিল স্থগ্টি-সৌন্দধ্য সন্দর্শন করিতাম | 
তাহার মুখনেত্রসৌন্দ্যামৃতসিন্ধুর বিন্দুর. বিন্দু অংশও পদ্মচন্দ্রাদির 
সোন্দধ্যে প্রতিভাত হয় না। এই বিশাল বিশ্বরঙ্গাণ্ডে এক শরীর 
ভিন্ন আমাদের অন্য কোন দশনীয় বিষয় নাই, অন্ত কিছুতেই 
আমাদের চক্ষুর অভিরুচি নাই, আমাদের নেত্র এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন 
অন্ত কিছুই দেখিতে চাহে না। এক শ্রীরুষ্ণ$হই আমাদের নেত্রের 
উৎসব--শ্রীরুষ্ণই.আমাদের দশনান্ন্দের একমাত্র পদার্থ । সুতরাং 
তীহাকে হরণ করিলেই আমাদের চক্ষু হরণ করা হইল ।” 

শ্রীমদূ গোস্বানিপাদ এস্থলে “মধুদ্বিষঃ” পদ্‌টার অর্থগৌরৰ ও 
ভাবগান্তীর্্য-প্রদশনের নিমিত্ত অতি সুন্দর ব্যাথা করিয়াছেন । 
নারায়ণ মধু নামক দৈত্যের বিনাশ করেন। এই নিমিত্ত নারায়ণকে 
মধুহদন বলা হয়| নারায়ণে সর্বাতিশয়গুণশালিত্ব আছে এই অর্থেও 
এই পদের ব্যবহার হইতে পারে। অথবা পরমকারুণিক শ্রীভগবান্‌ 
তদীয় তক্তগণের হৃদয় হইতে কেবল কুষ্ণ-তক্তি-মুধারস বাতীত 
প্রারতাগ্রারুত মধুবং সুমধুর নিখিলনাঞ্থনীয় পদার্থসমূহের গ্রতেক 
পদার্থের প্রতি বিদ্বেষের উদ্রেক করেন এই জন্ত ইহার নাম 
মযুদ্ধিঘ,। কিংর! কংসই মধু$ কেননা তিনি মধুপুরীপতি এবং 
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মধু  দৈতোর সায় সবভাববিশিষ্ট। শ্রী তাহার হস্ত মুৃতাং 
তিনি মধুদ্ধিষ, | 
এই তিনটা পগ্যে বিধাতার প্রতি আক্রোশ করিয়া ব্রজধুগণ 
বে বিলাপ করেন, তা্তাই স্থচিত হইয়াছে । 
ব্রজ-রমণীগণ প্রথমে বিধাতার প্রতি অক্রোশ প্রকাশ করিলেন 
প্রেমময় শ্রীরুষ্ণ যে ইচ্ছাপূর্ববক তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই- 
বেন এ ধারণার কোনও সমস্গে তাহারা! মনে করেন নাই। শ্রীকুষ্ণ 
নিঠুর নহেন, তিনি তাহাদের প্রণয়ী। তাহার মধুর বাকা ও হাসি- 
মাথা মুখখানি নিরন্তর তাহাদের হৃদয়ে জাগিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণের 
প্রীতিমাথা 'চাহনির কথাও তাহাদের মনে পড়িতেছিল। তাই 
শ্রীরাধা বলিয়াছেন__. 
কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর 
মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ। 
সেহেন রসিক পিয়া পীরিতে পূরিত হিয়া 
কাছে ভেল শিথিল সনেহ ॥ 
চল চল সহচরি অকুর চরণে ধরি 
তিলে এক হরি বিলম্বহ। 
করুণা ক্রন্দন গুনাইতে এঁছন 
জানি ফিরয়ে বর নাহ॥' 
গোবিন্দদাসের এই পদাংশ প্রেমের দশনশাস্ত্রের এক তীর 
তত্ব প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছে,প্রেমতত্বের এক সঙ্গ মন্ম 
. ঃপ্রকটিত করিয়াছে। 
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পীরের ও প্রগা রীতিতে এই সকল | রাগম্রী ভ্রজগোগীদের 
প্রথমতঃ আস্থা ছিল। তাই তাহার! শ্রীকুষ্*-বিচ্ছেদের হেতুভূত 
বিধাতাকে নিন্দা করেন। কিন্ত প্রণয়াসক্ত হৃদয্ধ একদিকে যেমন 
লমুদ্রের স্তায় গভীর, অপরদিকে তেমনি সমুদ্র-তরঙ্গের স্ায় চঞ্চল। 
তাহাদের হৃদয়ে ক্ষণপরে হ সন্দেহের তরঙ্গ উঠিল। তাই তাহার! 
বলিতেছেন £-- 
ন নন্দসুন্ুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহদঃ 
সমীক্ষতে নঃ স্বর্ৃতাতুরা বত। 
বিহায় গেহান্‌ স্বজনান স্ৃতান্‌ পতীং 
্তদ্ধান্তমন্ধোগগতা নবপ্রিয়ত | 
অর্থাৎ নন্দসৃত প্রীৃষ্ণের সৌহার্দ অস্থির, আমরা তাহারই 
কার্যোে,_ তাহারই গুঢ-হান্তে বশীভূত হইয়া, গৃহ, স্বজনপুত্র ও স্বামী- 
দ্বিগকে পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ তীহারই দাসী হইয়াছি, কিন্ত তিনি 
আর আমাদিগকে চাহিয়াও দেখিলেন না। কেননা তিনি নব নৰ 
প্রণয়িণীদিগকেই তাল বাসেন 1” 
অতঃপরে শ্রীৃষ্ণসনদর্শনে মথুরাবাসিনী পুরনারীগণের যে সুখ- 











নে টাকাকার আ্রীগাদ সনাতন শৌস্বামিমহোদর ব্যাখ্যার মুখবন্ধে ধাহা 

লিখিয়াছেন, তাহার অর্ব এই যে-“বিধাতাপুরুষ উদাসী, তিনি তো আমান্দের 

আপন নছেন, তাহাকে নিন্দা করিয়। আর ফল কি? যে কৃষ্ণ আমাদের প্রাণের 

শ্রীণ, জীবনের জীবন, দেই প্রীনন্দনন্দনের দিকটেই খন আমর! উপেক্ষার পাত্রী 

হইলাম, তখন বিধাতাকে নিন্দা করিয়। আর ফল কি?” “ক্ষণতঙ্গসৌহাদঃ" শবাটা 

অতীব সপ্রযুক্ত। জীধরত্বামী ইহার অর্থ করিয়াছেন-_্দণতঙ্গং অনি নৌছাং 
৮ 
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২২ সিসি পিপি ৬৮ পাতি 


শশীর উদয় হইবে, গোগীর! সেই সকল কথা মনে | করিয়া পাটা 
পদ্ধে ঈর্ষাসহ বিলাপ করেন। তাহার পরে অঙ্ুরের গ্রতি আক্রোশ 
করিয়া তাহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন যথা ১. 

মৈতদ্বিধস্তাকরণস্ত নামতৃৎ 

অক্তুর ইতোতদরদদীৰ দারুণং। 

যোইসাবনা্বান্ত শুছুঃখিতং জনং 

পরিয়াৎ প্রিষ্ং নেষাতি পারমধৰনঃ14 


বন্ত স৮ সত গঃ” অর্থাৎ যাহার সৌদ অ্ির। ্ীল বিশ্বনাথ বসত মহাশয় 
লিখিয়াছেন ৮. 
ক্ষণমাত্রেণৈব তঙ্গো যন্ঠ তথাভূতং সৌহগ্যাং যন্ঠ সং" 
কুমারসম্ভবকাঁব্যে রতি পতিশৌকে বিলাঁপ করিয়া বলিতেছেন £. 
ককনু মাং তদধীনজীবিভীং বিনিকীর্ধ। ক্ষণতিরসৌহদঃ | 
গললিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাঁত ইবাঁসি বিজুত£ । 
, ৬ শ্লোক- চতুর্ধ সর্গ 
অর্থাঞ “হে প্রিয়ত, আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমিই আমার 
ভীবিতেশ্বর হায়, ্ষপ কালের মধ্ই তাদৃশ সৌহার্দ তঙ্গ করিয়া তুমি কোখথানন 
চলিয়া গেলে? সেতুতঙ্গ হইলে জলরাশি যেসন তদাশ্রিতা' তলগতজীকিত! নলি 
নীকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রতবেগে পলায়ন করে, তুমিও আমাকে ত্যাগ করিয়া 
সেইরূপ জ্রুতবেগে কোথায় গেলে ?" বিপ্রলন্তরসে "ক্ষণতঙ্গসৌহাদ:” পদটা অর্থ- 
চমতকারিস্বব্াঞক । 
« ব্যাধ্যাকারগণের অভিপ্রা এই যে “বিনি এমন ক্র তাহার নাম অক্রুর 
(ফন? ইনি আমাদের প্রাগগে্াপরিতমকে হরণ করিয়া লইয়া বাইন, 
খাবার অতি স্বরে যে ই্কাফে দেখিতে গাইক সে জাশীও আমাদের নাই ; একট 
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পে পাসিিসপিপিপাপিিসিসপিপিসিসপীরসি ০১৯৯৯৯৫৯৯ ৯৫৯৫৯, ১০ 


অর্থাৎ যাহার এই প্রকার নিঠুর বাবহার, যাহার দয়ার বেশও 
নাই, তাহার নাম হইল অক্তুর। এমন লোকেরও কি অক্তুর নাম 
শোভা পায়? এই নিদারুণ অক্রুর ব্রজবাসীদিগকে ছুঃখিত করিয়া! 
ইহাদ্দিগকে কিছুমাত্র আশ্বস্ত না করিয়া ইহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম 
্রীকক্কে অতিদূরে লইয়া বাইবে।” 
অতঃপরে বিরহ-কাতরা ব্রজরমণীগণ আত্মধিক্কার করিয়া বলিতে- 
ছেন--দেখ, অন্তুর কংসদুত; কংসদূত যে ক্তুর হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? কিন্তু উহার আগমনে পরমক্কুপকোমলচিত্ত শ্রীরুঞ্ণও 
আমাদের প্রতি নিষ্টুর হইয়াছেন। এ দেখ শ্রীরুষ্ণ শকটে আরোহণ 
করিতেছেন, গোপসকলও শকট লইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চা 
ধাবিত হইয়া উহার শকট-গতি আরও দ্রুততর করিয়া তুলিতেছে। 
এই গোপসকলও কি উত্ন্ত হইয়া উঠিল? শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় 
কালাতিপাত করিবেন, আর বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়া ও চাহিবেন না 
তখন ইহারা কিরূপে প্রাণধারণ করিবে, এখন সে বুদ্ধিও ইহাদের 
মনে আসিতেছে ন!। বৃদ্ধগণই বা কেমন, তাহারাও নিবারণ করিতে 
ছেন না। দৈবও ত আমাদের অন্থকৃল হইতেছেন না। তাহা হইলে 
কোন-না-কোন প্রকার বিদ্ন উপস্থিত হইত। কিন্তু তাহাও তো 
হইতেছে না। তবে আর কাহার দিকে তাকাইব ? কাহার নিকট 


অবস্থায় আমাদিগকে দাবনা দিয় ৃষকে লইয়া যাওয়াই অক ের উচিত ছিল। 
কিন্তু একথাটাও ইনি বলিলেন ন! ষে, "তোমাদের প্রিয়তমকে আমি লইয়া! যাই- 
ডেছি, আবার তোমাদের ধন তোমাদিগকে দিয়া যাইব।” কুতরাং এমন নিদারুণ 
জর ব্যক্তির অক্রর নাম নিতাস্তই অশোভনীয়। 


১১৬ গভীরায পরীগৌরাঙ 


- ৮০ শত পাসিসিসতি৯০৯৮৯৯ 


সাহাযা পাইৰ? এখন আমাদের প্রাণের প্রাণ জামাদিগকে ছাড়ি 
চলিয়া যাইতেছেন, এখন আর আমাদের লজ্জা সঙ্কোচই বা কি, 
ভরই বাকি? চল সখি আমরাই তাহার নিকটে যাইয়া, শ্রীহন্ত 
ধরিয়া এখনই তাহাকে নিবারণ করিব। কুলবুদ্ধগণ ক! পত্যাদি 
আমাদের কি করিবেন ? আমাদের এখন আর ভয় কি, কাহাকেই 
ৰা ভয় করিব ? মুকুন্দ সঙ্গ অন্ধ নিমিষের নিমিভ্ও দুস্তজ্য | ছুর্দোব- 
বশতঃ যদি তাহাই ঘটিল, তবে আর আমাদের চিত্তে কি স্থখ রহিল? 
এখন আমাদের মরিতেই ৰা ভয় কি? 

বদি আমর; শ্রীরুঞ্ণকে ফিরাইতে পারি, আর তাহাতে বন্ধুগণ 
আমাদিগকে ত্যাগ করেন তবে ্্রীরুষ্ণকে লইয়া বনে বনে বনদেবীর 
স্তায় কালযাপন করিব। যদি গৃহস্বামীরা দণ্ুবিধান করেন বা 
আবদ্ধ করেন, তাহা হইলেও আমক! মনে করিব শ্রীকুষ্টের 
সহিত এক গ্রামে আছি তো! ! তাহা হইলে সথীজনের চাতুরীলন্ধ 
তন্ির্মাল্যাদি দ্বারা কুদ্ধাবস্থাতেও পরম মুখে দিনযাপন করিব । 
আর যদি শ্রীকৃষ্ণকে একান্তই ফিরাইতে না পারি, :তকে মরণই 
জানাদের মঙ্গলন্বরূপ | সুতরাং চল আমরা বাহির হই। এ রথের 
নিকট ধাবিত হইয়া শ্রীরুঞ্ণকে ফিরাইয্বা আনিতে চেষ্টা করি। 
কাহার সানুরাগন্থললিত হাসিতে, মনোহর লীলাবলেকনে, পরিরস্তূণে 
ও রাসক্রীড়াকৌতুকে,_আমরা! হুদীর্ঘ রজনী সকল ক্ষণবৎ অতি" 
বাহিত করিয়াছি, এক্ষণে তাহার বিরহ আমর! কি প্রকারে সহ 
করিক? ধিনি দিনশেষে ধুলিজালে ধূনরিতঅলক কুস্তলশো্তিত 
সুধে গোগগণের সহিত বাশী বানাইতে ঝাঁজাইতে এবং হাসিমাধা 


বিরছ-গীতি ১১৭ 


শা পপ বটি তপতি ৯ ০ পিপি পাপা পপি পিন সি ৯ পিল ঠ৭ ৯ ০৯০৯৭ 


কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদের চিত্ত হরণ করিতেন, 
'্ঠাহাকে ছাড়িয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব 1 
এস্থলে পূর্কোদ্ধুত গোবিন্দদাসের পদটার উপসংহার করা যাই- 
তেছে। শ্রীরাধা বলিতেছেন-_ 
পরিহরু গুরুজন হুসউ বা ছুরজন 
কি করিব পরিজন পাপ। 
কা্থু বিনে জীবন জ্বলতহি অন্ুখন 
কো সহ এহেন সম্তাপ॥ 
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জল ভরি 
পিবইতে জীউ করি সাধ। 
গোবিন্দদাম তণ সো! বিহি নিকরুণ 
যো করু ইহ রস-বাদ ॥ 
এমন অমৃতময়ী কবিতা অন্যত্র একেবারেই স্ুছুল্লভ। “কান 
বিনে জীবন, জলতহি অন্ুখন, কো সহে. এহেন সন্তাপ, ও মুখ 
মুখে ধরি নয়ন অঞ্জল তরি, পিরইতে জীউ করি সাধ”--এরূপ 
কাব্যন্ধার তুলনা নাই। সৌন্দধ্য-স্ুধাপানের এমন অনাবিল 
র্যাকুল তৃষ্ণা,__বঙ্গীয় কাব্যের একাধিপত্য মহামূল্য বৈভব। ধন্ক 
বঙ্গীয় কবি গোবিন্দদাস, ভাবুক প্রেমিক ভক্তগণকে শ্রীস্রীরাধ! 
কৃষ্ণ-লীলারদ আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই বুঝি বঙ্গীয় কাব্য- 
সাহিত্যে তোমার আবির্ভাব হইয়াছিল। 
এনন্বন্ধে পদ কর্তাদের আরও ছুই চারিটি কবিতা! এ স্কুলে 
তে করা যাইতেছে যখা-_ 


১১৮ গভীরায় শ্রীগৌরাঙগ 


খেনে ধনি রাই রোই ক্ষিতি লুঠই 
ক্ষণে গিরত রথ আগে। 
ক্ষণে ধনি সজল নয়নে হেরি হেরি মুখ 
মানই করম অভাগে ॥ 
দেখ দেখ প্রেমিক রীত। 
করুণা সাগরে . বিরহ বেয়াধিনী 
| ডুবায়ল সবজন চিত ॥ 
ক্ষণে ধনি দশনহি তৃণধরি কাতরে 
গড়লহি রথ সমুখে । 
শিবরাম দাস ভাষ নাহি ফুরায় 
ভেল মকল মন ছুথে ॥ 
শ্রীরাধার বিরহবিধুরতার চিত্র দেখুন, তিনি ক্ষণে ক্ষণে মাটাতে 
বিলুষ্ঠিত হইতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে রথের আগে . লুটাইয়। পড়িতেছেন, 
মাবার ক্ষণে ক্ষণে সজলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে তাকাইতেছেন, 
আবার কখন বা ফাতে তৃণ করিয়া কাতর ভাবে রথের সম্মুখে 
গড়াইয়া৷ পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া পদকর্থী শিবরাম দাসের 
মার বাকা ক্র্তি হইতেছে না) কাহারই বা হয়? এমন দারুণ 
ব্যাকুলতা দেখিয়াও কি কেহ স্থির থাকিতে পারে? 
রী্াগবতের পন্মে এক্ষণে ভবন্‌ বিরহের উপসংহার করা যাই- 
তেছে। শ্রীমতগুকদেব বলিতেছেন 
এবং ক্রবাণা বিরহাতুরা ভৃশং 
_ ব্রজন্িয়ঃ কৃষ্-বিষক্তমানসাঃ 


বিয়হ-গীতি ১১৯ 
বিশ্জা লজ্জাং রুরুছুঃ শ্র সুস্বরং 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চ।% 


শরকুষ্ণাসক্রচিন্তা গোপীগণ পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে 
লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া! “গোবিন্দ, দামোদর ও মাধব” বলিয়া উচ্চৈঃ- 





* “গোবিন্দ “দামোদর” ও “আাধব”--এইরপ নাম করিয়। বিলাপ কর! হইল 
কেন, টাকাকার আমৎ সনাতন ও গ্রীল চক্রবপ্তি মহাশয় এ সম্বন্ধে কিকিৎ ব্যাথা 
করি! রাখিয়াছেন। গ্োম্বামিমহাশয় বলেন গোবিন্দ বলিবার তাঁংপর্ধ্য এই ষে 
“হে কৃষ্ণ, তুমি গোকুলেশ, তোমার বিহনে এই গোঁকুল পলকে বিলয়প্রাপ্ত হয়।” 
দামোদর নামটা ীব্রজেঙ্বরীর স্বকৃতানুতাপ-স্মারক | দ্বাষোদর বিহনে তাহার ষে 
কাদৃশী অবস্থা ঘটিবে এতদ্বারাই তাহাই ব্যাঞ্জিত হইয়াছে । “মাধব” রলিবার হেতু 
এই যে স্বস্ং নারায়ণ-রমণী লক্ষ্মীও তোমীকে ছাড়িয়। থাকিতে পারেন না, তিনি 
সততই তোমার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেন, আমর। তোষীকে ছাড়িয়া কিরূপে 
থাকিব?” 

শ্ীন চক্রবত্তি যহীশয় বলেন, “গো'্রীরা বনিতেছেন আমাদের চক্ষুঝদি ইপ্রিয়- 
বৃত্তিগণ গবীন্বরূপিণী, ইহার! ভোমার সঙ্গে চলিল, তৃমি স্বীয় যনরপ-বৃযভেন্ত্দ্বার। 
কৃপ! করিয়। ইহাধিগকে গ্রহ কর, উপেক্ষা করিও ন। তোমার সৃঙ্গলাতের 
অনুপযুক্ত আমাদের ভূর্তাগ্য দেহ, এখনে পড়িয়। রহিন্র | যি প্রত্যাবর্তন ন। 
কর, তবে দেহ পঞত্বপ্রাপ্ত হইবে, স্কতরাংস্ত্রীরধ করিও বৰ! ইহাও ব্রজগোগীদের 
বিজ্ঞাপনার িষয়। স্বোরিন্ শব্বদ্বার! ইহাই রিজাপিত হইন। দামোদর বলার 
তাৎপর্ধ্য এই যে “ক্রজেখরী যশোদামাতার প্রেমরন্ধনে তুমি দাসবন্ধবও স্বীকার 
করিয়াছিলে তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া! যাইও না! | যদি একান্তই যাও, তবে 
প্রস্থ আসিবে, তাহা না করিলে তোমার জননীর প্রাণ রহিবে না, সুতরাং মাতৃৰধ 
করিও |" জধর বলার আংপর্যা এই যে হে, কৃষ্ণ, তুমি আমাদের স্বামী বহু, 


১২০. গম্ভীরায় জগৌরাঙ্ 


৮৯ এপি পিসি পাপা সাস্ঠািসিস 





পিপিপি ২ সি পিসিপিসাপাপিাপিস। 


বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ্ীচরিভামৃত হইতে ইতপূর্কে 
্রীমস্তাগবতে বিবৃত ভবন্‌ বিরহের মন্মাঞ্তক পদের কিয়দংশ উদ্ধত 
হইয়াছে । এম্থলে শেষংশ উদ্ধত করিয়া ভবন্‌ বিরহের উপসংহার 
করা যাইতেছে। শ্রীরাধিকা স্বীয় কর্মদোষের উল্লেখ করিয়া 
বলিতেছেন ১-- 
আপনার কর্ম্মদোষ, তারে কিৰা করি রোফ 
তায় মোয় সম্বন্ধ বিদূর । 
যে আমার প্রাণনাথ একত্র করি যার সাথ 
সেই কৃঙ্ণ হইল নিঠুর | 
মব ত্যজি ভজি যারে সে আপন হাথে মাঝে 
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়। 
তার লাগি আমি মরি উললটি ন! চাহে ফিরি 
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ 
কৃষ্ণকে না করি রোষ আপন ছুর্দৈব দোষ 
পাকিল মোর এই পাপ ফল। 
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈল উদাসীন 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ 





পাশা 


' মানা, ধব--স্বামী)_কিস্তু আমাদের সখা'। স্বামী হইলে আমরা তোম/র 
বসন্ত হইতাম, সে ক্ষেত্রে তুমি ইচ্ছামত সকলই করিতে পারিভ্রে। পালনে বাঁ 
হালনে কোনও বাধা হইত না, কিন্তু আমরা. পরদ্রব্য । পরের ত্্রব্য নাশ করি 
না” এই অর্থে মাধব বলিয়া সম্বোধন করা হ্ইয়াছে। ও 


বিরহ-গীতি ১২১ 


পাস উপাসনা উপ পপিপপিপিসিিসিসস্পিসিপশিিশিসিসপিিপিসপিপসপিিসপিসিসিস্পিিপপসি সিসির তা ০ 


এই মত গৌররায় বিষাদে করে “হায় হায় 
আহা কৃষ্ণ তুমি গেলা কতি।” 
গ্রোপীভাব হৃদয়ে তার বাক্য বিলপয়ে 
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ 
ঘনশ্তাম দাসের একটা পদে ভবন্‌ বিরহের উপসংহার করা 
যাইতেছে 
ন! দেখিঞ্জে রথ আর ন! দেখিঞ্ে ধূল। 
নিশ্চয় জানি মোহে বিধি প্রতিকূল ॥ 
কহি তেল মুরছিত রাই ভূমিতলে । 
শ্তামরহিত দেখি সখী কর কোলে ॥ 
উচচৈঃস্বরে কান্দি কহে ওহে রাই প্রাণ। 
শ্রবণে এছে কোই কহে ঘনস্তাম ॥ 
প্রীরাধার এই ভবন্‌ বিরহের মধ স্পর্শী ভাব লইয়া! ভারতবর্ষের 
বিবিধ ভাষায় শত শত কবি সহস্র সহশ্র গীতি রচন! করিয়া এদেশ- 
বাসী প্রেমিক ভক্তের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেম-ম্থধারাশিতে পরিসিক্ত করয়ি! 
রাখিয়াছেন.) ইহা হইতেই সহস্র সহম্র গ্রাম্যবিরহ-গীতির স্থষ্টি 
হইয়াছে, এই ভাবের আভাস লইয়া অনেক মর্্বকথা ও বিরহ- 
ব্যথা প্রকাশ পাইয়া বিরহী ও বিরহিণীদের প্রাণের ভার লঘুতর 
করিতেছে। 
অতঃপরে ভূতবিরহের আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীন্ীমহা- 
প্রভুর দিব্যোন্মাদের লেশাতাস বুঝিতে হইলে শ্রীরাধার অন্তু 
ধিরহবেদনা ও বিরহোচ্ছাসের .লেশাভান জানিয়া৷ লওয়া একাস্ত 


১২২ গভীরাঙ় শ্রীগৌরাঙগ 


প্রপ্নোজনীয়। ইহার প্রধান উপায় মহাজনী পদাবলী। স্বং মহা 
প্রভুই এই পথের প্রদর্শক । শ্রীচরিতামৃতে 
অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীত্রীমহা- 
প্রতু শ্রীপাদ জরদেব ও চণ্ডীদাস ঠাকুর প্রভৃতির পদে বজরস 
আশ্বাদন করিতেন। “রসো বৈ সঃ” উপনিষদের সার তত্ব। , 
“আনন্দ ব্রহ্ম” বেদান্তের বিপুল পদার্থ। এই আনন্দ ও রস উপ- 
নিষদে ও সমগ্র বেদান্তে নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছেন । উহাতে এই 
পদার্থের সুত্র আছে কিন্তু ভাষ্য নাই, ব্যাখ্যা নাই, বিবৃতি নাই, 
টীকা কারিক| নাই, বার্তিক ত একেবারেই নাই; আস্বাপ্ের নাম 
আছে বটে, আস্বাদক নাই, আম্বাদনের উপায়ও বিবৃত হয় নাই। 
কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী এই আনন্দরস-তত্বের পূর্ণবিবৃতিসমন্থিত 
ভাষ্য ও মহাবার্তিক। ইহাতে আমরা “সত্যং শিবং স্ুন্দরম্” “আনন্দ 
মমৃতরূপং যদ্‌ বিভাতি” ও "রসো বৈ ম$” পদার্থটাকে লীলা-বৈচিত্রী 
সহ, এ্ব্ধ্য মাধুধ্যসহ পূর্ণমূর্তিতে পূর্ণাবয়বে সন্দর্শন করিতে পাই। 
কি প্রকারে এই চরমতত্বের অন্তব করিতে হয়, কি প্রকারে এই 
মাধুরয্যময় বিগ্রহের রসান্বাদন করিতে হয়, কি প্রকারে সেই আনন্দ- 
ময়মূর্তির লীলামাধুরীতে মজিয়া থাকিতে হয়, আমরা বৈষ্ণৰ পদা- 
বলীতে তাহার পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হই। : এই নিমিত্ত শ্রীন্রীমহাপ্রতু 
পদাবলীর মধ দিয়া বৈষ্ণবগণের চরমতজনের পথ প্রদর্শন করিয়া 
গিয়াছেন, নিজে আস্বাদন করিয়াছেন, ভক্তদিগকেও মেইপথে 
অন্রাগের ভজন প্রণালী শিক্ষালাভের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই 
নিমি ই আমরা পদাবলীর সাহাধ্যেই শ্রীভ্রীমহাপ্রতৃর দিঝ্ঠো- 


ভূত বিরই | 


বিরহ-গীতি ১২৩ 


ন্মাদময় বিরহরসাম্বাদনের লেশাভাস বুঝিতে প্রয়াস পাইব। কেননা 
ইহাই জীবের আনন্দদস্তোগের প্রক্কৃত' অবস্থা । যিনি “রলো বৈ 
সঃ” বা “আনন্দমমৃতম্‌” তত্র নিত্যআশ্বাদিকা, সেই শ্রীরাধিকার , 
নয়নতারা “আনন্দ অমৃত মূর্তি” শ্রীকৃষ্ণ লীলাবৈচিত্রের নিমিত্ত 
তাহার নয়নের অন্তরাল হইলেন. আর ৩খন তাহার নিকট .সেই 
রসময় আনন্দময় বিগ্রহের র্স্থলী, সুখময় শ্রীবুন্দাবনধাম কি 
ভীষণ হইয়া ঠাড়াইল, শ্রীলবিগ্ভাপতি ঠাকুরের একটি পদে তাহার 
আভাস গ্রহণ করুন-_ 

অব মথুরাপুর মাধব গেল। 

গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥ 

গোকুলে উছলল করুণার রোল। 

নয়নের জলে দেখ বহল হিল্লোল ॥ 

শুন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী। 

শুন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী ॥ 

কৈছনে যায়ব যমুনাক তীর। 

কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটার ॥ 

সহচরী সঞ্জে যাহা করল ফুলধারী। 

কৈছনে জীয়ব তাহি না নেহারি ॥ 

বিগ্ভাপতি কহে কর অবধান। 

কৌতুক ছাপিত তহি রহ কান ॥ 

শ্রীষ্চবিহনে গোকুলে করুণার রোল উথলিয়৷ উঠিল, বিরহ- 

বিধুর৷ গোপিকাদের নয়নজলে তরঙ্গ বহিয়া চলিল; ঘর, বাড়ী, গথ 


১২৪ গ্ভীরায় প্রীগৌরাঙ্গ 


পাপা পপি 








পপাশীপাপপিসিপাপিসি সিসি সি ৩৯ 


ঘাট, বাট ও নগর শৃন্ত-শৃন্তবং প্রতিভাত হইতে লাগিল) এখন 
কি করিয়াই বা শ্রীরাধা যমুনাতীরে যাইবেন, কি করিয়াই ব| আর 
সেই কুঞ্জকুটার দেখিবেন? শ্রীরাধার ফদয়ে বিরহের অনল তুষা- 
নলের ন্যায় জলিতে লাগিল, সুখকর স্থানসমূহ তাহার নিকট বিষ- 
বৎ বলিয়া প্রতিভাত হইল, শ্রীরুষ্ণ'বিহনে আজ কৃষ্ণ-আহ্লাদিনীর ' 
নিকট সমস্ত বিশ্ব শূন্ত-শৃন্ বোধ হইতে লাগিল । 
পদকর্তা গোবিন্দদাসের একটা পদও এখানে উল্লেখযোগ্য, তদ্‌- 

যথা 

চললনু মাথুর চলল মূরারি। 

চলতহি পেখন্ু নয়ন প্রসারি ॥ 

পালটা নেহারিতে হাম রছি হেরি। 

শৃন্যহি মন্দিরে আয়লু ফিরি ॥ 

দেখ সথি নিলাজ জীবন মোই। 

পিরীত জানাওত অব ঘন রোই॥ 

সো কুম্থমিত নব কুপ্জ কুটার। 

সো যমুন জল মলয় সমীর ॥ 

দো! হিমকর হেরি লাগয়ে উপতন্ক ! 

কান্থ বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক ॥ 

এতদিনে বুঝল বচনক অন্ত। 

চপল প্রেম থির জীবন ছুরস্ত ॥ 

ঘতাহে অতি দুরজনে আশকিপাশ। . 

সমতি না পাওত গোবিন্দদাস ॥ 


বি্লহ-দীর্তি 5২৫ 


গোবিন্দদাস, বিগ্াপতি ঠাকুর মভাশয়ের ভাবানুগত পদ রচনা 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত প্রক্কত কথা বলিতে কি, তাহার কবিতায় 
ষিদ্ভাপতির ভাব উজ্জলতর ও গ্রশ্দুটতর হইয়াছে। ইহা ছাড়া 
তিনি ভাবের আরও মধুরতর অভিনব মূর্তি দিয়া বিগ্যাপতিঠাকুরের 
পদাবলী সমূহকে বঙ্গীয় পাঠকগণের মানসক্ষেত্রসমক্ষে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন | উক্ত পদের মন্ধার্থ এইরূপ £--গ্রীমতী বলিতেছেন, 

“শ্রীকুঞ্চ মথুরায় গমনের সময়ে রথে আরোহণ করিলেন, তিনি 
আমার দিকে চাহিতেই আমি তাহার পানে তাকাইলাম, কিন্তু চক্ষুর 
নিমেষে রধ কোথায় চলিয়া গেল, জামি শৃন্মনে শৃন্তহাতে শৃষ্ঠ 
মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম 1” 

কি সুন্দর বর্ণনা-যেন একেবারেই প্রত্যক্ষ দেখা ! ভাবাবেশ 
ভিন্ন এরূপ কবিতা অসম্ভব। ইহার পরে শ্রীকষ্চবিহনে আবার 
সেই স্থখময় পদার্থ সমূহের দুঃখজনকতাঁর কখা-_“সথি এখন কাম 
নাই, সেই এত সাধের, এত স্থুখের, কুন্থুমিত কুপ্তকুটার-_সেই 
যমুনাজল,--সেই মলয় সমীর,-আকাশের মেই হাসিমাখা চাদ 
যাহা দেখিয়া এক সময়ে কত সুখ পাইতাম এখন মে সকল 
দেখিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ধিনি স্ুখম্বরূপ, যিনি সর্বসখ- 
দাতা, ধাহাকে লইয়া জীবনের সর্বন্থখ,_ত্াহাকে ছাড়া জীবনের 
সকলম্খকর পদার্থ ই ছুঃখকর | এমন কি জীবনই কলক্কন্বরূপ।” 
পদাবলী প্রন্কৃতই প্রেমের দর্শনশাস্ত্। মনস্তত্বেরে এই মধুময় 
ধিঠাগ বুঝি কেবল পদাবলীতেই আলোচিত হইয়াছে। গোবিন* 
দামের আয় একটা পদ গুছুন-_ 


১২৬ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


প্রেমক অঙ্কুর আতজাত ভেল 
না! তেল যুগল পলাশা। 
প্রতিপদ চাদ উদয় যৈছে যামিনী 
স্থথ নব তৈগেল নৈরাশা ॥ 
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই। 
অবধি রহল বিছুরাই॥ 
কো জানে চাদ চকোরিণী বঞ্চব 
মাধবী মধুপ সুজান। 
অনুভবি কান্থ পিরীতি অন্তমানিয়ে 
বিঘটিত বিহি পরমাণ॥ 
পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত 
কানু কানু করি ঝুর। 
বি্তাপতি কছে * নিকরুণ মাধব 
গোবিনাদাস রসপুর ॥ 
এইরূপ শত শত পদে শ্রীরাধার বিরহচিন্তার তাব পদকতৃগণ 
প্রকাশ করিতে প্রয়াম পাইয়াছেন। | 
বিদ্বাপতি ঠাকুর আরও একটা পদে এই ভাবগন্তীর বিরহবেদ-।1 
অভিব্ক্ত করিয়াছেন, তদ্যথা-_ 
হরি কি মধুরাপুরে গেল৷ 
আজ গোকুল শুন্ত. ভেল ॥' 
রোদিতি পিঞ্জর শুকে। 
থেঙ্গু ধাবই মাথুর মুখে ॥ 


বিরহ-গীতি ১২৭ 


অৰ সোই যমুনাক কুলে। 
গোপগোগী নাহি বুলে ॥ 
হাম সাগরে তেজৰ পরাণ। 
আন জনমে হৰ কান ॥ 
কান হোয়ব যব রাধা। 
তব জানব বিরহক বাধ! ॥ 
বিগ্কাপতি কহে নীত। 
অব রোদন নহে সমুচিত ॥ 
প্রিয় প্রেষিক পাঠক মহোদয় একবার এই পদটির শেধার্ধে 
মন নিবেশ করুন,_-আমি সাগরে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কামনা 
সাগরে কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে নাকি বাসনা সফল হয়, 
আমি আর জন্মে যেন কানু হই! জন্মগ্রহণ করি, এবং কাম যেন 
বাধা হন এই কামনা! করিয়া কামনা সাগরে প্রাণত্যাগ করিব। 
ফাগ্গ যখন রাধা হুইয়| জন্মিবেন তখন তিনি আমার বিরহ বেদনা 
জানিতে পারিবেন।” অন্ত একটা পদে লিখিত আছে-__. 
(আমি) কামন! সাগরে কামনা করিয়া 
পুরাৰ মনের সাধা। 
আপনি হইব শ্রীনন্দনদদন . 
কান্রে করিব রাধা ॥ 
বাঞ্থাকল্পতরু প্রেমময় শ্রীরষ্ণ পরমগ্রণস্ষিণী প্রেমময়ীর এই বাসনা 
কষরিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে মফল করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে,অন্থ্ন ৮* বংসর পুর্বে প্রেমিককৰি বিস্তাপতির হৃদয়-দর্পণে 


১২৮ গতীরা শ্রীগৌরাম 


০৯ ২২-২০৯ এ িিসপিশি্াত 


এই অতিনষ রসরাজ- মহাভাবময গ্রহের ছায়াভা প্রতিবিখিত 
হইয়াছিল। শ্রীল চণ্ডীদাস ঠাকুরের হৃদয়দরলীতেও এই রাধাপ্রেমে 
গড়াতনছ প্রেমমূর্তি সন্নযানীর তাহচ্ছায়া প্রতিফলিত হইয়া মৃছল 
লীলাতরক্গে মৃছুল মধুর তাবে মাচিতেছিল। শ্ীরাধার বিরহবেদনার 
রদাস্াদনার্থই শ্রীগোরাঙ্গ রূপ প্রকটন। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌবাঙ্গ- 
জুদদর, স্বীয় আবির্ভাবের ৮* বৎসর পুর্বে বিদ্বাপতি ঠাকুরেন্ব হৃদয়ে 
আবিভূতি হইয়া স্বকীয়. ্রসাস্বাদনের ঘোষণা গ্রচার করেন। ইহার 
শত বৎসর পরে তদীয় ভক্তগণ বুঝিতে পান যে শ্রীন্লাধার বিরহ- 
রসাস্বাদনাধই রাধাভাবছ্াতিস্থবলিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্ীগৌরাঙ- 
দূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শেষ দ্বাদশবর্ষে মহাপ্রত স্বরূপ 
রামরায় প্রভৃতি অন্তরঙ্গ তক্তগণের সমক্ষে যে মাধুরীময়ী মহালীল! 
প্রকটন করেন তাহা! শ্রীরাধার বিরহ-রস-আস্বাদন ভিন্ন অন্ত কিছুই 
নহে। সেই ব্যাকুলতা, সেই উচ্ছাস, সেই হা-হুতাশ ! শ্রীগৌরাঙ্গ- 
ব্ূপী একটি সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া যেন সাক্ষাৎ বিরহবিধুরা শ্রীমতী 
বাধিক1 মহাবিরহের অনন্ত ভাবপ্রবাহ বাহিরে নিরিহ কৰিতে 
ছিলেন। 

এন্থলে বিস্তাপতি ঠাকুরের বিরহবিধুরা শ্রীরাধার একটি চি 


দয়াময় পাঠকগণ দেখিয়া রাখুন +_ 
সজলনয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি 
তিল এক হয় যুগচারি। 
বিধি বড় নিদারুণ তাহে পুনঃ এছন 


দুরহি করল যুরারি॥ 


হি রীতি | ্ ই টি 


প০৯৯৮৯০৯৫৬১০৯৭৯ ৭০৯১৯০৯ ৯ 


আবাস ও পরস্থলে সজলনম্বন, উৎক$ « ও ঃ াশীবন্ধ ্্ীমহাপ্রহৃর 
মূর্তির চিত স্বীয় হৃদয়ে ধারণ কিয়। দেখুন; দেখিতৈ পাইধেন-- 
“মজলনয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি” শ্রীরাধার এরই মুর্তি এবং 
'দিযোন্াদপ্রন্ শ্রীগৌরাঙ্গইূনরের শ্ীমূর্তিতে বিনুাত্রও পার্থক্য নাই, 
বৈষ্ণবপদাধলীর বিপ্রলন্ত-রসের পদ্ম সকল যেন মহাপ্রভূর ষহা- 
খ্বিরহেয় ভাষচ্ছায়াবলম্বনেই বিরচিত ইইয়াছে। মহাগ্রতূর আধি- 
ভাবের পরবর্তী অন্তান্ত কবিগণের হৃদয়েও তীহাক় .দিখ্যোন্বাদের 
অপরিশ্ফুট চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। ব্রজরন্লের গীতিষ্ষাব্যে 
শ্রীরাধিকার ধিরহ্ণমায় মহাপ্রতুর মহাভাবমূর্তিপ্ তাছাদের কাবা- 
কল্পনার সহাক্ হুইয়াছিল। ফলতঃ স্ত্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ না হইলে 
শ্রীরাধিকার মহীতাধের অন্ুতব ডক্তগণের গক্ষে ছুর্ঘট হইয়া গড়িত, 
তাই শ্রীগাদ ঈরশ্বতী প্রকাশানন? লিখিয়াছেন-_ 

প্রেমাদামাতৃভার্থ; শ্রবগপথিগতঃ কস্ত নায়াং মহিষ: 

কো ৰেত্তা কন্ত বন্দাৰনঘিপিনমহামাধুরীযু প্রীদেশঃ। 

কো ৰা জামাতি প্াধাং পর্মমরদচমতকারমাধুর্ধ্যদীমা- 

মেকশ্চৈতগ্যচন্্রঃ পরমধরুণন্! সর্বমাধিশ্চকার ॥ 
শর সম্বন্ধে অতঃপর শ্রীপ্াধা ও শ্রীরাধাভাবদ্যৃতিন্বলিত শ্রীগো রাক্জ 
এই উভয়ের সামন্ত বা একক্ব প্রদর্শন করিয়া সবিস্তার আলোচনা 
করা যাইতেছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


শপপাীপা টিজস্োপপা 


শ্রীরাধ। ও মহাপ্রভু 


পুজাপাদ শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরম্যতী মহোদয় শ্রীচৈতন্চন্কামৃতে 
লিখিয়াছেন £- 
সিঞ্চন্‌ সিঞ্চন্‌ নয়নপয়স! পাঙ্‌গওস্থলাস্তং 
মুঞ্চন্‌ মুঞ্চন্‌ গ্রতিমুহরহো দীর্ঘনিংশ্বাসজাতম্‌ । 
উচ্গৈ:ক্রন্দন্‌ করণকরুণোদগীণৌ হাহেতি রাঝে। 
গৌরঃ কোহপি ব্রজৰিরহিণীভাবমগ্রশ্চকান্তি ॥ 
অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্নুন্দর ব্রজ-বিরহিষ্ী শ্রীরাধার ভাবে মগ্র। 
শরীকৃষ্ণ-বিরহে তাহার গণ্ুস্থল পরিমৃদিতকমলের স্তায় গার্্বর্ণ 
ধারণ করিয়াছে। তিনি ৰামকরে কপোল বিন্তম্ত করিয়া বিষ& 
ভাৰে ৰসিয়৷ রহিয়াছেন, নয়নজলে তাহার পাওুবর্ণ গণুস্থলী ভাসিয়া 
_ বাইতেছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে দীর্ধঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, আবার 
ক্ষণে ক্ষণে উচ্চৈংস্বরে হাহাকার করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে" 
ছেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে ৮- 
১। এই মত অদ্ভুত ভাৰ শরীরে প্রকাশ। 
_ মনেতে শুন্ততা, সদা) ৰাক্যে হা হুতাশ্‌॥ 
কাহা করো, কাহা পাও ব্রজেন্জননান । 
কাহা মোর প্রানাথ মুরলীবদন & 


শ্রীরাধা ও মহাপ্রতু - ১৩১ 


৯৯৫৯৫৯৮৯৮১৯ সাসাসপাপিপিপসিপাপাসিপিপাপিপিসপাসপাসিপাসিপিিপিিসসিসিঈপাাসিসিসিসিস্তাসা্ি১১পসিশ 


কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর ছুঃখ। 
ব্রজেন্্রননদন বিজু ফাটে মোর বুক ॥ 


২1 শুন মোর প্রাণের বান্ধব । 
নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন দরিদ্র মোর জীবন 
দেহেন্দ্িয় বৃথা মোর সব॥ 
পুন কহে হায় হায় শুন স্বরূপ রামরায় 
এই মোর হৃদয় নিশ্চয়। 
গুনি করহ বিচার হ্র নয় কর সার 
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥ 


যে কালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম নুভদ্রা সাথ 
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র । 
সফল হইল জীবন দেখিস পল্মলোচন 
জুড়াইল তমু-মন-নেত্র ॥ . 
গরুড়ের সন্নিধানে রহি করে দরশনে 
সে আনন্দ কি কহিব ঝ'লে। 
গরুড়ন্তস্তের তলে আছে এক নিয়গালে 
সে খাল ভরিল অশ্রজলে ॥ . 
বাহ! হৈতে ঘরে আসি মাটির উপরে বনি 
নখে করে পৃথিবী লিখন। 
ছাহা কাহা বৃন্দাবন কাহ! গোপেক্রনন্দন 
কাহ সেই শ্রীবংশীবদন ॥ 


৩ 


5৩২ গৃম্ভীরায় শ্রীগৌরা্ 
কাহা সে ত্রিতঙ্গ ঠাম কাহা সেই বেণুগান 
কাহা! সেই যসুনা পুলিন। 
কীহা রাসবিলাস ..- কাহা নৃত্য গীত হাস 
কাহা প্রভূ মদনযোহন ॥” রর 
উঠিল নানা ভাববেগ . মনে হইল উদ্বেগ 
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে। 
প্রবল বিরহানলে ধৈর্য্য হল টলমলে 
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ 
৪1 “মোর বাক্য নিন্দাানি কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি 
গুন ফোর এ স্ততি বচৰ। 
নয়নের অতিরাদ তুমি মোর প্রাণধন্‌ 
হাহা পুন দেহ দরশন |” 
সতস্তকম্প প্রস্থেদ বৈবর্ণয অঙ্র শ্বরতেদ 
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত | 
হাসে কান্দে নাচে গাঁয় উঠি ইতি উতি ধায় 
ক্ষণে ভূষে পড়িলা মৃচ্ছিত । 
৫1. প্রাপ্ত রর হারাইয়া .. তার গুণ সোঙরিয়া 
মহাগ্রতু সন্তাপে বিহ্বল । 
রা শ্বূপের করে ধরি ' কহে হাহা হরি হরি 
ধৈর্য গেল হইল টপল ॥ 
এইরূপ আরও কহস্থল উধৃত করিয়া প্রদর্শন করা খাইতে 
পারে যে, শ্রীমৎ প্রবৌধানন্দবর্ণিত ব্রজ-বিরহিণীর স্তায় শ্রীগৌরাঙের 


জ্রীরাধ। ও মহাপ্রড়ু ১৩শ 


রে উহা বিতর 


বিরহপাতুর গণ্স্থলের অশ্রসিক্ততা, দীর্ঘনিঃস্বীস, এরং করুণস্বরে 
হাহাকারপূর্ববক শ্রীকৃষ্খবিরছে উচ্চরোদন,-_বিপ্রলস্ত-রসময়ী গৌর- 
লীলার নিত্য ব্যাপার । 
শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীক্কঞ্চ-বিরহ-নৈকল্য-জনিত এই চিত্রগানি শ্রীপাদ 
প্রবোধানন্দ, পূর্বোদ্ধত একটিমাত্র পদ্যে অতি পরিস্ফুটরূপে 
'মীকিয়া তুলিয়াছেন। উক্ত পদ্ধটার মর্ম ৰাঙ্গলাভাষায় নিয়লিখিত- 
রূপে কিয্নৎপরিমাণে ব্যক্ত করা যাইতে পারে, বথা__ 
বাম করতলে কপোন রাখিয়। 
বিষ গৌরাঙ্গ রায়। 
সর ঝর রর 'রারিছে নয়ান 
গণ্ড ভাসিছে তায় ॥ 
ঘন হা-হুতাশ ঘন দীর্ঘশ্বাস 
ঘন ঘন হাহাকার। 
্রীক্কঞ্ণ-নিরহে গৌরাঙগসুন্দর 
ভাবে মগ্ন শ্রীরাধার ॥ 
' শ্রীগৌরাঙ্-লীলার ব্রজবিরহ অধিকতর পরিস্ফুট এবং ভক্তবর্গের 
শমধিকতর হৃদয়ঙ্গমোপয়োগী হইয়াছে। তাই প্রবোধানব্দ লিখিয়াছেন-__ 
শীমপ্তাগবতস্ত পরমং তাতপর্যমুট্রক্কিতমূ_. 
গ্রীবৈয়াসকিন! দূর্য়তয়া রাস-প্রসঙ্গেইপি যৎ। 
মদ্রাধা-কেলিনাগর-রমাস্বাদৈকতত্ভাজনং 
ততস্তপ্রথনায় গৌরবপুষা লোকেহ্বতীর্ণো৷ হরিঃ ॥ 
/ শ্রুগরাঙ্গনুনদর স্বীয় নিগুঢ়ি লীলামাধুরী গ্রচারার্থই অবতীর্ণ 


১৩3 গৃম্ীরায় প্ীগৌরাঙ্গ 


২ ৮২৯১৯৯৫৯৯৯৯ ৯৯৯০০ পসিিস্পিিসপিসপািসিিসিপিপিসিসপিসপিসি পপ ১৪৯৯ পিপিপি সিসি, পপি 


হ্ন। মামনি বেদব্যাস শ্রীমস্ভাগবতে পররাধাতফের নিগৃঢ় নীল 
রস-বন্দর্তের কেবল উদ্দেস্তমাত্র পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উহাতে নিগৃড় 
লীলা-রমের বিস্তার করা হয় নাই। প্রগাঢ় অন্থশীলন ভিন্ন উক্ত 
রস কোন প্রকারেই অধিগম্য হয় ন1। স্বীয় রস-মাধুরী আস্বাদন ও 
জগতে উহার প্রচার করার নিমিত্তই শ্রীগৌরহরি অবতীর্ঘ হইলেন। 
শ্রীপাদ স্বরূপের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার-তত্বের স্বিখ্যাত 
পদ্ভটীর মর্মানুসারে শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন £__ 
পূর্বে ব্রজবিলাসে যেই তিন অভিলাষে 
যড়্েহ আস্বাদ না! হইল। 
শ্রীরাধার ভাবসার আপনি করি অঙ্গীকার 
সেই তিন বস্ত আস্মাদিল ॥ 
আপনি করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্তগণে 
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী। 
নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান 
মহাপ্রভু দাতা শিরোনণি ॥ 
জরিভমূতের আদি লীগার চতুর্থ গরিচ্ছেদে নিখিত হইয়াছে: 
রূস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার । 
প্রেমরস আস্বাদিলু' বিবিধ প্রকার ॥ 
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। 
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহ! আস্বাদন ॥ 
রাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার বিনে |. 
সেই তিন সুখ কভু নহে আম্বাদনে ॥ 


শরীরাধা ও মহাপ্রতব, ১৩৫ 


পাপা এপ্স সপিসা১৫ ২৯০৯৫ ৬৯৮১প৯৯৫১১০৯৯১৫৯৫ সিস্ট পা ০৯৮৮ 


রাধাভাব অঙ্গীকরি, ধরি তার বর্ণ 
তিন সুখ আম্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ 
এই সকল তত্ব বহুবার উক্ত হইলেও প্রত্যেক বারই নব-নবায়- 
মান ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে । শ্রীগৌরাঙ্গ*লীলায় ব্রজ-বিরহের 
সকল চিত্রই সুম্পষ্টতররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ অস্ত্য- 
লীলার লিখিয়াছেন-_ 
হান কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশ! হয়। 
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥ 
শ্রীউজ্জলনীলমণিতে এই দৃশ দশার বিবৃতি আছে তদ্যথা-_ 
চিন্তাত্র জাগরোদ্ধেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। 
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো৷ মৃত্যু্দশাদশ ॥ 


অর্থাৎ বিরহে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, দেহের কৃশতা, অঙ্গের 
মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও ৃত্যু_-এই দশ দশা 
উপস্থিত হইয়া থাকে। 
ভতবিরহ্বর্ণনায় শ্রীরাধার চিন্তাদশার অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত? 
করিম্বাছি। এস্থলে প্রীউজ্্রলনীলমণি গ্রন্থ-অবলম্বনে এ সম্বনে 
কিঞ্চিং আলোচনা করা যাইতেছে। চিন্তা কাহাকে বলে? 
পরম কারুণিক প্রীপাদ গ্রন্থকার বলেন-_ 
অভীবব্যোগ পারানাং ধ্যানং চিন্ত! গ্রকীর্তিতা। 
শধযাবিবৃতিনিঃ শ্বাস নিষ্পক্ষপ্রেক্ষণাদিকৎ ॥ 


ক উপায়সকলের যে ধ্যান তাহাকেই চিন্তা বলে। 


শনসিপিপশ। 


১৩ গম্ভীরায় শ্রগোরা্গ 


২িতিসািসিসিসিসিসিসি৯ পাপা 





পিপি সরাশিিসরিি সিসি নতি 


চিন্তায় শহ্যাকণ্টকত্ানুভব, নিঃশ্বাস ও নিল্লক্ষদর্শন প্রভৃতি ক্ষণ 
উপস্থিত হক্ধ। কিন্তু এই চিন্তা পুর্বরাগজনিতাঁ। অপর পক্ষে 
ভূত্তবিরহে যে চিজ্তার উদয় হয়, তাহা স্বতন্্। ভূতকিরহে ষে প্রকার 
চিন্তার উদয় হয়, পুজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জনীলমণি গ্র্থ 
তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্যথাঁ_ 

ষদা ফাতো৷ গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা- 

নুকুন্দো গান্বিস্তস্তনয়মনুরুদ্ধন্‌ মধুপুরীম্‌ ) 

তদামাজ্জীচন্তাসরিতিবনঘূর্ণাপরিটৈ 

রাগাধায়াং রাঁধাময়রপয়সি রাধাৰ্িরহিণী ॥ 

জানন্দচক্দ্রিকা টাকার মর্ হইতে ইহার ৰঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা 

যাইতেছে । “ঘন গোপীদের হৃদয়ানন্দ মুকুন্দ গান্ধিনীতনয় অক্তুরের 
অনুরোধে নন্দালয় হইতে মধুপুরীতে গমন করেন, তখন বিরহিণী 
্রীরাধা ৰাধাময় জলুক্ত অগ্গাধ নদীর ঘুর্ণাপাকে নিমগ্ন হইলেন। 
অর্থাৎ শ্রীরাধা স্বীয় মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন ;--“আমি 
কি আশাপাশে ৰন্ধ হইয়া ৰিরহজ্বাল! সহিবার নিমিত্ই এই প্রাণ 
রক্ষা করিব? যদি গ্রাণতাগ্গ করিতে হয়, তবে কি আগুনে প্রবেশ 
করিয়া প্রাঁণত্যাগ করিব, অথবা যমুনাজলে নিমজ্জিত হইব ? তবে 
প্রাথ পরিত্যাগ করিক কি? আচ্ছা, আমার মৃত্যুর পর আমার 
প্রাণবল্পত যদি আমাকে মনে করিয়া এই ব্রজপুরে আগমন করেন, 
আর আমাকে না দেখিতে পান; ভবে তিনি কি করিবেন ?-_ইহাও 
এক বিষম তাবনা ! তিনি আমার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন 
কিংবা প্াপরক্ষা করিবেন, তাই বা! কি. করিয়া বুঝিব? তি কি 





প্রীয়াধা ও মহাপগ্রতু ১৩৭ 


১/৮৯৮৯০৮৬৯০১ি১ সিিি 





১ ৯০৯৬৯৯৮৮৯০১৯৮৩৯৯প পিসি পিপিপি সপ 


| ্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন ?--তিনি যে মহাগ্রেমী, আমার শোকে 
তিনি কি প্রকারে প্রাণধারণ করিবেন? তাহা হইলে আমি 
কেনই বা মরিব ? আমি মরিব না__ আশায় আশায় জীবনধারণ 
করিয়া রহিব, আবার বধুয়ার সুন্দর মুখখানি দেখিব। যদি বধুর 
বিরহানলে এ প্রাণ ন! যায়, তবে ইচ্ছা করিষ্বা মবিব না”__শ্ীরাধা 
এইরূপ চিন্তায় নিষগ্ৰ হইয়াছিলেন। “মরিব মরিব আমি নিশ্স্ক 
মরিব, কান হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব” পদটাও চিন্তার উদাহরণ 
শ্রীমতীর চিন্তাব্যগ্রক অন্ত এক প্রকার পদ বিদ্বাপতির পদাবলী 
হইতে প্রদত্ত হইতেছে। তদ্যথা-- 
কতদিন মাধব রহৰ মথুরাপুর 
কবে ঘুচব বিহি ৰাম। . 
দিবস লিখি লিখি নখর থোযায়নু 
বিছুরল গোকু নাম ॥ 
হরি হরি কানে কব এ সম্বাদ | 
সোগুরি সোঙুরি লেহন ক্ষীণ তেব মবু দেহ 
ভ্রীবনে আছয়ে কিৰ! সাধ ॥ 
পুরৰ পি্ারী' নারী হাম আছনু' 
অব দরশনছু অন্দে | . 
ভরমধ় ভ্রমরী ভ্বমি স্ববহু কুন্থমে বুমি 
না তেজই কমলিনী লেহ॥ 
আশা; নিখড় করি জীউ রত রাখৰ . 
বহি যে করত পরাণ॥ 


১৩৮ গভভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


প২০৯ পাম ৯ ৯ ০৬সিস্পি৯১া৯পপা অাপািিস্তি৬া৭প ০৯৮ 


বিশ্াপতি কহ আশাহীন নহ 
আওব সে! ৰর কান ॥ 
এই পদে চিন্তা, উদ্বেগ, ও তানব ইত্যাদি দশ! অভিব্যঞ্জিত 
হইয়াছে। উক্ত পদে প্রীরাধা বলিতেছেন “মাধব আর কত 
দিন মথুরাপুরে থাকিবেন, কতদিনেই বা বিধাতার বিমুখতা ঘুচিবে ? 
দিন গণিতে ভূমিতে আক পাতিয়া৷ পাতিয়া নখর ক্ষয় করিলাম, 
কিন্ত মাধব এখনও আসিলেন না। হায় তিনি কি গোকুলের নাম 
পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন ?” 
এখন মহাপ্রভুর দশা দেখুন, যথা শ্রীচরিতামৃতে-_ 
১। প্রাপ্ত রত্ব হারা হঞা গ্রছে ব্যগ্র হৈল। 
বিষ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইল ॥ 
ভূমির উপরে বসি নিজ নথে ভূমি লেখে। 
অস্রগঙ্গ! নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে ॥ 
“পাইনু বৃন্দাবন নাথ পুন হারাইনু। 
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুচি আইন ॥ 
প্রাপ্ত কু হারাইয়া তার গুণ সোওরিয়া 
মহাগ্রতু সম্তাপে বি্বা। 
রা স্বরূপের ক ধরি কহে, “হা হা হরি হরি” 
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ 
“শুন বান্ধব কৃষের মাধুরী । 
ৰার লোভে মোর মন ছাড়ি লোকবেদধর্শ 
মোগী হইয়া হইল ভিখারী ॥ 


হ্‌ 


শ্রীরাধা ও মহাপ্রভু ১৩৯ 


২ সিপা্পিপাপাপিপিপিসিপিস্িতাসাপতিস পাস অনিক সপাা/৯। 


: এরইনবপ চরিতামৃতের বহুল পদদ্বারা ্রীদহাপ্রভূর চনত 
উদ্বেগ প্রভৃতি দশা! স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
উদ্বেগ, জাগরণ ও তানব প্রভৃতি দশানচক অসংখ্য পদ আছে। 
এস্থলে কয়েকটা পদ উদ্ধৃত কর! যাইতেছে__ 
হরি গেও মধুপুরে হাম কুলবালা। 
বিপথ পড়ল যৈছে মালতীমালা ॥ 
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি। 
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥ 
নয়নক নিন্দ গেও, বয়নক হাস। 
স্থখে গেও পিয়াসঙ্গে, ছুখ,হাম পাশ ॥ 
তণয়ে বিষ্ভাপতি শুন বরনারী। 
সুজনক কুদিন দিবস ছুই চারি ॥ 
শ্ীরাধা কৃষ্ণ-বিরহে বিধুরা হইয়া বলিতেছেন, “সথি তুমি আমায় 
আর কি বলিয়! প্রবোধ দিবে? আমি এখন কি করিয়া! দিনযামিনী 
ষাপন করিব? তুমি আমাকে হাসিমুখী দেখিতে চাও! হায়, 
আমার মুখের হাসি, চথের ঘুম ও মনের সুখ বধুয়ার সঙ্গে চলিয়! 
গিয়াছে, কেবল অনন্ত যাতনাই আমার এখন নিত্য সহচরী |” মর্ধব- 
বেদনার কেমন সরল অভিব্যক্তি! জ্ঞানদাসের একটা পদও শুনুন-_. 
গুন নাহি হেরব সে ঠাদবয়ান। 
দিন দিন ক্ষীণ তনু, না রহে পরাণ। 
আর কত পিয়াণ্ণ কহিব কানদিয়া। 
জীবন সংশয় হলে! পিয়! না! দেখিয়! ॥ . 


১৪৪ গন্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


পাপা পিসি ৯০৮৭৯ প৯৮৯ পিসি ১৮৯ ৬১৫৯৯ পাসিরি৯১৯৫৯০৯০৯৮১১৯প৯৯ি১০িস প১তিসিউত ৩০১০০ ০ তত 


উঠিতে বমিতে আর নাহিক শকতি। 
জাগিয়া জাগিয়! কত পোহাইব রাতি ॥ 
সো স্থুথসম্পদ মোর কোথা কারে গেল। 
পরাণপুতলী মোর কে হরিয়া নিল ॥ 
আর ন! যাইব সোই যমুনার জলে। 
আর না হেরব শ্তাম কদন্বের তলে ॥ 
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া । 
জ্ঞানদাস কহে ফাটি যায় মোর হিয়া ॥ 
্ীরাধ। বলিতেছেন সঙ্গনি, “দিনে দিনে তন ক্ষয় হইতেছে, শ্তামবিরহে 
বুঝি এ প্রাণ আর এ দেহে রহিবে না। আর সে মুখখানি দেখিতে 
পাইব না, চোখে ঘুমনাই, আর কতকাল এইরূপ জাগিয়া জাগিয়া 
নিশি পোহাইৰ ? জন, বড় সাধে সাধে যমুনাকুলে যাইতাম, আর 
শ্যামযমুনার শ্রামলতটে প্রাণের প্রাণ স্তামস্ুন্দরকে দেখিতে পাইতাম 
আমার সে সাধ ফুরাইয়াছে,_-ছায়, আমার সে পরাণ-পুতলীকে 
কে হরণ করিল,- হায় হায়, আমার সে স্থখসম্পদ কোথায় গেল, 
আমার নিলাজ প্রাণ এখনও দেহে রহিয়াছে ।” 
এ পদেও জাগর তানব এবং উদ্বেগাদি সুষ্পষ্ট। জাগরণের 
আরও একটি পদ উদ্ধৃত হইতেছে-- 
কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাদবয়ান। 
আখি তিরূপিত হবে জুড়াবে পরাণ ॥ 
কালরাতি না গোহায় কত জাগিব বসিয়া। 
৭ শুনি প্রাণ কান্দে না৷ যায় পাতিয়া 


্রীবাধা ও নহীপ্রত ১৪১ 


পপি পতি 


উঠি বসি আর কত্ত গোহাইব রাতি। 
না যায় কঠিন গ্রাণ ছার নারীজাতি ॥ 
ধন জম যৌবন দোসর বন্ধুজন। 
প্রিয় বিনা শূন্য ভেল এ তিন তুবন ॥ 
কতদুরে পিয়া মোর করে গরবাস। 
ছুঃখ জানাইতে চলে বলরাম দাস ॥ 
শ্রীর়াধা বলিতেছ্েন_-“সথি, আর কতকাল “উঠ. বোস” করিয়া 
প্লাতি পোহাইব) প্রিয়তম প্রাণবল্পভ বিনা ত্রিভৃবন শুন্ত-শৃন্ত বোধ 
হইতেছে ।” 
শ্রীকুষ্ণবিরহবিধুর শ্রীন্রীমহাপ্রতৃর জাগরণদশাদি সনবন্ধেও এই" 
ঈপ সুম্পষ্টতর প্রমাণ প্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, বথা-_ 
১। সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ। 
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সন্কীর্তন ॥ ১৪শ পঃ অন্তা। 
২। শৃষ্ঠ কুপ্তমণ্ডপ কোণে যোগাত্যাস কৃষ্ণধ্যানে 


০০ এিশি ও ২ সি ৯১স২৯৯৫১১৫১৯৫ ০ 2 পাপা 


তাহা লঞ! রহে জাগরণ ॥ ৃ 
ক আত্মা মিরঞ্জন | সাক্ষাৎ দেখিতে মন 
ধ্যামে রাজি কয়ে জাগরণ ॥ 
৬।  গণ্ভীত্ার বারে গোধিণী করিল শয়ন। 
সব রাজি করে প্রভূ উচ্চ সঙ্ধীর্ভন ॥ 
১৭ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা। 


॥)। এই মত ধিলাপিতে অর্ধরাজি গেল। 
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞ্ডি প্রতুকে শোয়াইল ॥ 


১৪২ গ্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


সপিপস্িিসিসপউ৯৯/৯১/২৬ সাবাস, ল পপি সিসি সপ উসিএাপিপদির্পপিশি 


প্রভুকে শোঞাইয়া রামানন্দ গেল ঘরে। 
স্বরূপ গোবিন্দ গুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥ 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন। 
নাম সন্থীর্ভন করে, বসি করে জাগরণ ॥ 
বিরহে ব্যাকুল প্রতুর উদ্বেগ উঠিল। 
গস্তীরার ভিত্ত্ে মুখ ঘষিতে লাগিল ॥ 
১৯ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা। 
€। সেই সেই ভাবে নিজ গ্লোক পড়িয়া । 
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে ছুই বন্ধু লঞ ॥ 
কোন দিন কোন ভাবে প্লোক-পঠন। 
- সেই শ্লোক আম্বাদিতে রাত্রিজ্াগরণ ॥ 
২০ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা । 
৬। : দিবাভাগে ভক্ত সঙ্গে থাকে অন্তমন!। 
বাত্রিকালে বাড়ে প্রভূর বিরহবেদন! ॥ 
৭। গম্ভীর! ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব। 
তিত্যে মুখ শির ঘসে-_ক্ষত হয় সব 
২ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা । 
পর্দকর্তা নরহরি লিখিম়্াছেন £-- 
গম্ভীরা ভিতরে গোর! রায়। 
জাগিয়া রজনী পোহায় ॥ 
থেনে খেনে কন্পয়ে বিলাপ। 
_ খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাপ॥ 


শরর়ধ ও বহার ১৪৩ 


পপ এ ভাপ, আত এই ঘ৫৮৬৯২০৩১১৯১০৯৮ ্ ০৯৯৩ ৩সিএিসািপিসাপাতাাসিপাপতাতাপাপিস পা ৭ 


খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে। 
কোন যদি না রহ পহ' পাশে ॥ 
ঘন কান্দে তুলি ছুই হাত। 
“কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥” 
নরহরি কহে মোর গোরা । 
রাইপ্রেমে হইয়াছে তোরা! ॥ 
রাস্্রিকালে সর্বপ্রকার যাতনারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রজনীতৈই 
_ বিরহ-যাতনার বৃদ্ধিকাল। মহাপ্রভুর বিরহ-যাতনা! ও বিরহোন্মাদ 
শ্রীমতী স্ঠায় রাত্রিকালেই অধিকতর বাড়িয়া উঠিত। নীলাকাশে 
চাদের হাসি, কাননে কাননে কুম্থমরাশি, অন্ত বিস্তৃত অপার নীলা" 
ঘুধির তরল তরঙ্গে চন্দ্ুকিরণের মধুর নৃত্য,_উদ্দীপনার ব্যপদেশে 
শ্ীগৌরচন্দ্রের হৃদয়ে স্ট্রীকষ-বিরহ অধিকতর জাগাইয়! তুলিত,_- 
তিনি কখনও কাননের কুন্থমশোভায় শ্রীবৃন্দাৰনলীলা৷প্রত্যক্গ করিতে 
করিতে চটকপর্বতের অভিমুখে ধাবিত হইতেন, কখনওবা শ্রীযমুনার 
স্টামসলিল-ভ্রমে সমুদ্রজলে পতিত হইতেন। অন্ত্যলীলায় আমরা এই 
সকল অদ্ভুত অলৌকিকী লীলা দেখিতে পাই। এই অস্তালীলাতেই 
র্রীমহাপ্রত্র আবির্ভাবের হেতু জুম্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। 
ইহাতে দেখা যায় যে, প্রীরাধার প্রেম-মাধুরীতে শ্রীগৌরাঙস্ুন্নর পুর্ণ- 
রূপে বিভোর হইয়াছিলেন, শ্রাধাতাবে বিভাবিত হইয়া বিরহ- 
বিধুরা শ্রীরাধার দশা পূর্ণরূগে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ- 
গা)! জীবের মধুর ভ্গনপথ শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় যেরূপ প্রদশিত 
হইয়াছে, আর কোথাও তাহার লেশাভামও দেখা! যায় না। 


১৪৪ তীর গোরা 


এত সাই ১০৮১০৯০০১৮৬ এ৯ত৩৯৮৯৫৯৭ 


বে তীর চিতা, জাগরণ ও উদ্বেগের উদাহরণ 
গঁতিগয় পদ ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত কথা হইয়্াছে। উজ্জলনীলমণিডে 
চিন্তার যে উদাহরণ উদ্লিখিত হইয়াছে, তাহাও দ্বিবৃত হুইয়াছে। 
উত্ত গ্রন্থ হুইতৈ এখন শ্রীমতীর বিরহজমিত জাগরাঁদির উদাহরণ 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে । ভদ্যথা_- 
ঘাঃ পন্তস্তি প্রি প্রপ্নে ধন্তা স্তা সখি যোধিতঃ। 
অশ্্াকপ্ত গ্তে কৃষ্চে গত নিদ্রাপি বৈরিণী ॥ 

: এই শ্লোকটা পদ্যাবলী হইতৈ উদ্ধৃত হইয়ান্ছে। ইহার অর্থ 
গুইরূপ--শ্রীাধা ধিশাখাকে বলিলেন, সখি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্নে 
প্রিয়তম প্রাণবন্নতকে দর্শন করে তাহার! ধন্য, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় 
গিয়াছ্ছেন পরে তাছার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাও আমাদের ঘৈরিণী হয়| 
চলিয়া গিরাছে। 

হংসদূত হইতে উদ্বেগের উদাহরণ গৃহীত হইতৈছে যথা £- 
মনো মে হা কষ্টং জলাতি কিমহুং হস্ত করবৈ 
ম পারং নাধারং স্থঘুখি ফলন্নামাস্য জলধেঃ | 
ইদং বন্দে মৃদ্1 সপদ্গি তণুপাঁয়ং কখয় মে 
পরাদৃস্তে যন্মাদবত্তি-কণিকয়াপি ক্ষিকয্ধা। ৯ 

* আীগাদ শ্রীজীৰ গোস্বামীর লোচনরোচনী টাকায় এই পলো্টটার বিস্তৃত 
দ্যাধ্যা দুষ্ট হইল লা। তাহাতে কেৰল চতুর্থ চরণে “পরামূষ্ঠে” পদের অর্থ 
“ম্প্‌ষ্টা ভৰামি” এইরূপ ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে। গ্রীল বিশ্বনাথের আনন্দচক্রিকায় 
লিখিত হইয়াছে :_জীরাধা লঙলিভামাহ- মন ইতি। অস্ঠমহীসন্তাপাত্তক্ষদ্য 
ধতিকষলিতয়। কত) পরা সা তব সীতা. 


্রীরাধা ও মার ১৪৫ 


৯১৯ এসসি এসিসিএ সিসি ০ ০০১পসিপিউিপাশীীিিতিউাসাশি সিসি 


পরী প্রবলতর বিরহবেদনা সহ করিতে না পারিমা ধৈর্য্য 
ধারণের উপায় লাভের নিমিত্ত ললিতাকে বলিতেছেন, "ললিতে 
আমার একি হইল, নিদারুণ বিরহানলে দিনরজনী আমার হৃদয় 
দগ্ধ হইতেছে, এখন কি করি? আমি যে এই বাড়বানলপূর্ণ 
হুঃংখসাগরের আর পারাৰার দেখিতেছি না। ললিতে তোমার পায়ে 
পড়ি, যাহাতে আমি এই ভীষণ উদ্বেগে অতি অন্পক্ষণও ধৈর্যধারণ 
করিতে পারি, আমায় তাহার উপায় বলিয়৷ দাও।” 














“করবৈ”" পদের অর্থ “করোমি”। হুত্র_কৃঞ্চোন্ুড়ত্বমোভৈ 4 -ধৃতির লক্ষণ 
এই থে 
জ্ানাতীষ্টাগমাদৈস্ত সম্পূর্ণম্পৃহতা ধৃতিঃ। 
লোহিত্যবদনোল্লাসসহাসপ্রতিভাদিকৃৎ ॥ 
শ্রীল গোপাল চত্রবর্তিমহোদয় হংসদুতের অতি বিস্তৃত টীকায় এই শ্লৌকটার 
ব্যাথ্যা করিয়াছেন। তাহীর দৃষ্ট পুথিতে এই শ্লোকটার কিঞিৎ পাঁঠান্তরও 
দৃষ্ট হইল। চতুর্থ চরণের পাঠে যথেষ্ট বৈষম্য আছে যথা-_ 
“পৰাসৃষ্ট। যৎ স্যাং ধৃতিকণিকয়াপেক্ষগ্িকয়া |” 
গ্রীল গোপাল চক্রবর্তি মহাশয় এই পাঠাবলম্বনে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন--“তং 
উপায়ং কথয় মে মহাং যেনোপায়েন ধৃতিকণিকয়! ধৈ্ধযলেশেন পরামৃষ্টা স্যাং মুক্তা 
স্যাং ভবামি। কীদৃস্ত।--অপেক্ষতে অসৌ অগেক্ষরী (কন্বণি উনট, ততঃ স্বার্থে ক: 
প্রত্যয়ে কেইন ইতিহস্বতস্ত্ীয়ামাৎ তয়! অপেক্ষার্য়েতি যাবৎ” আমরা যে পাঠ 
স্ুলে উদ্ধৃত করিয়াছি শ্রীল .গোপালচত্রবর্তিমহীশয়ের সে পাঠও অবিদিত ছিল 
না| তিনি লিখিয়াছেন, “পাঠীন্তরমহদয়ঙ্গমম্” অর্থাৎ এই চরণের পাঠাস্তর আমি 
বুষিড়ে পারিলীম না। কিন্ত ্ীজীবের টাকায় যখন উক্ত পাঠ ধৃত হইয়াছে! 
. উহাই বিশ্তদ্ধ বলিয়া! মনে করিতে হইবে। 
১৪ 


১৪৬ গস্ঠীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 
তন্তা ও মলিনাঙ্গত। প্রভৃতির উদাহরণ পদাবলীতে অতি 
পরিশ্বট। এন্থলে পদকল্পতরু হইতে মলিনতার একটি পদ উদ্ধত 
করা যাইতেছে +- 
যে মোর অঙ্গের | পবন পরশে 
অমিয়াসাগরে ভাসে । 
এক আধ তিলে মোরে না হেরিলে 
যুগ শত হেন বাসে ॥ 
সোই সে কেন এমন হল। 
কঠিন গান্ধিনী- তনয়কি গুণে 
তারে উদাসীন কৈল॥ 
পরাণে পরাণে বান্ধা যেই জন 
তাহারে করিয়া ভিন। 
মথুরা নগরে, থুইল কার ঘরে 
সোঙরি জীবন ক্ষীণ॥ : 
কেমনে গোঙাব এদিন রজনী 
: তাহার দরশ বিনে । 
বিরহ দহনে যে দেহ মলিন 
আকুল হইন্থ দিনে ॥ 
অন্তর বাহির মলিন শরীর 
জীবনে নাহিক আশ। | 
সনি বিয়াকূল হইয়া ধাইয়া 
চলিল শঙ্কর দাস 


শ্রীবাধা ও মহাপ্রতু ১৪৭ 
.বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতে বৈষ্ণব কবিগণ যেমন সিদ্ধহস্ত, 
এমন আর অন্থাত্র পরিলক্ষিত হয় না। জদয়ের অন্তস্তল ভেদ 
করিয়া যে যাতনার উৎস উৎসারিত হয়, ছুখের দুঃখী না 
হইলে অপরের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা ত দূরের কথা,_ অপরের 
উহা! হৃদয়ঙ্গম করাই দুঃসাধ্য। বৈষ্ণবপদকর্তারা যেরূপ সজীব 
মরস, পরিষ্কুট ও যথাযথভাবে রজভাবের চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন, 
তংমন্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে ব্রজরসের কাব্য 
লেখা ইস্বাদের কবিখাতির যশোলিপ্লার কওুয়নজনিত নঙে-- 
ইহারা ব্রজভাবের মহাপাগরে স্বীয় হৃদয় বিসঙ্জন করিয়া, -- 
তগ্ছাবে দিবানিশি নিমজ্জিত থাকিয়া --নিরস্তর তণ্ভাবাবিষ্ট তইয়া 
সখীদের পার্্বরীর নায় যেন রজলীলা সন্দশন করিতেন । 
শ্রীল শঙ্কর দাসের রচিত উদ্ধৃত পদটা অতি উচ্ছাসময়। 
শ্রীরাধার পূর্বস্থৃতি তাহার হৃদয়ে অতি ভীষণ ক্লেশৈর উদয় করিয়া 
দিতেছে । তিনি বলিতেছেন -“সখি, সে আমায় কতই ভালবাসিত। 
আমার অঙ্গের বাযুস্পর্শে যে অমিয়মাগরে ভাদিত, আধতিল আমাকে 
না দেখিলে যে শতধুগ বলিয়া! মনে করিত, আজ সে এমন হইল 
কেন? অক্ররকি গুণে তাহাকে এমন উদাসী করিল। যাহার 
প্রাণ আমার প্রাণের সহিত বাধা, অক্রুর তাহাকে ভিন্ন করিয়া, 
এখন মথুরা নগরে কার ঘরে লুকাইয়! রাখিল-_তার কথা ভাবিতে 
ভাবিতে জীবন অবসন্ন হইতেছে -তাহাকে ন] দেখিয়া কি করিয়া 
দিন রুদনী গোঙাইব? দারুণ বিরহানলে আমার অস্তর বাহির 
পড়িয়া ছারথার হইতেছে, আমার আর জীবনের আশা নাই» 


১৪৮ গম্তীরাষ় শ্রীগৌরাক্ষ 


৫৯ সিসসিতি৯ উদাএএসপএসপাপ১পাাপাপাাপাশাপিসিসি্পার্পপিশিত৬৯৭ পেপসি সপ 


উজ্জলনীলমণিতে যে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই-- 
হিমবিসরবিশীর্ণাস্তভোজতুল্যাননপ্রীঃ 
খরমরুদপরজ্যঘন্ধুজীবোপমৌঠী। 
* অঘহরশরদর্কো ্তাপিতেন্দীবরাক্ষী 
তব বিরহবিপত্তিগ্নাপিতাসীদ্বিশাখা ॥ 
উদ্ধবসন্দেশে শ্রীবিশাখার মলিনতা বর্ণনা! করিয়া গ্রন্থকার দূতীর 
মুখে প্রকাশ করিতেছেন, “হে অঘহর, তোমার বিরহে বিশাখার মুখ 
খানি শিশিরপরিমূদ্িত কমলের ন্ায়__অধরৌষ্ঠ খরতর বায়ুর 
উত্তাপে বিশুদ্ধ বন্ধুজীবের স্তায়,_এবং শারদস্থ্যোন্তাপে কুমুদের 
স্তার,__বিগু ও বিমলিন হইয়া গিয়াছে । ইহাতে শ্রীরাধার অবস্থা 
যে কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার।৮ 
এই অবস্থাপ্রকাশক শত শত মর্মস্পর্শী পদ ও গান বঙ্গতাষায় 
রচিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল উদাহরণ মাত্র প্রদধিত হইল। শ্রীশ্রী 
মহাপ্রভুর এই সকল দশাপ্রকাশক প্রমাণ শ্রীচরিতামৃতাদি গ্রন্থে 
বহস্থনে পরিলক্ষিত হয়। 
_. শ্রীউজ্জলনীলমণিগ্রন্থে প্রলাপের একটা উদাহরণ ললিতমাধৰ 
নাটক হইতে উদ্ধত করা হুইয়াছে। উদ্দাহরণটা এই-_ 
ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রিকালক্কৃতিঃ 
কব মন্ত্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলহাতিঃ। 
ক রাসরসতাগবী ক সথিজীবরক্ষৌ যধি 
নিধির্ম স্হৃত্মঃ ক বত হত্ত হা ধিগবিধিম্‌। তা 
শ্্রীরাধিক। বিলাপ করিয়৷ বলিতেছেন--“সখি নন্দকুলচন্ত্রমা . 





শ্রীরাধা ও মহাপ্রভু ১৪৯, 


শিপাপাপাসািসিতিিতিপাসিিশিপিসিবাউিসিপিসিপিসিসিসিসপিসিসিপিসিসিস্পিিসিপিস্িসিসসপিসি পল 


কোথায়, মেই শিখি-শিখও্ভূষণ কোথায়,__সেই গস্তীরমুরলীরব- 
কারী প্রাণবল্লভ কোথায়,__-সেই ইন্ধরনীলমণিছ্বাতি কোথায়,_.সেই 
রসরসতাগুবী কোথায়,__আমার প্রাণরক্ষার সেই মহৌষধি কোথায়, 
_ হায় হায়, আমার সেই দরিদ্রের নিধি সুস্থত্তম কোথায়, হাহা 
এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে আমার বিয়োগ ঘটাইল, সেই বিধা- 
ভাকে ধিক্‌।” শ্রীচরিতামৃতেও এই গঞ্টা মহাপ্রভুর গ্রলাপে 
ৰাবহৃত হইয়াছে যথা-_ 
রামানন্দের গল! ধরি করেন প্রলপন। 
স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজ সথিজন ॥ 
পুর্বে যেন বিশাখাকে শ্রীরাধা পুছিল। 
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল | 
অতঃপর উক্ত শ্লোকট উদ্ধৃত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
নিয্লিখিতরূপে উহার ব্াখ্যান্বাদ করিয়াছেন থা__ 
ব্রজেন্্কুল ছুগ্ধসিন্ধ কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্মু 
জন্মি কৈল জগত উজোড়। 
যার কান্তাম্বত পিয়ে নিরস্তর পিয়া জীরে 
ব্রজজনের নয়নচকোর ॥ 
সথি হে, কোথা কৃষ্ণ ! করাও দরশন। 
ক্ষণেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক 
শীঘ্র দেখাও, না বহে জীবন ॥ 
এই ব্রজের রমণী কাষার্ক তপ্তকুমুদিনী 
নিজ করামৃত দিয়া দান। 


গম্ভীরার় শ্রীগৌরাঙ্চ 


প্রফল্লিত করে যেই কাহ। মের চন্দ্র সেই 


দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥ 
কাহা দে চুড়ার ঠাম কাহা শিখিপুচ্ছ উড়ান 
নব মেঘে যেন ইন্দধন্ু। 
শীতান্থর তড়িদ্দ্যতি মুক্তামালা বকপাতি 
নবান্ুদ জিনি শ্তামতন্ ॥ 
একপার যে ছদয়ে লাগে সদা সে হাদয়ে জাগে 
কষ্চতন্ন যেন আম আঠা। 


নারীর মনে পশি যায় যত্ে নাহি বাহিরায় 
তন্থ নহে-সেঁয়। কুলের কীট ॥ 
জিনিরা তমালছাতি ইন্্রনীলণণিকান্তি 


যেই কান্তি জগৎমাতায়। 
শৃঙ্গাররস-সার আনি তাতে চন্ত্রজ্যোতস্কা ছানি 
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ 


কানা সে মুরলীধ্বনি নবান্বগঞ্জন জিনি 
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার । 
উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ 
আসি পিয়ে কান্তামৃতধার ॥ 
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষার মাহীষধি 
সখি, মোর তিহ সুহ্ৃত্ুম। 
_ দেহজীয়ে তাহা বিনে ধিক এই জীবনে 


বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ 


রাধা ও মহাপ্রভু ১৫১ 


০২০১ সীট পি সমস ৮ পি? 


বেজন ন'জীতে নাহি চার, তারে কেন জীয়ায় 
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধে শোক। 

বিধিকে করে ভতিন কৃষে দেয় ওলাহন 
পড়ি ভাগবতের এক গ্নোক ॥ 

'এই পদ এ স্থানে উদ্ধত মাত্র করা হইল। মহাপ্রভুর বিরহ- 
দশা-বর্ণনে ইহার ব্যাখ্যা বিবৃত করা হইবে। পদকর্তী শ্রীল রাধা- 
মোহনও এই শ্লোকটীর মন্্ানুবাদ করিয়াছেন, যথা £- 

“কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন। 

কাহা মোর গুণনিধি ও টাদবদন ॥ 

কাহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘনশ্তাম । 

কাহা মোর প্রাণেশ্বর যেন কোটাকাম ॥ 

কাহা মোর মৃগমদ কোটান্দ-শীতল । 

কাহা৷ মোর নবাম্ুদ সুধানিরমল | 

এছন প্রপাপিতে ভেল মূরছিত | 

এ রাধামোহন প্রভু বিরহচরিত ॥ 

পদকরতরুপ্রস্থে বিরহবিধুরা ও্রারাধার এইরূপ উচ্ছযাসমর 

বিলাপের পদগুলি যখন পদগায়কগণ দ্বারা গীত হয়, প্রেমিক 
ভক্তগণ সেই সকল পদ শ্রবণে উহাদের রস-মাধুর্যা কিন্ং- 
পরিমাণ আস্বাদন করিয়া ভগবদ্বিরহ-ভাবাতিশধ্য কিঞ্চিং অন্গতব 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । 

শ্রীল নরোন্তমের রচিত একটা প্রলাপ পৰকল্পতরুতে ঢূ 
হর] যখা__ 


১৫ গ্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


নবঘনশ্তাম | প্রণবনধু় 
আমি তোমায় পাঁশরিতে নারি। 
তোমার বদনশণী অমিয় মধুর হাসি 
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥ 
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতাম যদি 
তবে তোম৷ দেখিতাম সদাই । 
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি 
এবে তোম! দেখিতে না পাই ॥ 
এমন ব্যথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয় 
তবে মোর পরাণ জুড়া'য়। 
মরম কহিনু তোরে পরাণ কেমন করে 
কি কহক কহনে না যায় ॥ 
এবে সে বুঝিনু সথি পরাণ সংশয় দেখি 
মনে মোর কিছু নাহি তায়। 
যেকিছু মনের সাধ বিধাত! পাড়িলে বাজ 
নরোন্তম জীবন-সংশয় ॥ 
শ্রীরাধা কৃষ্খবিরহে অর্দবাহ্দশায় শ্ররু্ণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন, “নবঘনস্তাম-_-আমার প্রাণবধুয়া--আমি কিছুতেই ত 
তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না, তোমার সেই মুখশশী, তোমার 
সেই অমিয় মধুর হাঁমি তিলমাত্র ন৷ দেখিলেই প্রাণ ছটফট করে, 
আধতিল ন! দেখিলেই যেন মরিয়া যাই।” এই কথা বলিতে 
বলিতেই আবার তাহার বাহজ্ঞান হইল, তখন আত্মগত হইয়া 


রাধা ও নহাগত ১৫৩ 


পাপা তাত ২৮১টি পা তি ত৯৮৯ ০৬০৯ 


ীরাধা বলিতেছেন, ছা, হায়, আমার এমনি প্রি যত কোথায় গে গেল, 
কে তাহাকে হরিয়া লইল। আমার এমন বাথার বাথিত কে আছে 
ষে প্রিয়তমকে আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ শীতল করে।”” বলিতে 
বলিতে তাহার সম্পূর্ণ বাহ্জ্ঞান হইল, সম্মুখে সথীকে দেখিয়! 
বলিলেন-_“সথি মর্মের কথা তোমায় বলিতেছি, শ্তামবিরহে আমার 
যে কি দশ! হইয়াছে, প্রাণ যে কেমন করিতেছে, তাহা আর কি 
কহিব-_-উহা! বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না আমার প্রাণ 
ছটফট করিতেছে; কিছুই ভাল লাগিতেছে না, আমি কোন প্রকা- 
রেই প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না ।” 
বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধার বিচ্ছেদভাবের বৈচিত্র অসীম ও অপার! 

এক্ষণে তিনি অন্তদশায় শ্রীকুষ্ণের দর্শন পাইয়া! তাঁহার নিকট 
বিরহ বাথার কথা বলিতেছেন, তজ্জন্ত তাহাকে তর্খসনা করিতেছেন 
আবার পরক্ষণে কিঞ্চিৎ বাহ্দশায় একাকিনীবং বোধে আপনার 
হুঃখের কথা আপনি বলিয়া প্রলাপ করিতেছেন, যথা -- 

পিষার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা 

পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা ॥ 

মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া । 

পরাণে পরাণ দিয়! রাখিতাউ বীধিয়া ॥ 

কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল। . 

এ ছার পরাণ কেন অবহু রহিল ॥ 

মরম ভিতরে মোর রহি গেল ছুঃখ। 

নিচয় মরিব পিয়ার ন! হেরিয়া সুখ ॥ 


১৫৪ গম্ভীরায় ৪ গৌরাঙ্গ 
এই কগা বলিতে বলিতে লীলাস্থলীর পূর্বস্থৃতি শ্রীরাধার হৃদয়ে 
জাগিয়া উঠিল। লীলাস্থলী দেখিয়া প্রীরাধা বলিতেছেন-_- 
এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগরনাজ । 
কেবা নিল, কিবা হৈল, কে পাড়িল বাজ ॥ 
সে পিয়ার প্রেয়পী আমি আছি একাকিনী। 
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী ॥ 
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া। 
মুঞ্জ অভাগীয়া আগে যাইব মরিয়া ॥ 
প্রেমিক পাঠক একবার উদ্ধতাংশের-_ 
“এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ। 
.. কেবা নিল, কিবা হৈল, কে পাড়িল বাজ ॥ 
এই ছুইটা ছত্রের ভাবগান্তীর্ধ্য আস্বাদন করিয়! দেখুন, শ্রীরাধার 
কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনার কি প্রবল আতিশযা এখানে অভিবাক্ত হইয়াছে । 
এই দুই ছত্রে বির্হব্যাকুল! শ্রিরাধার মর্াবেদনা! ধেন তরলভাবে 
ফুটিতে ফুটিতে আবার গুরুগন্ভীর ভাবে পাঁণত হইয়াছে। 
ভাষা, ভাবপ্রকাশে অবশ ও অসমর্থ হই'ছে। প্রই অবস্থায় 
অন্তরের অন্তরতম দেশে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরস্থ জালামালার স্তর 
বিরহানলের শিখা অন্তরে থাকিয়া অন্তর্দাহে হৃদয় তম্মীভূত করিতে 
থাকে। পদকর্ধারা দিব্যোন্মাদে এই ভাব অধিকতর মুম্পষ্ট করিয়া- 
ছেন। অতঃপরে তংসম্বদ্ধে আলোচনা কর! হইবে। 
প্রলাপের বছুতর পদারলী দ্বারা পদকল্পতর প্রভৃতি গ্রন্থ সমল- 
স্কত হুইয়াছে। ' মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদে সেই. মকল পর্দরগীর 


শ্রীরাধা ও মহাপ্রভু ১৫৫ 


কতিপয় পদ যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া এতত্মম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
এন্থলে রসশান্ত্বের নিয়মান্ুারে প্রলাপের পরেই ব্যাধিদশার আলো- 
চনা করা বাইতেছে । উজ্জবলনীলমগিগ্রন্থে ব্যাধির যে উদাহরণ 
আছে, তাহা এই-_ 
উন্তাপী পুটপাকতোহপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভনো 
দস্তোলেরপি দ্রঃসহঃ কট্রলং হন্গ্রশল্যাদপি | 
তীরঃ প্রৌবিস্থচিকানিচয়তোহপুযচ্চৈম মায়ং ঝলী 
মন্মাণাগ্ভ ভিনন্তি গোকুলপতিবিশ্লেষজন্মা জরঃ ॥ 
্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন “সখি, গোকুলপতির বিচ্ছেদ- 
জনিত জর পুটপাক হইতেও অধিকতর উত্তাপদায়ী, গরলসমূহ 
হইতেও অধিকতর ক্ষো(ভজনক, বজ হইতেও দুঃসহতর, হৃদয়বিদ্ধ 
শলা অপেক্ষা কষ্টদারক এবং তীর বিস্ুচিকারোগ হইতেও তীরতর। 
সখি, এই জরে আমার মন্ধ্সমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়। যাইতেছে। 
এই শ্লোকটা ললিতমাধৰ নাটক হইতে উদাহরণস্বরূপ গৃহীত 
ইইয়াছে। পদকল্পতরু হইতেও ছুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে 
রাইক বাধি শুনহ বরকান। 
বাহা শুনি গলি যায় দারুণ পাষাণ ॥ 
উঠ্ভিছে কম্পের ঘটা বা'জছে দশনা। 
কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল, কি আর ভাবনা ॥ 
কণ্টকীর ফল যেন পুলকমণডলী। 
ফুটিয়া পড়ল সব মুকতার গুলি । 


১৫৩ গম্ভীরায় প্রীগৌরাঙ্গ 
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নয়ানের জল বহে নদী শতধার!। 

পাণ্ুর বরণ দেহ জড়িমার পারা ॥ 

তুয়ানাম শ্রবণে ডাকিছে কোন সখী । 
শুনিতে বিকল হিয়! না মেলে যে অাথি ॥ 
সখীগণ বেড়িয়া ডাকয়ে চারি পাশে । 

কি কহিতে কি কহব রসময় দাসে ॥ 


এই পদে কম্প, কণ্ঠ-ঘড়ঘড়ি, পুলক প্রভৃতি ব্যাধির লক্ষণ 
প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কম্প, এই কণ্ঠ-ঘড়ঘড়ি, এই দত্ত কড়মড়ি, 
এই কণ্টকীকণ্টকবৎ পুলককদন্ব_-এই শতনদীধারাবৎ নয়নাক্র,__ 
্ীমুখের এই পাওুতা-শ্রীঅঙ্গের এই জড়িমা প্রভৃতি লক্ষণণুলির 
কথা শুর্নীমাত্রই গৌড়ীয় বৈষবগণের সর্ধপ্রথমেই মহাপ্রভুর কথা 
মনে পড়ে। মহাপ্রভুরও এইরূপ ভাবোগম হইত, যথা 


শ্রীচরিতামৃতে £_ 


পেটের ভিতর হস্তপদ কৃর্ম্ের আকার । 
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রধার ॥ 
অচে হন পড়িয়াছে যেন কুম্মাণ্ড ফল। 
বাহিরে জড়িম! ভিতরে আনন্দ বিহ্বল ॥ 
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রতুর শ্রীল 
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে গ্রতুর অঙ্গ-নঙ্গ ॥ 
অনেক করিল যত্ব না হয় চেতন। 
প্রভুর উঠাইয়৷ আনিল ভক্তগণ ॥ 


্ীয়াধা ও মাত ১৫৭ 


০২০৯৯ ৯সিটপাশিসিশীপিস 


উচ্চ করি: শ্রবণে করে [নাম ীর্তন। । 
বন্ক্ষণ মহাপ্রভূ পাইল চেতন ॥ 
ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতর লক্ষণসকল শ্রীচরিতামৃতে 

দেখিতে পাওয়া যায়, যথা £₹-- 
প্রথম চলিলা! প্রভু যেন বাযুগতি। 
স্তসম্ততাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি ॥ 
প্রাতি রোমকুপে মাংস ব্রণের আকার । 
তার উপরে রোমোদগম কদন্ব প্রকার॥ 
প্রতি রোমে প্রন্বেদ পড়ে রুধিরের ধার। 
কগ ঘর্থর,__নাহি বর্ণের উচ্চার॥ 
ছুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার। 
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গা যমুনার ধার ॥ 
বিবর্ণ শঙ্খের প্রায় হল শ্বেতঅঙ্গ। 
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ ॥ 
কাপিতে কাপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িল । 
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা । 
করোয়ার জলে করে সর্ধাঙ্গ সিঞ্চন। 
বহির্ধাস লঞ্চা করে অঙ্গ সংব্যাজন ॥ 
স্বর্বপাদি গণ তাহা আসিয়া মিলিলা । 
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥ 
গ্রতৃর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্বিক বিকার। 
আশ্চর্য্য সাত্বিক দেখি হুইল চমংকার ॥ 


৯৫৮ গম্ভীরায় শীগৌযাঙ 
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উচ্চ সঙ্কীর্তন করে গরুর শ্রবণে। | 
শীতল জলে করে প্রতুর শ্রী'অঙ্গ মার্জনে ॥ 
এই মত বহুবার করিতে করিতে। 
হরিবোল বুলি প্রভু উঠে আচগ্িতে ॥ 
পূর্বোক্ত মহাজনী পদে শ্রীরাধিকার বিরহদশার ব্যাধিবর্ণন এবং 
শ্রচরিতামৃতের স্ন্রীমহাপ্রভূর দশা বর্ণন বর্ণে বর্ণে এক ৷ মহাপ্রভুর 
এইরূপ ভাব-বিকার কৰির কল্পনায় লিখিত হয় নাই, ইহাতে অতি- 
রঞ্ুনের লেশাভানও নাই। শ্রীগৌরাঙ্গন্ুন্দর অন্তলীলার পুর্ণভাবে 
রাধাভাব প্রকটন করিয়া শ্রীরাধার প্রেমরসম্্ধা আস্বাদন করিয়' 
ছিলেন, তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া একেবারেই ভাবদেহে 
জ্ীমতীতে পরিণত হইয়া শ্রীকুঞ্ণতজনের ও প্রেমরসান্বাদনের 
পথ ভক্তপনাজের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন । এই“সকল ভাব- 
বিকার তাহারই সাক্ষী । | 
অতঃপর মোহ-দশার কথা৷ বলা যাইতেছে £_ 
মোহ অর্থেমুচ্ছ্া। মোহ কি প্রকারে রী বৈগ্কশাস্থ্ে তাহা 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুশ্রুত বলেন-- 
ংজ্ঞাবহান্ন নাড়ীষু পিহিতান্বনিলা্দিভিঃ 
তমোহতাপৈতি সহসা! সুখছুঃখবাপোহককং ॥ 
সুখছুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবং | 
মোহো৷ মৃঙ্ছেতি তাং প্রাহুঃ ষড়.বিধা সা 'প্রকীন্তিতা ॥ 
৪৬ অধ্যায়--উত্তরত্বন্। 
অর্থাং বাতাদি দ্বারা সংজ্ঞাবহা নাড়ীসমূহ (১0801 0815৬৪8) 


শীরাধা ও মঙ্াপ্রতু ১৫৯ 


পিহিত হওয়ায় সহস! সখুখনাশক তমোভাবের আবির্ভাব হয়। 
এই জ্ঞানের অভাবে মানুষ কাষ্টের ম্যায় অচেতন হইয়া ভূতলে 
পতিত হয়। ইহারই নাম মোহ ব৷ মূচ্ছা। ভাবাতিশধো বাতাদির 
প্রকোপে সংজ্ঞাবহা নাড়ীদমূহে তমের অত্াদয় অশ্ন্তাবী। উহা 
হইতেই মোহের সঞ্চার ঘটে। | 

বিরহবেদনার আতশযো বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হয় ইহ1 স্বাভাবিক । 
পুত্রশোকে শোকাতুরা স্নেহমরী জননীর মুচ্ছা অনেকেই প্রত্াক্ষ 
করিয়াছেন। পতি-বিরহিণী প্রণরিনী পত্বী নববৈধবা-বাতনায় 
মোহাভিভূতা। হইয়! পড়েন, ইহাও প্রায়শই দৃষ্ট হয়। মহাভাবমরী 
শ্রীরাধার মোহধে কত গভীর, ইহা হইতেই তাহার যংকিঞ্চিৎ 
আভা পাওয়া বাইতে পারে । শ্রীমতীর মোহ সপ্ধন্ধে উজ্জলনীলমণি 
হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধত করা বাইতেছে যথা. 


নিরুন্ধে দৈস্তান্দিং হরতি গুরুচিন্তাপরিভবং। 
বিলুষ্পত্তুন্াদং স্থগয়তি বলাদ্বাম্পলহরীম্‌। 
ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং । 
বিধন্তে সাচিব্যং তব বিরহুচ্ছা৷ সহচরী ॥ 


মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণকে লগগিতাপত্রী লিখিয়া শ্রীরাধার অবস্থা জানাই- 
তেছেন--“কংসনিস্থদন, এক্ষণে তোমার বিরহজনিত মুচ্ছাই শ্রীরাধার 
সহচরী। ইনিই এখন শ্্রীরাধার উপযুক্ত সচিবতায় নিযুক্ত থাকিয়া 
তাহার,দীনতাসমুদ্র নিরোধ করিতেছেন, গুরুতর চিন্তা-পরিভব 
হরণ করিতেছেন, উন্মাদ দূরীকৃত করিতেছেন,--এমন কি যাতনায় 


১৬০ শভীরার শ্ীগৌরাঙ 


যাতনা রীরাধা যে নয়নজলে [বক্ষঃসিক করিতেন, | সে নয়নধারাও 
স্থগিত করিয়া ফেলিতেছেন।” কি গন্ভীর ভাব! 
এন্থপে বিগ্ভাপতি ঠাকুরের একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, 
তদ্যথা :- 
মাধব হেরিয়া আইনু রাই। 
বিরহ-বিবৃতি না! দেই সমতি 
রহল বদন চাই ॥ 
মরকত স্থলী স্ুতলি আছলি 
বিরহে সে ক্ষীণদেহ। 
নিকষ পাষাণে যেন পাচবাণে 
কষিত কনক রেহা ॥ 
বয়ান মগডল লুঠয়ে তুঝনে 
তাহে সে অধিক শোহে। 
রাহ তয়ে শশী তৃমে পড় খনি 
এঁছে উপজল মোহে ॥ 
বিরহ"বেদন কি তোহে কব 
শুনছ নিঠুর কান। 
ভথে বিস্তাপতি সে যে কুলবতী 
ভ্ীবন সংশয় জান ॥ 
বগ্তাপতি ঠাকুরের এই পদে যদিও পূর্বোক্ত সংস্কৃত উদাহ্রণটার 
তার মোহ-লক্ষণপপিপ্ুট হয় নাই, কিন্তু এই পদে মোহশ্মুর থে 
চিত্র অক্কিত হইয়াছে, ভাহা প্রক্কতই হদ্বিদারক। শ্রীনাধা-বিরহে 


শ্রীরাধা ও মহাপ্রত ১৬১ 
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বিরহে বিবশা হইয়া মরকতস্থলীতে পতিতা । তাঁহার ্ীণদেহ 
ষেন নিকষ-পাথরে ব্বর্ণরেখার স্তায় প্রতিভাত হইতেছে। তীহার 
চাদের মত মুখখানি নিশ্রভভাবে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, যেন 
রাহুতয়ে গগনের টাদ ভূভলে পড়িয়া লুন্তিত হইতেছে। এ দৃশ্ 
প্রক্কতই হৃদয়বিদারি ও মর্খাত্তিক ক্লেশজনক। 
এস্থালে কৰি ভূপতির একটি পদও উদ্ধৃত করা যাইতেছে _- 
মাধব ছুবরী পেখলু তাই। 
চৌদশী চাদ জন অন্ুখন ক্ষীয়ত 
এঁছনে জীবয়ে বাই ॥ 
নিরতে সঘীগণ বচন যে পুছভ 
উতর না দেয়ই রাধা । 
হাহা হরি হরি কহতহি অন্ুখন 
তুয়া মুখ হেরইতে সাধ! ॥ 


কষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর টাদের মত দেহের ক্ষীণতা ও তৎসহ মোহ, 
ভাবুক-হৃদয়ে যে কি বিষাদময় ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, প্রেমিক 
ভক্ত পাঠকগণ তাহা আপন মনে অন্থৃতব করিয়া! থাকেন ! 
মাধবদাসের একটি পদ শ্রবণ করুন £-_ 


তেজল গুরুকুল গৌরব লাজ। 

ভেজল গৃহ গৃহপতিক সমাজ ॥ 

তেজল লোক নগর ঘর বসতি। 

তেজল তৃষণ আসন রস-পিরীডি ॥ 
১১ 


১৬২ গমভীরায় প্রীগৌরাঙ্গ 


৮৮৯৯ পপির 


তেজল হধিককরণঅভিলাষ । 
তেজল বদনে অমিয়ময় ভাষ 
তেজল নয়নে নিমিষ অবিরাম । 
তেজল কিসলয় শয়নক নাম ॥ 
গুন শুন বজর কঠিন পীতৰাস ) 
তেজল অব ধনী জীবন-আশ ॥ 
তেজল বিরহিণী সবহু' গেয়ান। 
নবমী দশ! ভেল করু অনুমান। 
অব যদি যাই করহ্‌ অবসাদ ॥ 
মাধব তেহারি চরণ ধরি কাদ ॥ 
মোহ যে সুখ ও ছুঃখান্ুভূতির অবঘাতক, মাধবদাস তাহা এই 
পদে পরিস্ফুট করিয়াছেন। মোহ মৃত্যুরই ছায়1। তাই দশদশায় 
মোহের পরেই মৃত্রু-দশার বর্ণনা করা হইয়াছে। হংসদৃত গ্রন্থ 
হইতেই এই দশার উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্যথ| £- 
অয়ে রাসক্রীড়ারপিক মম গখ্যাং নবনবা। : 
পুরা বন্ধা যেন প্রণয়-লহরী হস্ত গহনা । 
স চেনুক্তাপেক্ষস্তমসি ধিগিমাং তৃলসকলং 
যদেতশ্ত নাসানিহিতমিদমগ্ঠাপি চলতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ নথুরায় আছেন। হংসকে দূত কল্পনা করিয়া ললিতা 
উহ্াকে বলিয়া দিতেছেন, “হংস, ্রকৃষ্ণকে তুমি বলিও, অয়ে রাস- 
জ্রীড়ারদিক, তুমি যে পূর্ধ্বে আমার প্রিয়সধী শ্রীরাধাতে কুবনব 
নিবিড় প্রণক্লহ্রী বন্ধন করিয়াছিলে, “মই তুমিই যদি আজ উদ্দাসীর 





রীরাধা ও মহাপ্রড় ১৬৩ 


২৮১ পিসিসিিউি১সি৯িপিপসপাপিশশিশিশিসিিশিসিসিপাসিসিশ শিস এিিসিপসিসিসি ৯ 


তায় আচরণ : কর, তবে এই শ্রীরাধাকেই ধিক্‌ দিতে হুয়। কেননা 
এখনও উহার প্রাণবাঁয়ু বহিতেছে কিনা, নাসারদ্ধে, তূল! থওড দিয়া 
তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে । 
শ্রীরাধার এই দশমী দশার পদ বিখ্যাত পদকর্তারা গভীর 
করুণ ভাবে ও স্ুকোমল মর্মস্পশিভাষায় রচনা করিয়া রাখিয়া" 
ছেন। বথা-- 
তুয়া পধ যাই, রো দিনযামিনী, 
অতি ছুবরী ভেল বালা। 
কি বসে বুঝাইব, কৈছে নিঝায়ব, 
বিষম কুহ্ছমশরজালা ॥ 
মাধব, ইথে জনি হোত নিশস্ক 
গু নিতি চাদ কলা সম ক্ষীয়ত, 
তোছে পুন চড়ব কলঙ্ক ॥ 
চন্দন চন্দ, মন্দ মলয়ানিল, 
নীর-নিবেশিত চিরে। 
কুবলয় কুমুদ, কমলদল কিশলয় 
শয়নে ন! বান্ধই থিরে ॥ 
লবনিক পুতলী, মহীতলে শুতলী, 
দারুণ বিরহছ-তাশে। 
জীবন আশ, শ্বাসহ না রহ, 
পরীখত গোবিন্দ দামে ॥ 
বিরহে বিরহে ননীর পুতনী -শ্রীর্াধার মৃত্যু্শার চিত্র অবন্ 


১৬৪ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ 


৯১৫ পিসি ৭০৯৪১ ০প২সপিসািসিিািিাতিশি৯প্পিপীপিপািসপপিসিউিসি পিসি সিসি পিপিপি 


কৰি গোবিন্দদাসের ভুলিকায় কি প্রকার পরিশ্ফ,ট হইছে, 
প্রেমিক পাঠকগণ নিম্লিখিত পদ্য গুলিতে তাহার আরও. অধিক" 
তর প্রমীণ পাইৰেন-_ 
মাধব, তুহু যৰ নিরদয় ভেল। 
মিছই অবধি দিন, গণি কত রাখব, 
ব্রজবধূ-জীৰন-শেল ॥ 
কোই ধরণীতল, কোই যমুন! জল, 
কোই কোই লুঠই নিকুপ্ত। 
এতদিনে বিরহে মরণপথ পেখলুঃ 
তোহে তির্রিৰধ পুন, পুপ্ত ॥ 
. তপত সরোবরে, থোরি সলিল জন, 
আকুল সফরী পরাণ । 
জীবন মরণ, মরণ বর জীবন, 
গোবিন্দদাস ছুথ জান ॥ 
দূতী বলিতেছেন, “মাধব, তুমি যখন নির্দিয় হইয়াছ, তৰে আর 
মিছা দিন গণিয়া ব্রজবধূগণকে কত কাল প্রৰোধ দিয়! রাখিব? 
রজের অবস্থা আর কি বলিব? কেহ ধরণীতলে, কেহবা যমুনা 
জলে কেহবা নিকুগ্রে লুটাইয়া লুটাইয়। দিনযামিনী যাপন করিতেছে। 
এখন বিরহে বিরহে তাহারা মরণের পথ দেখিতে পাইতেছে। 
এখন আর ব্রজ্বিরহিণীগণের জীবনের আশা নাই । ইহাতে তোমার 
শত শত স্ত্রীবধের পাতক হুইৰে, জানিয়া রাখিও। মাধব গ্ী 
গোপিকাকুলের অবস্থা আর তোমায় কি জানাই? অল্পসলিল- 


শ্রীরাধা ও মহাপ্রতু ১৬৫ 


১২৯৯ সি ১প৯পপ৯ল৯িস স্পা ১িপিি১পাসিসিপিিপাসিসিিসিপিসিপাশিতি৩৯পািসা৯ ৭ 


বিশি সরোবর নিদাঘের তাপে যখন তাপিত হইয়! উঠে, সেই রো. 
বরস্থ আকুলপ্রাণ সফরীর অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেই গোগীদের 
অবস্থা বুঝিতে পারিবে। এই অবস্থায় জীবনই মরণ, মরণই বরং 
জীবন 1৮ 
শ্রীবন্দাৰন-কাবোর কৰি গৌবিন্দদাসের লেখনীতে ফুলচন্দন 
বর্ধিত হউক। 
এই ক্ষুদ্রাধম লেখক কোনও সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মোহ-দশার 

একটি পদ লিখিয়াছিল, তাহা এই £__ 

বৈশাখ মাসের নিশি অবসান প্রায় । 

গম্ভীরায় গোরা যামি জাগিয়া পোহায় ॥ 

শ্রীকৃষ্চ-বিরহে তার ব্যাকুল অন্তর। 

“কোথ৷ কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলি কাদে নিরন্তর 1 

বিরহে বিরহে ক্ষীণ স্বর্ণ কলেবর। 

ভাবেতে বিবশ দেহ কাপে থরে থর 1. 

মুকুতা বিন্দুর মত অশ্রবিন্দুরাশি। 

ঝরিয়ে ঝরিয়ে পড়ে বক্ষ যায় ভাসি ॥ 

বিনা”য়ে বিনা*য়ে গোরা করয়ে রোদন। 

“কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ফাও দরশন ॥” 

চৌদশী চাদের মত গোর মুখশশী। 

আখি-নীরে পাওুমুখ যাইতেছে ভাদি ॥ 

“নন্দকুলচন্ত্র” বলি ছাড়ে দীর্ঘস্বাস। 

শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন সদা হা হতাশ ॥. 


১৬৬ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


এসপি সিসি 


নিকষ পাথরে যেন স্বর্ণের রেখা । 

আকাশের গায় যেন ক্ষীণ চন্ত্রলেখ। ॥ 

গম্তীরার মরকতে গৌরাঙ্গনন্দর ৷ 

পড়িয়া রহয়ে মোহে তেমতি নিথর ॥ 

স্বরূপ. রামানন্দ বসি করে হায় হায়। 

কনক প্রতিমা আজ ধুলায় লুটায় ॥ 

ষাহা। হউক, বিরহ-ব্যাকুল শ্রীরাধার দশমী দশার বর্ণনাস্থচক 
বহুল পদ আছে, সেই সকল পদের অতি অল্পই পাঠকগণের নয়ন- 
গোচর হয় | যাহারা শ্রীরাধার বিপ্রলম্তরসের আস্বাদন করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহারা! এই সকল পদাবলী পাঠ করিয়৷ প্রকৃতই 
চরিতার্থ হইবেন। কি উদ্দেস্তে এই সকল পদ উদ্ধৃত কর! 
হইতেছে, পূর্বে তাহার আভাস দিয়াছিঃ অতঃপর তাহা আরও 
বিশদরূপে বলা হইবে। এই সকল পদ পাঠ করিয়৷ কপাময় 
পাঠকগণ গম্ভীরায় বিরহব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখচ্ছবির কথা স্বীয় 
হৃদয়ে কর্পনার তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন । 
্রীরঞ্-বিরহ গোপীর দশদশা-বর্ণনাস্তে পুজ্যপাদ শ্রীল উজ্জবল- 
নীলমণিকার লিখিয়াছেন__ 
প্রোক্তানাং প্রেমভেদানাং বিবিধত্বাদ্দশ! অপি। 
বিবিধাঃ স্থ্যরিহেত্যেতা ভূমভীত্যা ন কীর্ডিতা! 

অর্থাৎ গোগীদের প্রেমভেদদে এই দশ দশারও বিবিধত্ব আছে। 
প্রেমভেদের বিস্তৃত বিবরণ নার্সিকাভেদে ৰণিত হইয়াছে। যেমন, 
শ্রীমতী মঞ্রিষ্ঠা রাগবতী, কোনও -গোপী কুনুস্তরাগৰতী, কাঁধীরও 


পাপা সিসি পশিসিসিউি পিল পিপাসা 





শ্রীরাধা ও মহাপ্রতু ১৬৭ 


০০৯ ১ প১িসিপউিসিসিস ২ পিপিপি সিিঅসপিিসসিপিিিপির্পিপিপা্পিপাপিসিসিিপিসিসপাপিিসপিপাসিসিশ 


মু অপর কাহারও দবতস্নেহ, কেহ বা প্রৌঢ়া, কেহ ৰা মুগ্ধা, 
কেহ বা মধামা ইত্যাদি। এই সকল নায়িকাদের প্রেম-ভেদে 
্রশাও বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। গ্রস্থবাছুল্যভয়ে সেই সকল 
বিবিধ ভাব এস্থলে বর্ণিত হয় নাই। 

এই যে দশ দশার বর্ণনা করা হইল, ইহা! ব্রজবিরহিণীমাত্রেরই 
লাধারণ দশ! । কিন্তু বিরহে শ্রীমতী রাধিকার এক প্রকার অমাধা- 
রণ দশা ঘটিয়া থাকে । অধিরূঢ় তাবের বর্ণনায় তাহা! আলোচিভ 
হইয়াছে | এই অসাধারণ ভাব কেবল শ্রীমতীতেই পরিলক্ষিত 
হুইয়৷ থাকে। অতঃপরে তাহার আলোচন! করা হইবে। 

বৈষ্ণব কবিগণ মৃত্যুদশার বর্ণনা করিয়াই বিরহদশীর শেষ 
করেন নাই। সেরূপ ভাবে শেষ করিলে রমের ও ভাবের পূর্ণতা 
ও পুষ্টি হয় না, এই নিষিত্ত উহার! দশম দশায় নায়িকার চেতনা- 
লাভের পদ বর্ণন! করিয়৷ আবার বিপ্রলস্ত-রসের প্রবাহটাকে আকুল 
করিয়া তুলিয়াছেন। মৃত্যুদশায় সহসা যাহার বাহস্কূরণ স্থগিত 
হয়, যে বিরহরস-প্রবাহ স্থগিত হইয়া অন্তরে অন্তরে সম্পৃষ্ট স্কীত 
ও প্রবল হুইয়া উঠে, চেতনাপ্রাপ্রিমাত্রেই তাহা! আবার সিন্ধুর 
'উচ্্বাসের সায়, পদ্মার প্রবল প্রবাহেয স্তায় অজক্ধারায় প্রবাহিত 
হইতে আরন্ধ হয় এবং এই অবস্থায় পূর্ব পূর্ব্ব দশাগুলি আবার 
সাগরতরঙ্গের সভায় বিরহবিধুর হৃদয়কে আকুল করিয়া তোলে! 
এস্থুলে উদাহরণ স্বরূপ ছুইটা পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে তর্যখাঃ-__ 

কুঞ্জ ভবনে ধনী তুয়াগুণ গণি গণি ' 
অতিশয় ছুরৰলী ভেল। 


১৬৮ 


০৮ সিসি মাতিউিামউিতাতপাপিপিপিাপিশীপাতপিপিপার্পাপিপিপিিপাাপিপিিশিপিপিপিপাপিপাপস্পিপিপিিই পাত পানা তত 


গ্ভীরায় শ্রীগৌরাঙগ 


দশমীক পহিল দশ! হেরি সহচরী 
ঘরে সঞ্জে বাহির কেল ॥ 
_ শুন মার্ধব কি ৰলব তোয়। 


. 'পাকুল তরুণী নিচয় মরণ জানি 


গদকর্তা গোবিনদদাস এই প্রসঙ্গে অতি অর কথায় নামমাহাত্ময 
অতি স্ুন্দররূপেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন । শ্থাম নাম শুনিয়া মৃত- 
প্রা শ্রীমতী চেতনালাভ করিলেন। নামের এমনই গুণ যে উহা 
শুনিয়া মৃতব্যক্তিও পুনরায় কথা বলে। শ্রীমতী চেতনা লাভ 
করিজেন, চেতন প্রাপ্তির পর যে ভাৰ প্রকটিত হইল, নরোত্তম- 


রাই রাই করি, রোয়, | 

তহি এক সুচতুরী আক শ্রবণ ভরি 
পুন পুন কহে তুয়! নাম । 

বছক্ষণে সুন্দরী পাই পরাণ কোরি 
গদ গদ কহে শাম নাম ॥ 

নামক আছু ৭ গুনিলে ত্রিতুবনে 
মৃতজনে পুন কহে বাত। 

গোবিন্দদাস কহ ইহ সৰ্ আন নহ 
যাই দেখহ মধু সাথ ॥ 


দাসের একট পদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে তদ্যথা 2. 


. তুয়! নামে প্রাণ পাই সব দিকে চায়। 
ন! দেখিয়া! ঠাদমুখ কান্দে উভরায় ॥ 


রাধা ও ১৬৯ 


শিশির এপাসিণ ৮৯১৩ শিটোতিিিসিশিসিটি তি -েিসিসিসিশিটিসিপসতপিপাগজিতি সি উপসিসিপত সিট পিস তে 


কাহা মোর যান নয়নাভিরাম | 

কোটান্দু শীতল কাহা৷ নবঘন শ্তাম ॥ 

অমৃতের সার কাহা সুগন্ধি চন্দন । 

পঞ্চেক্টিয়াকর্ষ কাহা! মুরলী-বদন ॥ 

দুরে তমাল তরু করি দরশন। 

উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন ॥ 

কি কহুব রাইক যো উনমাদ। 

হেরইতে পশুপাখী করয়ে বিষাদ ॥ 

পুনঃ পুনঃ চেতন পুনঃ পুনঃ তোর। 

নরোত্তম দাস কহে দুঃখ নাহি ওর ॥ 

পাঠক মহোদয়গণ এই পদটা পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা 

মহাপ্রভুর দিবোন্মাদেরই মুখবন্ধ মাত্র। এই পদটা মহাভাবময়ী 
্রীরাধার কথা মনে করিয়াই পাঠ করুন, অথবা দিব্যোন্মাদগ্রন্ত 
রী্্রীগৌরাঙ্নুন্দরকে মনে করিয়াই পাঠ করুন, উহা প্রতিরোধো- 
ঘুক্ত উচ্ছৃসিত প্রেম-প্রবাহের হৃদয়োন্মাদক বিমোহন চিত্রনৈপুণ্য 
বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। ইহাই মহাপ্রতুর দিব্যোম্মাদের ছায়ামযী 
প্রতিচ্ছবি। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
দিব্যোম্মীদ 

শরীত্রীমহাপ্রতুর দিব্যোন্মাদ-_গম্ভীরলীলার এক সুগম্তীর রহস্ত। 
এই নিগুঢ়তব পাণ্ডিত্যের অগম্য, ভাষার অলক্্য-_দাধকের প্রগা 
ধ্যেয-কেবল সিদ্ধতক্তেরই আস্বাগ্ভ। অধম আমরা এই লীলা. 
সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার কে? এই গম্ভীরা-লীলার অগাধ 
গান্ভীর্যই বা কোথায়, আর আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রবেশাধিকারই বা 
কোথায়__কিন্ত তথাপি ছুরাশার এমনই ছলনা-মোহের এমনই 
প্রতারণা যে ্রীপ্রীমহাপ্রতুর দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বুঝি আর 
নাই বুবি-__আম্বাদন করা তো বহু বহুজন্মের সঞ্চিত ভক্কি-সাধনারও 
পরের কথা-_তথাপি এ সম্বন্ধে মংকিঞ্চিৎ লিখিয়! প্রকাশ করিতে 
চিত্তে বাসনার উদ্রেক হইয়াছে । 

শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর দিদ্ধপুরুষগণ তাহাকে সাক্ষাঁৎ “আনন্দ- 
চিন্ময়রসমৃত্তি” বলিয়৷ চিনিয়াছিলেন। শ্রুতি ধাহাকে “রসো বৈ 
সঃ” বলিয়া ' নির্দেশ করিয়াছেন, তিনিই ব্রজরস-লীলার নায়ক, 
তিনিই নবন্বীপলীলায় “মহাভাব-রসরাজ ছুই একরূপ”, স্বরূপ । 
“সুতরাং মহাপ্রতৃর লীলা বুঝিতে হইলে ব্রজরস বুঝিতে হয়, তাঁহার 
প্রবর্তিত উপাসন! তত্ব বুঝিতে হইলেও সেই ব্রজরস-তত্ব বুঝিতে 
হয়। দিব্যোম্মাদ সেই ব্রথরসান্াদনের চরম পরিণতি। বরজরাের 


দিব্যোম্মাদ . ১৭১ 


এত পিসি, প১৮৯৯৯৯১৯ ১পা্সিিসিসিসিিসিউ পিসি পাপা ৬৯৮৮া৯৯৯৭৭ 


প্রথম সাধন--শ্রীকষ্ণান্থরাগ। অন্থরাগ অনুক্ষণ প্রবর্ধনশীল। 
জোয়ারের জল যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে তটনীকে 
আতটপূর্ণ করিয়া! তোলে, অন্গরাগও হৃদয়ে সেইরূপ অন্ুক্ষণ বাড়িতে 
থাকে, বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে উহা! আপনার ভাবে বিভোর হয়, 
উহার বিপুল বিচিত্র তরঙ্গমালা প্রকটিত হয়, উহা আতটপূর্ণ হইয়া 
নিজের গৌরবে নিজেই উচ্ছৃসিত হয়। অন্থ্রাগের এই অবস্থার 
নাম তাব।* শ্রীকুষ্ণ রসবিহ্বলা আননচিনবয়রসপ্রতিভাবিতা 
গোপীদের হৃদয় সততই এই প্রকার ভাবনিষ্ঠ। ভাব, প্রেমেরই 
প্রথম প্রকটাবস্থা। এই প্রেম আহ্লাদিনী-শক্তির সারম্বরূপ। 
সুতরাং ভাব, অন্ুরাগেরই উৎকর্ষবিশেষ। ইহার অপর নাম রতি। 
আবার এই অন্থুরাগোৎকর্ষ-বিশেষ (ভাব) যখন পরমসীম! প্রাপ্ত 
হয়, তখন উহা! মহাভাব নামে খ্যাত হয়। এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ 
অমৃততুল্য মহাসম্পত্িস্বর্ূপ এবং এই মহাভাবই চিত্তের প্রকৃত 
স্বরূপ । 1 

এই মহাঁভাবের আবার প্রকারভেদ আছে। মহাভাব ছুই 
প্রকার, রূঢ় ও অধিরূ্ট | £ যে মহাভাবে স্তস্ত কম্প স্বেদাদি 








* অনুরাগ; শ্বসংবেছ্দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ ॥ 
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেন্তাব ইত্যভিথীয়তে ॥ 

+ মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিহুলপ তঃ। 
ব্রজদৈব্যেকসংবেদ্ধো। মহীভাবাখ্যয়োচাতে | 
বরাম্ৃত স্বরূপণ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ॥ 

£ সক্মাশ্াধিরাশ্চেতাাতে ঘিবিধো বুধৈঃ। 


১৭২ .  গস্তীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


১ /৬৮৬৭০৯ পপসিসিসিপশীিস পিসি পাতিপ্পািসপাসা০ ১৯৯৯ ৯িসাসিপিসপ, শপিসিিসত৯ত এপ 


সা্বিকভাবসমূহ উদ্দীপ্ত হয়, তাহার নাম রূঢ়ভাব 1 ভাব 
যেমন সাত্বিক লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়, অন্থভাব দ্বারাও উহ! 
সেইরূপ প্রকটিত হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলনে ও তাহার 
অদর্শনে যে সকল অনুভাব র্ূঢ়মহাভাবে প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে 
নিমিষের অসহিষ্ণুতা, আন্নজনসমূহের হৃদ্বিলোড়ন, কর্পক্ষণত্ব, 
শ্রীকৃষ্ণের সখ্যেও আর্তিআশঙ্কায় ক্ষীণতা, মোহাদির অভাবেও 
আত্মাদিসর্ববিস্বরণ, ক্ষণকল্পত। প্রভৃতিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | + 

মহাভাবের রুঢ়াবস্থায় অনুরাগ কীদৃশ পরমোতকর্ষের সহিত 
প্রকাশ পাইয়া থাকে, উক্ত অন্ুভাবসমূহের আলোচনা করিলে 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাস বুঝিতে পারা যায়। শ্রীতগবান্কে কি 
প্রকার অন্ুরাগের সহিত ভজন! করিতে হয়; ব্জ-গোপীরাই যে 
তাহার একমাত্র শিক্ষয়িত্রী, এই সকল অন্ুভাবের অন্ুভৃতিই তাহার 
অকাটা প্রমাণ। পূর্বোক্ত “নিমিষের অসহিষ্ণুতা” প্রভৃতি অঙ্গ 
তাবসমূহ্বের এক একটীর আলোচনা করা যাইতেছে। 

(ক) নিমেষের অসহিষ্ণুতা শ্রীকষ্ণ-দর্শন করার নিমিত্ত গোপী- 
কুল এতই ব্যাকুল, যে চক্ষের নিমেষক্ষেপণে যে একটুকু কালক্ষেপ 








* উদ্দীপ্ত! সাত্তবিক! যত্র স রূঢ় ইতি ভথ্যতে। 
+ নিমেষাসহতাসন্নজনতান্বদ্বিলোড়নম্। 
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসোধ্যেহপ্যা্তিশস্কয়া 
মোহাদ্যভাবেহপ্যাত্মাদি সর্ববিল্মরণং সদ1। 
ক্ষণন্ত কল্পতেত্যাদ্ঘা৷ যত্র যোগবিয়োগয়োঃ ॥ 
উচ্ছবলনীলমণি, স্থায়িতাবপ্রকরদ। 


নিষযোনা ৭৩ 


সি সস এিিসিপাপাশাপ৬৯৩৯০১৫৬৭ ০০৯ 


হয়, সেই কালবিলটুকুই তীহাদের পক্ষে অসহ্‌ হইস্া উঠে। 
শ্রীরু্চকে দেখিতে পাইয়াও গোগীদের হৃদয়ে শ্রীকুষেঃর বিরহ- 
আশঙ্কা বলবতী হ্য়_-চক্ষের নিমিষের মধ্যে তীহারা শ্রীকুঞ্চকে 
হারাইয়া ফেলেন। এই আশঙ্কায় উহ্হারা অধীর হন। উজ্জ্বল- 
নীলমণি গরস্থে ্রীমপ্ভাগবত হইতে এ নন্বন্ধে একটা উদাহরণ উদ্ধৃত 
হইয়াছে যথা ৫-- 
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদতীষ্টং। 
যংপ্রেক্ষণে দশিষু পক্মকৃতং শপ্তি ॥ 
দুগতিহদীরুতমলং পরিরভ্য সব্ধা- 
স্তস্াবমাপুরপি নিত্যধুজাং ছুরাপম্‌ 
গোপীগণ বহুদিনের পরে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীরুষ্ণের সন্দর্শন 
পাইলেন। এই সময়ে তাহাদের চিন্তে যে অনিব্বচনীয় আন- 
নোর উদ্দেক হইগ্লাছিল, শ্রীপাদ গুকদেব তাহার বর্ণনা করিয়া 
বলিতেছেন £₹__“গোপীগণ বছকালৈর পরে তীহাদের অভীষ্ট 
্রীরুঞ্-সন্দর্শন করিবার সময়ে চক্ষুর নিমেষপতনের কালটুকুও 
অসহ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; বিধাতা নয়নের পলক 
দিয়াছেন বলিয়া তাহাকে তিরস্কার 'করিতে লাগিলেন এবং 
যোগিগণের গ্রহ্ল্লভি শ্রীকৃষ্ণকে নয়ন দ্বারা হ্ৃদয়স্থ করিয়া 
মহা-আনন্দ লা করিলেন ।” এইরূপ নিমেষাসহিষ্ণুতাগ্রকাশক 
গ্নোক শ্রীভাগবতে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ৫ 
অটত্তি যস্তবানহ্কি কাননম্‌। 
ক্রটিযুগায়তে ত্বামপন্ততাম্‌॥ 


৯৭৪ .. গম্তীরায শ্রীগৌরাঙ্গ 


পিপাসা *৫৯ািসিপিতিলি ৮৯৯ পিতা 1৮ 





সাতার 


কুটিল কুস্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে। 
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ শাম্‌। 
শ্রীচরিতাশৃতে লিখিত আছে +-. 

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে। 
তষণা শাস্তি নহে, তৃষা বাড়ে নিরন্তর ॥ 
অতৃপ্ত হইয়৷ করে বিধিরে নিন্দন। 
অবিদগ্ধ বিধি ভাল ন1 জানে স্থজন ॥ 
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল ছুই। 
তাহাতে নিমেধ ! কৃষ্ণ ফি দেখিব মুঞ্ি ॥ 


এতদবলগ্বনে বৈষ্ঠবংশীয় ৬কৃষ্ণকমল গোস্বামী একটা গান বচন! 
করিয়াছেন যথা £--- 
কি হেরিব শ্তাম কূপ নিরপ্ন 
নয়ন তো! মম মনোমত নয়। 
যখন নয়নে নয়ন মন সহ মন 
হতে ছিল সম্মিলন । 
নয়ন পলক দিল হেন সুখের সময়। 
শ্তাম দরশনের আমার ত্রিবিধ বৈরী । 
বল কেমনে ওরূপ ময়নে ভরি হেরি ॥ 
ঘল্পে গুরঃ লোক নয়ন পলক 
আমার স্থুখেতে উপজে শোক ॥ 
ভাহে.আনন্দ মদম ছুই দুরাশয় ॥ 


দিবোৌন্নাদ ১৭৫ 
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সখি যে হেরিবে কৃষ্ণানন, 
তারে কোটিনেত্র না দেয় কেন 
বদি দিল বা দুইটা নয়ন, 
তাহৈ কৈল গঙ্গা আচ্ছাদন 
(বিধি স্থজন জানে না) 
সথি কি তপ করিয়া মীন। 
পেল ছুইটা চক্ষু পক্ষহীন ॥ 
আমি সেই তপ করি 
মীনের মতন নেত্র ধরি 
হেরি হরি পরাণ ভরিয়া । 
দিল পক্ষ তাহে নাহি ছিল ক্ষতি, 
খর্দি দিত আখির উড়িতে শকতি | 
বে চকোরের মত সে লাবণ্যাম্ড 
আথি উড়ি উড়ি পান করিত 
তবে পিয়াস মিটিতে হেন মনে লয়। 
প্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী এই অবস্থাকে “বৈচিত্ত-বিপ্রলস্ত” নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পূর্বোদ্ধুত উজ্জ্রলনীলমণির শ্লোকের 
টাকায় লিখিয়াছেন“এইবপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে ন। দেখিলেই গোপীদের 
দর্শনোংকণ্ঠ৷ জন্মে, আবার দর্শন-প্রাপ্ডি-মাত্রেই তাহারা বিচ্ছেদের 
সয়ে অধীরা হন, যথাঃ__. 
, প্আৃষ্টে দর্শনোৎকণা গৃষ্টে বিচ্ছেদতীরুতা।” 
এই বৈচিন্তা-বিপ্রলন্ত প্রেমের এক অদ্ভুত বিধান) 


১৭৯ গম্তীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


০াপপাশিপাটিশিপপিপিসাসিিপীী্ল৮া৮াশি১৯ 





৮ পপ পি পাপন খাদ তাস 


মি থ ) র্‌ মহাভাবের আর একটা অবস্থা_আদরজনতা- 
হৃদ্বিলোড়ন। গোগীগণের অন্থুরাগ মহাশক্তিশালী। ইহাদের 
অনুরাগের মহীয়সী শক্তি দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন বা অপ্রকটভাবে থাকিতে 
পারেন না। সমুদ্র যেমন গতীর কল্লোলে উত্তালতরঙ্গে বিলোড়ি 5 
হুইয়া তটবর্তী জনসমূহ্ের চিন্ত বিলোড়িত করিয়া তোলে, বিছ্যুং 
যেমন মৃহূর্ত মধ্যে সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে, 
গোপীগণের রূঢ় মহাভাবও তাদৃশ শক্তিশালী । এই “আসন্নজনতা- 
হৃদ্বিলোড়নে”র বে উদাহরণ উজ্জলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে 
তাহা এই £-- 
সখাঃ প্রোক্ষ্য কুরূন্‌ গুরুক্ষিতিভ্তামাধৃররস্তি শিরঃ 
্বস্থা বিশ্লথয়স্ত্যশেষরমণীরাপ্লাব্য সর্বং জনগ্‌। 
গোপীনামন্থ্রাগসিন্ধুলহরী সত্যন্তরং বিক্রমৈ- 
রাক্রম্য গ্তিমিতাং ব্যধাদপি পরাং বৈকুকশ্রিয়ম্‌॥ 
অর্থাৎ দ্বারকাবামিনী রূমণীগণ কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলিত হইয়! 
পরম্পর কহিতে লাগিলেন, “সখীবৃন্দ, দেখ গোপীদিগের অন্ধুরাগ- 
লমুদ্লহরী কুরুবংশীয়দিগকে প্লাবিত, মহারাজদের মস্তক ঘূর্ণিত, 
পতিতা! নারীদের মতীত্ব শিথিলিত, অপর সাধারণকে পারিপলুত, 
নত্যভামার হদর আক্রান্ত এবং কক্সিণীর হৃদয় স্তিমিত করিয়া প্রবা- 
ছিত হইত্েছে।” ফলতঃ রূঢমহাভাবের ইহাই এক মহান্‌ মহিমা । 
(গ) ইহার অপর বাপার,__কল্পক্ষণত্ব। শ্রীনুষ্ের সহবাস- 
সময় কল্পকাল হইলেও মহাভাবময়ী গোপীদের নিকট উহা ক্ষণ- 
কালের স্তায প্রতীয়মান হয় । ইহার উদাহরণ যথা ₹-- 
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সরজ্ড্যো্গী রাসে বিধিরজনীরূপাদি নিমিধা- 
দ্বতিক্ষুদ্রা তামাং যদজনি ন তঘিন্ময়পদম্‌। 
স্থখোৎসেবারস্তে নিমিষমিব কল্পামিবদশাং 
মহাকক্লাকল্নাপ্যহহ লভত্বে কালকলন! ॥ 


পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন-_নান্দীমুখি, রাসের শার- 
দীয় রাত্রি ব্রঙ্ধরাত্রি সদৃশী সুদীর্ঘা হইলেও গোপীদের অনুভাৰে 
উহা নিমিষ অপেক্ষাও যে অল্পতর প্রতীয়মান হইয়াছিল, ইহা 
আশ্চর্য্য নহে। যেহেতু শ্রীকষ্ণসঙ্গজনিত ন্থখোৎ্সব আরম্ত হইলে 
গোপীদের মহাকল্লাবধি কালসংখ্যা নিমেধতুল্য হইয়া পড়ে। 

(ঘ) রূঢ় মহাভাবের অপর একটি লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখেও 
পীড়ার আশঙ্কা । প্রারত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় প্রিয়জনের 
তি ক্ষুদ্র অনিষ্টেও প্রণরিহদরে উহার মরণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত 
উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু গোপীপ্রেমের এমনই অন্তুত মহিমা 
যে শ্রীকৃষ্ণের সথেও উহ্ারা তাহার পীড়ার আশঙ্কা করেন! 
তাহাদের বক্ষে শ্রীুষ্ণের পদস্পর্শেই বাঁ তিনি ক্লেশ প্রাপ্ত হন, 
গোপীদেয় মনে ইহাও আশঙ্কার বিষয় হইয়াছিল। এরূপ ভাৰ 
নরলোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

(স) রূঢ় মহাতাৰের আর একটি চমৎকার লক্ষণ,_“মোহাদিয 
ভাবেও বাহজগদিস্থৃতি, যথা শ্রীতভীগবতে £-- 


তানাবিদন্ময্যনুষন্ বন্ধ- 
খিয়ন্বমাস্বানমদত্তমেদম্‌॥ 


৯২ 
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ষথা সাধো মুনয়োইর্মিতোফে, 
ন্ঠঃ প্রবিষ্টা ইক নাদরপে ॥ 
অর্থাৎ রূষচ উদ্ধবকে বলিতেছেন” হে উদ্ধব! মেমন' সমাধিকালে' 
খুনিগণ, সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় নামরূপাদি কিছুই জানিতে 
পারেন না, তদ্রপ গোৌঁপীগণের চিন্তও আমার প্রতি প্রবলতম . 
আসক্তিতে সর্বদাই আমাতে প্রবিষ্ট থাকে, উহারা স্বীস্থ দেহ গে 
ৰা দুর বিকট কিছুরই অনুভব করিতে পারে না। 
ইহার আর একটা লক্ষণ ক্ষণকল্পতা অর্থাৎ ক্ষণমা্রও সময়ে 
কনের তায় অনুভূত হওয়ী ৷ 
মহাঁভাবের অস্থভাব লক্ষণ এইরূপ শ্রীতগবান্কে ব্রজরঙ্ে 
তজজন করিতে হইলে তদ্বিষয়ে' চিত্তের কি' প্রকার উৎকর্ষসাধনন 
করিতে হয়, পাঠকগণ রসশীস্ত্ের এই সকল উক্তিতে তীছার কিক 
আভাস পাইতে পারেন। 
রূঢ়ভাক উদ্দীপ্তসার্থিকঅন্ুতাকপ্রধান। উদ্দীপ্ুসার্তিক অনু- 
তাবসমূহ হইতে এই রূঢ়তাব উত্তরোত্তর এক প্রকার বিশিষ্টতা প্রাপ্ত 
হইলে তাহাতে তখন অন্ত একপ্রকার বিশিষ্ট অন্ুতীব-সমূহ পরি- 
লক্ষিত হয়া! এই অবস্থায় র্ঢ়তাক অধিরূঢ় নামে অভিহিত, 
হয়। যথা. | | 
_.. ক্সটোক্েত্যোহস্তাবেভ্যেঃ কামব্যাপ্তা বিশিষ্টতাং 
বতরানুতাবা দৃশ্তন্তে সোইধিরাড়ো নিগদ্ভতে | 
ইহাতে অন্ৃতাবসমূহের আরও উচ্চতর ও উজ্জ্লতর স্ফুরণ দুষ্ট 
হইল থাকে? অনন্ত প্রেমালন্দরসমাধুমূ্যময় শ্রীমদ্বৃন্নাবনমদন- 


দিষ্যোম্নাণদী ১৭৯ 
গোপালদেবের স্বরূপান্ছতাবের নিমিত্ত হৃদ্বৃত্তির এইরূপ উচ্চতর ও 
অে্টতর বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয় । আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের সু খানু- 
ভবশক্তি দ্বার! সেই স্ুখস্বর্ূপের এক বিন্দুর নিধর্ব অংশের এক 
অংশের নিধর্ধাংশও অন্ৃতৰ করিতে পারি না । তাহার বিরহজনিত 
সুখের অন্ৃভূতিও আমাদের পক্ষে ধারণার অতীত ৷ ভাবের বিকাশের 
ও ভাবের স্কুরণের অভাবে সেই নিখিলরসাম্থৃততত্দন্বন্ধীয় স্থুখ- 
ছঃখান্কুতব আমাদের মত জড়ীভূত চিৎকণের পক্ষে একেবারেই 
অসম্ভব হুইয়া পড়িয্লাছে। ব্রজগোপীরা এই সকল উচ্চতর ভাবের 
সাক্ষাৎ শ্রীমূর্তিস্বর্ূপিণী। তন্মধ্যে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা 
প্রেমানন্দরসমাধূর্্য-জগতের একচ্ছত্রা মহারাণী। শ্রীরাধার অন্গৃভাব- 
উৎকর্ষ সম্বন্ধে শিববাক্য এই £-_যথা উজ্জবলনীলমণিতে-- 
লোকাভীতমজাওকোটিগমপি শ্রৈকালিকং বতরুখং 
ছুঃখঞ্চেতি পৃগ, বদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্‌। 
নৈবাতাসতুলাং শিবে তদপি তৎকৃটদ্বয়ং রাধিকা- 
প্রেমোস্ৎমুখদুঃথসিন্ধু-ভৰয়ো বিন্দেত বিন্দোরপি ॥ 
অর্থাৎ মহাদেৰী একদিবস মহাদেবের দিকট শ্রীল্লাধিকার প্রেম- 
বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন ৷ তহৃন্তরে মহাদেব বলেন, “প্রকে 
জ্রীরাধার প্রেম-মহিম প্রকাশ কক্ষিয়া৷ বলিৰার উপান্ন নাই, বৈকুষ্ঠেক্ 
লিখিলত্তক্তঘর্গের টত্রেকালিক সুখছুঃখ সঞ্চিত কিমা বন্দি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ স্তুপ কল্প, অথবা! কোটিকোটি বরন্গাপ্ডের জীঘগণের পৈকালিক 
ভুখছুচী যদি সঞ্চিত করিষা পৃথথক্‌. ছুই স্তপে. স্তপীন্কৃত কত, তাহা 
হইলে দেখিবে,--এই, তিপুলবিশাল সুখের স্প বা ছুংখের স্তপ 
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শ্রীরাধার উচ্ছলিত প্রেমন্ুধাসিন্থুর স্থুখের ব! ছুঃখের এক বিশুর 
ঠহিতও তুলা হইতে পারে না।» 
শ্রী্তীর অধিরঢ়ান্ুতাবের বৈশীল্য ও গাস্তী্য্য কীদৃশ, এতদ্বারা 
তাহার একটুকু জাতাস দেওয়া হইয়াছে । অখিলরসামৃতমূর্তি রস- 
রাজের রসাচগতাবের নিমিত্ত চিত্ববৃত্তির উংকর্ষসাধনের জন্ত কি 
প্রকার সাধন প্রয়োজনীয়, ভক্তিপধের পথিক মানবগণ ইহা হইতেই 
তাহার আভাস গ্রহণ করুন। মহাতাব, ব্নঢভাব ও অধিরূঢ়তাৰ 
এই সকলই শ্রীবৃন্দাবনের সম্পত্তি । 
মোদন ও মাদন ভেদে অধিরূট় দ্বিবিধ। মোদনের লক্ষণ এই-. 
“মোদনঃ স ছয়োর্যত্র সাত্বিকোদ্দীপ্তসৌ্ঠবম্‌।” 
যে অধিরন়ভাবে উদ্দীপ্ত সাত্বিক অন্থতাবসমূহ বিশেষন্ধপে মৌষ্টব 
প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম মোদন। ইহার জন্য একটি লক্ষণ এই--. 
হরেরত্র সকান্তস্ত বিক্ষোতভয়কারিতা । 
প্রেমোরুসম্পদ্ধিখ্যাতকান্তাতিশয়িতাদয়ঃ | 
রাধিকাযুথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্বতঃ | 
॥  বঃ শ্রীমান্‌ হলাদিনীশক্তে: সবিলাসঃ প্রিয়োবরো | 
বজগোপীমাত্রেই এই উচ্চতর শ্রেণীর অন্ুতাব পরিলক্ষিত হয 
নী। এই. মোদন-অধিরূঢ়ভাৰ কেবল শ্রীরাধিকাযৃথেই বর্তমান । 
ইহী হ্াদিনী শক্তিরই পরমাবৃত্তি। শ্রীরাধাযৃথেই এই অধিরূট ভাঁৰ 
প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত ইহাকে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ অভিকিত 
এক্করা হইয়ছে। মোদনভাবের প্রভাবে রুক্মিণীগ্তৃতিঝাস্তাগপ- 
*ঈমস্বিত শ্রীকৃষ্+ও বিক্ষু্ধ হন। ব্রজদেবীর এই ভাবের. প্রভাবে 
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ক্র বজদেবীসহ ্রীুফ- সম্মিলরকানে রুক্সিণী প্রসৃতি মহিহী- 
গণ একবারে বিক্ষুন্ধ হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরাধার মোদন- 
ভাব কিঞ্তিৎ প্রশমিত হইলে মহিষীগণ স্বাস্থ্যলাভ করেন এবং 
শ্রীরাধাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করেন, কিন্তু মোদন- 
ভাবাবিষ্টাশ্রীরাধা স্তাহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অন্ুতব করিতে সমর্থ 
হন নাই। 

মোদনের আর একটি গণ,__প্রেমোরুমণ্পদ্ধতীবৃন্দাতিশয়িত্। 
চন্্রাৰলী প্রতৃতি উচ্চতর প্রেমসম্পদ্বতী ৷ কিন্তু মোদনভার তাহাদের 
চিন্তবৃত্তিতেও প্রকাশ পায় না। তাহাদের অপেক্ষাও মোদঘনে 
প্রেমের আতিশযা অনেকগতণে অধিকমাত্রায় বিদ্যমান থাকে । 
শ্রীরাধার মোদন ভাবে আকৃষ্ট হইয়া রসরাজ অতি প্রেমবতী চন্্রাঁ 
বলী প্রভৃতিকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকায় আকুষ্ট হইয়া থাকেন। 
ইহা মোদনেরই প্রবল আকর্ষণ। সকল প্রেমবতী অপেক্ষা মোদন- 
ভাববিশিষ্টা স্্ীরাধার প্রেম অনেক অধিক। 
মোদন ও মাদন এই উভয়ই সন্তোগ-দরশার ভাৰাতিশয্যরিশেষ | 
কিন্তু সস্তোগে ও বিপ্রলস্তে _উভয়েই মোদনের কার্য্য প্রকাশ পায় 
স্তাই উজ্জলনীলদণিকার লিখিয়াছেন-_ 
মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো! ভবেৎ। 
যস্মিন্‌ বিরহ-বৈবস্তাৎ স্থদীপ্তা এব সাস্বিকাঃ। 
অর্থাৎ বিরহদশায় এই মোদন “মোহন” নামে অভিহিত হয় | 
ভখন বিরহ-বৈবস্ত বশতঃ উহাতে সান্বিকতার সরল হুম্ধীপ্ত হইয়া 
উঠে? . বথা উদ্ছবনীলম্ণিতে £_ 
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উ্ঘেপধবাপ্ধমানদশনা কঠস্া্তরূঠং 
জল্লা! গোকুলমণ্ডলীং বিদধতী বাস্পৈনদীমাতৃকম্‌। 
রাধা কণ্টকিতেন কণ্টকিফনং গাত্রেন ধিকৃকুর্বততী 
চিত্রং তদ্ঘনরাগরাশিভিরপি শ্বেতীকৃতা বর্তুতে। 
অর্থাৎ উদ্ধৰ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করিলে শ্রীকু্ণ 
তাহাকে ব্রজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস করেন, তছ্ত্তরে উদ্ধৰ বলেন-__ 
ব্রজের দশ! আর কি বলিব, শ্রীমতী রাধিকার দশাই বলিতেছি-- 
কম্পে কম্পে প্রীরাধার দস্ত-ঘর্ষণ হয়, বাক্য গদ্গদ হইয়া! কণ্ঠেই 
মিলিয়া! যায়, তাঁহার নয়নজলে বৃন্দাবনভূমি কর্দমিত হয়, গীত্র কণ্ট- 
কিত হইয়া কণ্টকীফলের কণ্টক গুলিকেও ধিকৃকৃত করে, তোমার 
অনুরাগ দ্বারা লৌকের আননোর উদ্রেক হয়, দেহ ও চিন্ত প্রফুল্ল 
হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্ীরাধা তোমার অনুরাগে 
স্বেতাঙ্গী হইয়াছেন। 
অতঃপর মোহন ভাবের অস্থৃভাব বিবৃত হইরাছে, যথা £-- 

_ অত্রান্ুভাব! গোবিন্দে কাস্তাশ্রিষ্টেহপি মুঙ্ছনা 
অসহাছুঃখস্বীকারাদরপি তৎসুখকামতা ॥ 
বরদ্ধাওক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনং। 
স্বভৃতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণ। মৃত্যুপ্রতি শ্রবাৎ ॥ 
দিব্যোন্মাদাদয়োপ্যন্তে বিদ্বত্তিরনকীর্তিতাঃ । 

 প্রায়ো বৃন্দাবনৈঙ্বর্য্যাং মোহনোহয়মুদঞ্চতি ॥ 
মোহন ভাবে কাস্তাসংশ্লিষ্ট হইয়! ব্রজন্নদরীর নিমিত্ত শরীফের 
বৃচ্ছ? হয়, গোপীরা অসহ ছুঃখ স্বীকার করিয়াও প্ীকফ-সুখ+কামন। 


শদবোন্মাদ ২৮৩ 


০৬০৯৯৮৯৯ ১০৯০৯/১১৯৮৯৫৯০৯ ০৯৯৮৯৮৯৫৯৮৯ ০১৯ 


কলেন, গোপীদের ছাখে র্ধাওক্ষোতকারিসব সং ঘটিত হয়, তিথ্যক 
প্রাণীরাও তাহাদের দুঃখে রোদন করে, ইহার! মৃত্যু স্বীকার করিয়া 
স্বীয় দেহের পঞ্চভূত ছারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণ বাঞ্ছ। করেন। ইহাতে 
(দিবোোম্মাদাদি বহু অন্ুভাব প্রকাশ পায়। বুন্নারনেশ্বরীতেও এই 
'মোহন্‌ ভাৰ পরিলক্ষিত হয়। 

দিব্যোন্মাদ এই মোহনের অন্ুভাববিশেষ। মোহনের অনুভাব 
সকলের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া! অতঃপরে মিক্োস্থামের কথ! 
বিস্তৃতরূপে বলা হইবে। 

মোহন অবস্থার ভাবাতিশধা অতীব চমতকার । এই অবস্থায় 
স্বয়ং অসহাদুঃখম্বীকার করিয়াও গোঁপীরা কৃষঙ্মখের কামনা করেন? 
শ্রীচরিতীমৃতিকার এই বাক্যের বিবৃতি করিম লিখিয়াছেন :-_ 


গোপীগশের প্রেম মহান্নঢুভাব নাম। 
বিশুদ্ধ নির্ল প্রেম, কু নহে কাম ! 
কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ 
আত্মেকিয়প্রীতিবাঞ্ছ৷ তারে বলি কাম। 
কৃষেন্ির গ্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ 
কাষের তাংপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল ॥ 
কৃষঙ্খ-নূখ-তাৎপর্ধ্য হয় প্রেম মহাবল॥ 
£লোকধর্মম বেদধর্্ম দেহধর্্ম কর্ম। 
ব্রজ্জা দৈর্ঘ্য দেহনুগ আত্মস্থ মর ॥ 


১৮৪ গ্ভীরায় গ্রীগৌরাঙ্গ 


ল পপ তি পিস্িসি্পি্পিসিসি পাপা সাসি্সপীপাতিাশিিশিসিশ 


দৃস্ত্যজ আর্ধ্যপথ নিজ পরিজন! 

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভন 

সর্ধত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 

কৃষ্ণসখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥ 

০ ঙ্ চে 
আত্ম-স্থখ-ছ£খে গোগীর নাহিক বিচার । 
কৃষম্থথ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ 
পুজাপাদ উজ্জলনীলমণিকার মোহনভাবের এই ব্যাপারকে 

“অসহাছুঃখস্বীকারাৎ তৎস্খকামতা” নাম নির্দেশ করিয়াছেন। 
ইহার একট! উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে । শ্রীরু্ণচ মথুরায় 
আছেন, উদ্ধব ব্রজে গিয়াছিলেন, তথা হইতে গ্রত্যাগমনের সময় 
ক্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন '্রীকৃষ্ণকে আপনি কোন মনের কথ! 
জানাইতে চাহেন কি ?” শ্রীরাধা তহুত্তরে বলিলেন__ 

্াক্সঃ সৌখ্যং যদূপি বলবদেগাষ্ঠমান্ডে মুকুন্দে 

ষস্তল্লাপি ক্ষতিরুদয়তে তন্ত মাগাৎ কদাপি। 

অপ্রাপ্ডেহন্মিন্‌ যদপি নগরাদার্তিরুগ্রা ভবেক্ঃ 

সৌধাং তন্ত প্কুরতি হৃদি চেত্তত্র বাসং করোতু। 

শশ্রীকৃঞ্ণ ব্রজে আগমন করিলে আমার সখ হয় বটে, কিন্ত 

ইহাতে যদি তাহার কিঞ্চিম্মাব্রও ক্ষতি হয়, তকে তিনি যেন কখনই 
বৃন্দাবনে না আইসেন। আর তিনি মধুর! নগর হইতে না আদিলে 
যদিও আমার গুরুতর গীড়া হয় এবং তাহাতেই যদি তাহার সুখ 
হয়, ভাহা হইলে তিনি সেইখানেই বাঁস করুন ।” 


দিব্যোন্মাদ ১৮৫ 


িি১৫৮৫১০৭৭ পা১ শত 


মহাভাবস্বরূপিণীর প্রেম-মহিমা কেমন ইহা! হইতেই তাহার 
আভাস পাওয়া যাইতে পারে । এই ভাবের আর একটি ব্যাপার,__ 
্জ্ধাওক্ষোভ-কারিতা | উহার উদাহরণ এই-__ 


নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমভবদ্ধ্যাকুলং স্বেদমূহে 
বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমুদমুচন্ শ্রবৈকুষণ্ঠভাজঃ। 
রাধায়াশ্চিত্রমীশ ভ্রমতি দিশি দিশি প্রেমনিশ্বাসধুমে 
পূর্ণানন্দেইপুযুষিত্বা বহিরিদমবহি চার্ভমাসীদজাওম্‌ ॥ 


অর্থাং নান্দীমুখী শ্রীুষ্ণকে বলিতেছেন *্রীরাধার প্রেমনিশ্বাস- 
ধুম চারিদিকে প্রসারিত হইবে অতি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহাতে 
গ্রাককত অগ্রাকৃত সকল পদার্থই সংক্ষুব্ব হইয়াছিল, নরলোকে 
উচ্চ রোদনের ধ্বনি উঠিয়াছিল, ফণিকুল ব্যাকুল হইয়াছিল, 
দেবতারা ঘশ্মসিক্ত হ্ইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষী গ্রভৃতিরা'ও 
অশ্রপাত করিয়াছিলেন। ব্রহ্ষা্ডের অন্তর্বাহ্য বস্ত পূর্ণাননদে বাস 
করিয়াও অতিশয় ক্রিষ্ট হইয়াছিল। 

নান্দীমুখী সাক্ষাৎ ভাগবতী শক্তি। তিনি বিশাল বিশ্ববরহ্ধাণ্ডের 
এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহাতে বিশ্ময়ের বিষয় কি আছে? 
অপিচ শ্রীরাধা হলাদিনীশক্তির চরমসারন্বরূপিণী। তাহার আনন্দেই 
জগতের আনন্দ, তাহার বিষাদেই জগতের বিষাদ । সর্বাহলাদিনী 
মহাঁশকীশ্বরীর বিষাদ-নিংস্বাসে বঙ্গাণ্ডে যে বিশাল দুঃখের তরজ 
প্রবাহিত হইবে, ইহাতেই বা বৈচিত্র্য কিআছে? ইহার আবুগ 
একটি উদাহরণ এই $__ 


১৮৮৩ গভভীরায় শীগোরাঙ্গ 


১৫ তপতি এসসি পি্াতিসিএস পিসি সিসি উ স্পা সি পাসিপসিিস্র্টিউতসিসত এতসিসসিসপপসিউিতা তালিসিস্পিস্পিশ এ 


ু্বস্তোমাৎ কটুরপি কথং দুর্বলেনোরস| মে 
তাপঃ প্রৌঢো হরিবিরহজঃ সহাতে তন্নজানে। 
নিষ্ষান্তা চেস্তবতি হ্বদয়াদ্যস্ ধৃমচ্ছটাপি 
বন্ধাগ্ডানাং সথি কুলমপি জ্বালয়! জাঙ্বলীতি ॥ 
প্রীরাধা বলিলেন, “সখি, শ্রীকৃষ্ণের বিরহানল বাড়বানল হইতেও 
প্রথরতর । আমি কিরূপে যে সেই জালা! সহিতেছি তাহা বলিতে 
পারিনা । যদি এ তাপের ধুমচ্ছটাও আমার হৃদয় হইতে বাহির 
হয়, তাহা হইলে বোধহয় এ জালায় সমগ্র বিশ্বত্রঙ্গা্ড জলিয়! ভন্মী- 
ছুঁত হইয়া যাইবে ।৮ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাতের নিমিত্ত গোপীদের তৃষ্ণা কিরূপ বল- 
বতী হইয়া উঠে, এই ভাবে তাহা স্ুম্প্ অভিব্যন্ত হইয়াছে। 
গোপীরা মৃত স্বীকার করিয়াও পঞ্চতৃতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন 
বাসনা করেন, ষথ! £-- 
পঞ্চত্বং তন্থরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশস্ত স্ফূটং 
ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরস! তত্রাপি যাচে বরম্‌। 
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন- 
ব্যোক্কি ব্যোম তদীয়ব্ আনি ধর! তত্তালবৃস্তেছনিলঃ ॥ 
শ্রীরাধা ললিতাকে কহিলেন “সখি, শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাৰনে আগ- 
মন না করেন তবে এজীবনে আর তাহার সহিত আমার দেখা হইবে 
না, তিনিও আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। দ্ুতরাং এত 
ক্লেণে আর এ দেহ রাখিয়া লাভ কি? আমি প্রাণ পরিত্যাগ 
করিলে তুমি আর আমার এ দেহ রক্ষা করিও না। আমার দেহস্থ 


দিব্যোন্মাদ ১৮৭ 


৯ ০০০১০৮২০৯০৬ পিসপিপিসিসিিসিপাাত ২৭২ পিল সিসি প 


পঞ্চভৃত বিয়োজিত হইয়৷ পঞ্চতৃতে মিশ্রিত হউক, আমি অবনত 
মন্তকে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণের বিহার 
রীঘিকাতে আমার দেহের জল, তাহার দর্পণে ইহার জ্যোতি, ত্ঠাহার 
প্রাঙ্গনের আকাশে এই দেহাকাশ, তাহার গমনপথে এই দেহের 
ক্ষিতি এবং তদীয় তালবৃত্তে আমার দেহের বায়ু বিমশ্রিত হউক ।” 

দেহত্যাগে পঞ্চতৃতের সহায়তায় আসঙ্গলিগ্পার চরিতার্থতাসাধন 
বাসনা গোপী প্রেমের এক অদ্ভূত মহিমা। মোহন ভাবের এই 
সকল অদ্ভুত বিক্রম প্রকৃতপক্ষেই প্রেমের পরাকা্ঠাহ্চক। এই 
মোহনভাৰ হইতেই দিব্যোন্মাদের উৎপত্তি। পুজাপাদ শ্রীল উদ্দল- 
নীলমণিকার লিখিয়াছেন £ 

এতস্ত মোহনাখ্যন্ত গতিং কামপৃযপেয়ুষঃ 
ভ্রমাত! কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীধ্যতে ॥ 

অর্থাৎ মোহনভাৰ কোন প্রকার অদ্ভূত গতি প্রাপ্ত হইয়া! যখন 
এক প্রকার ভ্রমাভ বৈচিত্রীতে উপনীত হয়, তখন উহা দিব্যোন্সাদ 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

তাবরাজ্যে দিব্যোন্নাদ প্রকৃতই অদ্ভুত ব্যাপার। তাবের 
আতিশয্যে ত্রমের আবির্ভাব! এই অবস্থায় মেঘ দেখিয়! শ্ীরাধার 
কৃষ্ণত্রম হয়, তমাল দেখিয়া কৃষ্ত্রম হয়, আরও নানা প্রকার 
প্রমাতা বৈচিত্রী সঞ্জাত হইগ্া বিরহ-বিবশা শ্রীরাধার ভ্রমমর়ী চেষ্টা ও 
গ্রলাপম় বাক্য বৈষ্ণব সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পত্তি, রসশাস্ত্ের 
অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতম বিষয় এবং ভজন*রাজ্যের উচ্চতম তত্ব। - 

 আমন্ভাগবতের দশম স্বদ্ধোর ৪৭ অধ্যায়ে ্রবৃন্দাবনে উদ্ধাব-আগ- 


১৮৮ গম্ভীরায় শ্ীগৌরাঙ্গ 


২৯৯০১৫১৯৬৯৯ ৯ 


মন-প্রসঙ্গে রাধার দিব্যোন্সাদ বর্ণিত হইয়াছে। নবম শ্লোকের 
বৈষ্ণবতোষণী টাকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন £-_ 
মহাভাববিশেষস্ত গতিং কামপুযপেষুষঃ। 
রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীধ্যতে ॥ 
উদদবূ্ণ চিত্র জললাা স্তদূভেদা বহবো মতাঃ। 
প্রেটন্ত সুহৃদালোকে প্রণর়-ক্রোধজ্স্তিতঃ ॥ 
ভূরিভাবময়ো৷ জল্পশ্চিত্র জন্তহৃত্তবঃ ॥ 
ভ্রমর দেখিয়া! শ্রীরাধার কৃষ্ণদূত বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি ভ্রমরকে 
কৃষ্ণদৃত মনে কিয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, উহ] চিত্রজন্ন নামে 
'খ্যাত। ঘূর্ণা ও চিত্র জল্লাদি দিব্যোন্মাদের বহুল প্রকার ভেদ আছে। 
্রণয়ক্রোধপূর্ণ বহুলভাবময়ী উত্তিই জন্ন নামে খ্যাত। উহা হইতেই 
চিত্র জল্লের উদ্তব। চিত্রজন্লাদি সম্বন্ধে এখানে সবিশেষ কোন কথা 
বল! হইবে না। এন্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর দিব্োন্সাদই সবিশেষ 
আলোচ্য। 
শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :-_ 


কৃ মধুরা গেলে গোপীর যে দশা! হইল। 
কষ্ণবিচছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল। 
উদ্ধৰ দর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ । 

ক্রমে ক্রমে হইল প্রতুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥ 
রাধিকার ভাবে প্রতুর সদা অভিমান। 
সেইভাবে জাপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান ॥ 





দিবো ১৯৯ 


সিপিএ পিসির পিপিপি প্পািি৯ এসি 


_ দিবোন্াদে পরছে! হয় ইথে কি বিস্ময় 
অধিরূঢভাবে দিব্োন্মাদ-প্রলাপ হয় ॥ 

উরিতামৃতের এই পয়ারসমূহের কিঞ্চিৎ বিবৃত করার নিমিত্তই 
ইত পূর্ব ভাব, রূঢ়ভাব, ও অধিরূঢ় ভাবাদির আলোচনা! করা 
হইয়াছে শ্রপ্রীমহাপ্রতুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণনাই এই সন্দর্ভের উদ্দেশ । 
দিব্যোম্মাদসম্বন্ধে কোন কথ! বলিবার পূর্বে কোন্‌ ভাব হইতে 
দিব্যোন্মাদের উৎপত্তি, আগ্রেই তাহার কিঞ্িৎ আভাস দেওয়া প্রয়ো- 
জনীয় বলিয়া! বিবেচিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সামান্তকারে শ্রীরাধার 
ভাব বিবৃত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক মহোদয়গণ তাহা হইতেই 
্রীশ্ীমহাপ্রতুর প্রেম-রসান্বাদনের গাস্তীধ্যের লেশাভাস অন্ুভাব 
করিতে পারিবেন । 

, তাবরাজোর স্তরবিভাগ এবং প্রত্যেক স্তরের বিশিষ্টতা উদ্মণ 
নীলমণিতে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, জগতের কোনও দার্শনিক 
লেখক এরূপভাষে আর কখনও এইরূপ সুক্্মভাৰে ভাবের দার্শনিক 
তত্ব বিচার করিতে পারেম নাই। এই ভাবরাজ্যের মধা দিয়া কি- 
প্রকারে “রসে বৈ সঃ” পদার্থ অধিগম্য হয়, কি প্রকারে তাহার 
আভাম অনুভূত হয়, জগতের আর কোনও ধর্ম সম্প্রদায় অথবা 
্বা্শনিক সম্প্রদায় ততপ্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই) শ্রীন্তী- 
মহাগ্রভুর পার্যদগণ এই অনস্থপৃষ্ট রসময় গুন্দর রাজ্য এষণ-আলো* 
কের সম্পাতে আবিস্কৃত করিয়া মাধকগণের নেব্রসমক্ষে সমূপস্থাপিত 
করিয়া দিয়াছেন। ইহার অন্তরালে যে সকল দার্শনিক তত্ব নিহিত 
হয়ছে, শঙ্কর-গ্বামী গ্রভৃতি ব্রহ্গতবদর্শীদেরও তাহা অবিদিত 


১৯৩ গম্ভীরাম শ্রগৌরাঙগ 
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ছিল, এমন কি মহাপ্রতর পূর্ববর্তী অপরাপর বৈষ্ণব সম্প্রাদায়ের 
আচর্যাগণও এই রাজা-সন্দর্শনে সমর্থ হন নাই। শ্রীশ্রীমহাগ্রভূর 
দিবোন্মাদ,_তজন রাজ্যের অতি শ্রেষ্ঠতম তৰ। এ সম্বন্ধে সবি" 
স্তার আলোচন! একান্ত প্রয়োজনীয় । 

পরীত্রীমস্াপ্রতৃর দিব্যোন্মাদ-বর্ণন মহাভাগ্যবানের কর্ম 
শ্ীগৌরাঙগনুন্দরের অতি প্রিয়তম পার্ষদ, তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপ, 
প্রীপাদ স্বরূপদামোদর জীবগণের প্রতি পরম ক্কপালু ছিলেন। তিনি 
শরীশ্রীমহাপ্রভূর এই লীলা স্থন্রাকারের বর্ণনা করিয়াছিলেন। 
ছুর্ভাগাক্রমে সেই গ্রন্থ লৌক-লোচনের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া এক্ষণে 
€কোথায় রহিয়াছেম, আমরা বহু অন্থসন্ধানেন্ত তাহার সন্ধান পাইলাম 
মা। এ ছুঃখ চিরদিনই মনে ধিকি ধিকি আঁলিতে থাকিবে । দিব্যো- 
স্মাদলীলার সুত্রকারদের মধ্যে অপর ভাগ্যরান্--্রীষদ্দাস+গোস্বামী । 
্রীপাদ স্বারূপের ্রপায়. তিনি এ বিষয়ের অনেক সংবাদ জানিতেন, 
নিজেও অনেক লীলা ষোড়ষবর্ষ কাল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
তিনিও এ মবন্ধে সামান্তাকারে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়৷ গিয়া" 
ছেন। অবশেষে পরমকারুণিক শ্রীল কৃষ্দদাদ কবিরাজ-শ্রীপাদ 
স্বর্ূপের কড়চ। ও শ্রীমন্নাসগো্বামীর কড়চ! হইতে এই দির্যোন্মা- 
দের লীলা-সত্রের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়া প্রেমিক ততক্তগণের 
সাধন-সম্পত্তি বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ রুবিরাজ যদি 
্রীগৌর়াঙ্জালীরার আর কোন ত্য বা তদ্‌ঘটিত জার কোন সিদ্ধান্ত 
বিবৃত না করিয়া কেবল এই দির্যোন্মাদ পরিখিয়াই তদীয় রার্দকো 
লেখনীর বিশ্রাম দিতেন, তাহ হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চিন্দিন 


দিখ্যোরাদ ১2১ 
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পরম শ্রদ্ধা ও গভীর ভক্তি সহকারে পাদ কষদাসের নিকর্ট অ অপ, 
রিশোধনীয় খণে আবদ্ধ থাকিতেন। 

মহাপ্রতুর দিক্যোন্মাদ প্রেমিক তক্তগণের নিকট যে কন 
অমূল্য ধন, জামরা তাহা ভাষাস্ক প্রকাশ করিতে অসমর্থ । মহা 
মাধূ্যযময় শ্রবণ স্বীয় প্রেমে তক্তন্ৃদয়কে কি প্রকারে আকর্ষণ 
করিয়া প্রেমের কেন্দ্রাতিমুখী শক্তির বলে আপনার শ্রীচরণারবিন্দ- 
মকরনদর দিকে আকৃষ্ট করেন,কি প্রকারের জগং তুলাইয়া, জগতের 
প্রলোভনীয় দ্রব্যের প্রলোভন বিনাশ করিয়া! মায়াপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব 
বিনষ্ট করিয়। ভক্তিসাধক প্রেমিক ভাগৰ্তকে কৃষ্ণময় করিয়া উন্মন্ত 
করেন, দিব্যোন্মাদলীলাই তাহার পথপ্রদশনের আলোকবর্তিকা । 
দিব্যোন্ধাদ-লীল1 আস্বাদন করিয়াই প্রেমিক তক্ত বুঝিতে পারেন, 
্ীকৃষ্ণপ্রেমের কেমন মহাঁমহীক্বসী আকর্ষণ-শক্তি। ঠামের বাণীর রবে 
ব্রজবালাগণ লঙ্জ। ধর্ম ত্যাগ করিয়া,__উন্মাদিনী হইয়া! কণ্টককঙ্করমঞ় 
বনে বনে শ্রীরু্ণান্বেষণ করেন, ইহা এক উন্জাদিকা শক্তির কার্ধা। 
ই্াতেও জ্ঞানের উচ্ছিতমন্তক বিছুর্ণ হইয়া যায়, ধৈর্যের বন্ধন ছিন্ন 
হয়, লজ্জা-শীলতা গ্রতৃতি নির্মূল হুইয়া পড়ে। শ্টামসোহাগিনী 
স্তামের বাশরীর রবে উন্মাদিনী হয়েন, শ্তামবিরহেও উন্ভাদিনী হন। 
সে উন্মাদ ও দিবোম্মাদ এক কথ! নহে--উভয়ের মধ্যে পার্থকা 
যথেষ্ট জাছে। দিব্যোন্াদের তুলনায় সাধারণ উন্মাদে ভাবের 
গভীরতা অল্পতর--বৈচিত্রী-বিকাশ সবিশেষ পরিলক্ষিতই হয় ন1। 
সাধারণ উদ্মাদের লক্ষণ আমরা উদাহরণ সহ ইজপূর্কে বিবৃত 
করিয়াছি। দিব্যোম্মাদের লক্ষণও প্রদর্শিত হইয়াছে। . . 


১৯২ গীরায় শ্গৌরাঙঈগ 


নি ৯ সপ্পাপীিসিপিসিসপাপিপিসিসিশি সিসি ২৩৬৯৫১৮৯2০১ 


 শামবিরহে মহাভাবন্বরূপিণী্র অধর মহাভাব মোহমীবসথাঃ 
এক অনির্বচনীয় চমৎকার দশা প্রাপ্ত হয় এই দশার প্রেমবৈচিত্তী 
শ্রক অদ্ভুত ব্যাপার। উহা! বিরহব্যাকুলতানিবন্ধন মানসিক ব্যাপা- 
রের অসাধারণী ক্রিয়াবিশেষ। জগতে যত প্রকার উন্মাদ আছে 
কোনও উন্মাদেয় সহিত উহার তুলনা নাই । ইহা প্রকৃত উন্মাদের 
স্তার চিনুঘিমূঢ়তা নহে-_অথবা মন্তিকের বিক্কতি নহে। অথচ 
প্রাক্কত লোকের নিকট এই দিধ্যোন্মাদ প্রকৃত উন্মাদ বলিয়াই বিবে- 
চিত হয়। কেননা, ত্বাহারা উহ্ছার হুল্্মতত্ব তিচারে অসমর্থ । 
উজ্জল-নীলমণিতে যে ভাৰ “উত্তর ভাব” বলিয়া কীর্তিত হুইয়াছে, 
মেই তাবের লেশাভাসও এই প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় 
না। সেই ভাবের পরাকাষ্ঠাতেই যখন দিব্যোম্মাদের আরম্ত, তখন 
দিব্যোম্বাদ ও প্রাকৃত উন্মাদ কোনও ক্রমে এক বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে না। দিবোন্মাদের তব অতি নিগুট। এই উন্মাদ 
অপ্রা্কত স্ৃতরাং দিব্য । প্রাকৃত উন্মাদ ভ্রমময়, কিন্তু এই দিব্যো* 
ন্মাদ ভ্রমাভ হইয়াও নিত্যসত্যসন্দশী। উহা নামতঃ উন্মাদ হই- 
লেও,-__বাহজগতের হিসাবে উহা ভ্রমাভপূর্ণ হইলেও-_যাহা পরম 
সত্য, এই উন্মাদে কেবল তাহাতেই চিত্তের বিষয়ীতৃত হইয়া থাকে, 
সুতরাং এই দিব্যোম্মাদ সাক্ষাৎ ভগবত্রসমাধুধ্য-সস্তোগের অবস্থা । 
অতঃপরে ইহার তত্ব সৰিশেষ আলোচ্য । 

যাহারা শ্রীশ্রীমহাগ্রভুর লীলামাধূর্য্যের বিন্দুমাত্রও জানে না, 
তাহার অলৌকিক দিব্যলীলায় যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা, তুদীর 
দিব্যোত্মাদকে প্রান্কৃত উন্মাদ বলিয়। মনে করিবে ইহা! বিচিত্র নহে। 


দিব্যোন্াদ ১৯৩ 


০০৯ পপ সি পসিসপিপিসিসিসা্পাশাপা্পাপর্পিপি্িপিসিসি অসশ 


প্রাকৃত উন্মাদের কোন কোন লক্ষণ দিব্যোন্মাদের বাহলক্ষণেও 
পাকৃত উন্মাদ ও পরিলক্ষিত হর। প্রাকৃত উন্মাদের সামান্ত 
দিক্যো্মাদ। লক্ষণ এই যে ইহাতে ভ্রম, চিন্তচাঞ্চল্য, 
ফাতরতা, ইতস্ততঃ হৃষ্টিসঞ্চালন এবং হৃদয়ের শৃন্ততা অনুভূত 
হয় এবং রোগী দিরর্৫থক কথা বলে। অপিতু এই রোগে রোগী 
হাঁদিবার কারণ না থাঁকিলেও প্রায় সর্বদাই অন্ন অলপ হাসির] 
থাকে । নৃত্যগীত, অধিক কথা! বলা, অঙ্গ-বিক্ষেপ, রোদন, শরী- 
রের কর্কশতা, কৃশত। প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। * এই 
সকল লক্ষণ দিব্যোন্মাদের বাহলক্ষণেও দেখিতে পাওয়া যায়। 
স্ৃতরাং অতব্জ্ঞদিগের নিকট দিব্যোন্াদও ষে প্রাকৃত উন্মাদ 
ৰলিয়! বিবেচিত হইবে তাহাতে আর বিশ্য়ের বিষয় কি আছে? 
কিন্তু এইরূপ দিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত ও অসমীচীন, তাহা বলাই 
বাহুল্য। 
সাধারণ রসশাস্ত্রে বর্ণিত উন্লাদকে প্রান্কৃত উন্মাদ বলিতে 
“আমাদের কোন আপত্তি নাই। প্রাকৃত নায়িকা প্রণয়ী নায়কের 
বিরহে বিরহে ব্যাকুল হয় এবং সেই ব্যাকুলতা হইতে উন্মত্ত 
উপস্থিত হয় । মাত। প্রাণের গ্রাপ পুত্রধনকে হারাইয়া শোকে 





শীট িশাোঁশ্াা শাািটা ীাটী 


* বীবিত্রমঃ সন্তপিপ্লাবন্চ, পর্ধ্যাকুলাদৃষ্টিরধীরতাচ। 
অবভ্ধবাক্তং হাদকঞশৃহ্যং সামাহমুন্সাদখধন্ত লিঙগম্‌ ॥ 

২ চিতাদিছষ্টং হায় পরদষয বৃদ্ধি স্মৃতিধাপুপহস্তি ীতরদূ। * 
অস্থানহা্যপ্মিতবৃত্যগীতবাগল বিজ্ষেণগরোদনাঁৰি ॥ 


১৩ 





১৯৪ রা গোরা 


৯৯০৯ ৯ সি শি” 


ষ্ছিত হইয়া প পড়েন, ন এইরূপ: চ্ য় মগ য় তাহার ম্িফের কি 
বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, অবশেষে তিনি উন্মাদিনী হইয়া ঘরে ৰাহিরে 
পুত্রের অনুসন্ধান করেন এৰং বংসহারা ধেন্গর স্যায় আকুল প্রাণে 
পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ইতস্ততঃ ভ্রগণ করিয়া বেড়ান। 
এইরূপ বিবিধ প্রকার কিরহঝ্টাকুলতাঁজনিত উন্মাদ এ জগতে দৃষ্টি 
গোচর হইয়া থাকে৷ পাশ্চাত্য চিকিংসাশান্ত্রেও বহু কারণে বন 
বিধ উন্ন্ততাঁর লক্ষণ দেখিতে পাওয়! যায়। সেই সকল লক্ষণ 
বহু পরিমাণে দিক্যোন্মাদেও পরিলক্ষিত হয় । পাশ্চাত্য চিকিংসা 
বিষ্ভায় এক-বিধয়োন্মতৃতায় (010701)21)1) ঘে সকল লক্ষণ ৰর্ণিত 
হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উন্মন্তা 
আংশিক উন্মন্ততা মাত্র। ইহারা কোন এক বিশিষ্টবিষয়ে বিচারশত্তি 
স্থির রাখিতে পারে না, কিন্তু অন্ান্ত বিষয়ে ইহাদের বুদ্ধিবিৰেচনার 
কান প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না'। এই রোগে কুটারবাসী 
দরিদ্র কোগী নিজকে রাজাধিরাজ ৰলিয়া মনে করে, আবার অপর 
..পক্ষে প্রাসাদৰাসী, রাঁজার সন্তানও নিজকে দীনাতিদীন বলিয়া 
মনে করিয়! ভিক্ষা করিতে বাহির হয়, তরুতলে শয়ন করে, অন 
শনে অনিদ্রায় ছুঃখ ক্লেশে দিনপাঁত করে। সে যে রাজাধিরাজের 
সন্তান তাহার সে জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তাহার সহিত অপরাপর 
বিষয়ে আলাপ করিলে কিছুতেই তাহাকে উন্মাদরোগাক্রান্ত বলিয়া 
মনে করা যাক্ক না। এক বিষয়ের তাবনায় যে উন্মাদ জন্মে, তাহাও 
প্রার্কত জগতের প্রাকৃত উন্মাদ । উহাতে দিব্যোন্মাদের যত লক্ষণ 
থাকুক ন/ কেন, উহা দিব্যোন্মাদ নহে). 


দিহ্যোন্মাদ . ১৯৫ 


উন্মাদ-লক্ষণ বর্ণনায় জনৈক বিখ্যাত চিকিৎসক লিখিয়াছেন।, 

উন্মাদরোগাত্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই ত্রমসংস্কারের বশবর্তী । উম্মত বাক্তি 
কাল্পনিক মুর্তি দেখিতে পায়, কাল্পনিক মুত্তির সহিত কথা বলে। 
অন্থান্ত ইন্দিয়েরর সাহায্যে কোন কোন রোগী তাহার ভ্রম. বুঝিতে 
পারে, আবার কেহ কেহ স্ব য় ভ্রধ আদৌ বুৰিতে পারে না। এই; 
অবস্থায় অপরে কোথাও কিছু না দেখিলেও সে কাল্সনিক রূপ. 
দেখিতে পায়, অপরে কোনও শব্ধ শুনিতে না পাইলেও মে অপরের, 
অশ্রুত কান্ননিক অশরীরী বাক্য শুনিতে পায়। 

কোন কোন সময়ে এই রোগের লক্ষণগ্জলি আদৌ সুস্পষ্টরূপে 
প্রকাশ পায় না। রোগীর ব্যবহার, মুখের ভাবভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি 
প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া নিদ্ধারিত হইলেও 
উহার কথাবার্তায় কোনও ক্রমে উহ্হাকে পাগল বলিয়া মনে কৰা 
যায় না। কিন্তু উহ্থার মন কোন এক বিষয়ে অস্বাতাধিক ভাবে 
প্রমন্ত হইয়া পড়ে । 

একশ্রেণীর উন্মাদগ্রস্ত লোকের মন বিষয়-বিশেষে অত্যন্ত গ্রমন্ত, 
হুইয়৷ নিজকে সর্ধতোভাষে ছুঃখী বলিয়া মনে করে, সংসারের 
কোনও কার্ষ্যে ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। তাহারা সতত বিষ 
থাকে । তাহাদের দুঃখ বিমোচন করার নিমিত্ত যে কোন কার্ধ্য 
কর! ষাঁউক না কেন সেই লকল কার্যাই তাহাদের নিকট ক্লেশকর . 
বলিয়া বিবেচিত হয় | সকল প্রকার কার্ধোই ইহাদের বিরুত্কি 
জন্মে। আহারে ঝা বিহারে কিছুতেই ইচাদের প্রবৃত্তি থাকে না 
ইহারা এঁকাকী থাকিতে চাহে, কিন্তু নির্জন স্থানেও ভয় পায়, 


১৯৬ গভীরায় শ্রীগৌরাঙগ 


সিসি িসিসািসপা৯/১/৯৯০৯/০িাি পিক 





/১০৯১পিসিসিিপাসিপিসি 


ইহাদের বনি হয় না। পাশ্াতা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ইহারা 
“লাইপিম্যানিয়াক্‌” নামে অভিহিত হুয়। 
আর এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত লোক “আত্মহা* উন্মাদ রোগী 
নামে প্রসিদ্ধ | ইহার! সর্বদাই আত্মহত্যার চেষ্টায় বাতিবাস্ত থাকে 
কিন্তু লোকে ইহাদের অতিসন্ধি না বুঝিতে পারে এই নিমিত্ত 
আত্মভাব গোপন করিয়া লোকের নিকট উহার! ধীরভাব প্রদর্শন 
করিয়া থাকে কিন্তু সময় ও সুবিধা পাইলেই আত্মহত্যা করে। 
এইরূপ আরও বিবিধ প্রকার উন্মাদরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাদের কেহুবা নরহত্যাপ্রিয় কেহ কা অগ্রিদ, এবং কেহ্বা চৌর্যা- 
প্রিক, কেহ বা ধর্োন্াদগ্রস্ত আবার কেহ বা! কামোন্মাদপ্রস্ত | 
আযূর্ধেদও এই গ্রকার বিবিধ উন্মাদের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। 
শোকজনিত, বিষজনিত, ভূতজনিত, দেবগ্রহজনিত, গন্ধব্জনিত, 
ষক্ষগ্রহজনিত, পিতৃগ্রহজনিত, সর্পগ্রহজনিত, রাক্ষদ ও পিশাচজনিত 
উন্মাদের বিবরণ মাধবীয় নিদানে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু 
দিব্যোন্মাদ এক অলৌকিক অপ্রারুত ব্যাপার ৷ 
শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমপ্তগবতের একটা শ্লোক গুনগুনঃ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। সে চা এই-_- 
বংবতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্তা। 
ইউজ ক্রতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হুসত্যথ রোদিতি রৌতি গার- 
ত্যুন্াদবনূ ততি লোকবাহ্‌ঃ॥ 
ইহাতে জানা ফাইতেছে ষে বাহার অনুরাগ উপজাত হইয়াছে, তিনি 
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উন্নততর সায় উচ্চৈচ্থরে কখন হাসেন, কখন কাদেন কখনও বা 
চীৎকার করেন, কখনও বা নৃত্য করেন। 

শ্রীমস্তাগবতের উক্ত শ্লোকে সংক্ষেপতঃ উম্মাদের লক্ষণ বর্ণিত 
ইইয়াছে। আমরা মাধবীয় নিদানেও ঠিক এই প্রকার লক্ষণ 
দেখিতে পাই। তদ্যথা-_ 

গায়ত্যয়ং হমতি রোদিতি চাপি মৃঢ়॥ 

উন্মাদ্দের হাসি, গীতি ও রোদন লক্ষণ নুস্পষ্টই লিখিত হইয়াছে। 
কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিতে ও জাতাম্গুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই বাহ্‌ 
লক্ষণ গুলির কিঞ্চিৎ সাম্য বা সাধারণত! বর্তমান্‌ থাকিলেও উভয় 
ব্যক্তিতে পার্থকা অনন্ত। শ্রীমন্তাগবত এই নিমিন্ত বলিম্বাছেন 
“উন্মাদবৎ” অর্থাৎ উন্মাদের ন্যায়” উন্মাদপ্রস্তের লক্ষণ জাতান্রাগ 
বাক্তিতে দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু উন্মাদপ্রস্ত বাক্তি_মূঢ়; অপরপক্ষে 
জাতানুরাগ ব্যক্তি পরম প্রেমময়ের প্রেমজ্যোৎস্নার মধুর কিরণে 
আনন্দতরঙ্গে উত্ভাসিত,__আনন্দোম্মন্ত ; একজন রজস্তমে অভিভূত, 
অপরজন বিশুদ্ধ সত্বগুণের অমৃত কিরণে সমুজ্জল; একজন জ্ঞানের 
অন্ধতমিত্রে নিমজ্জিত, অপরজন সচ্চিদানন্দের আনন্মময়-ধাষের 
অভিমুখে অগ্রসর । একজন মাস্তিস্ক পদার্থের বিকৃতিজনিত রোগ- 
নিবন্ধন শোচনীয়রূপে রোগার্তভ--অপর জন আস্মার উৎকর্ষ লাভ 
করিয়৷ লোকাতীত আনন্দময়ধামে প্রবিষ্ট । প্রাকৃত উন্মাদ নরকের 
হেতু” মার সান্বিক উন্মাদ প্রেমমরের গোলকধামের পথপ্রদর্শক | 

কিন্ত দিব্যোম্মাদ ইহার অনেক উপরে দিব্যোন্মাদেশ্ীবনদা 
বনের বীর্য গ্রকটিত হইয়া পড়ে। - এই অবস্থায় প্রাক্কত জগতের 


১৯৮ গন্তীরায় শীগৌরাঙগ 


সিসি সিসিসি০ 


সকল প্রকার তাব তিরোহিত হইয়া যায়, প্রাকৃত জগষ্ঠেরসর্বধিধ 
জ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহজগতের দমকল প্রকার কামনা 'ও বাসন! অন্তহিত 
হয়। দিব্যোন্মাদে অনবরত মধুময়ীশ্রব্কঞ্চলীলার স্ুর্তিতে দিব্যো- 
ন্মাদী নিয়ত শ্রীককষ্চনয় রাজ্যে বিচরণ করেন, সর্ববক্রই আহার 
্ীরন্দাবন ফুর্তি হয়, সর্বত্রই, তাহার শ্রকঞ্চলীলা-সন্দর্শন হুু। 
এই অবস্থায় প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত ভাবনিচয়ের লপল্ 
পরিদৃষ্ট হয় না। ফলতঃ দিবোম্মাদ আত্মার চরমোংকর্ষ-সিদ্ধি রী 
বিপুল বিশাল অবস্থা। প্রান্ত জীবের পক্ষে দিব্যোম্মাদ সম্ভবপর । 
নহে। দিব্যোম্মাদ শ্রীরাধিকার ভাবসম্পন্তির অতি নিগুঢ় অবস্থা 
্ীশ্রীমহাপ্রভু এই অতি নিগৃঢ় অবস্থা প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীপাদ 
স্বরূপ দামোদর ও শ্ীপাদ রায় রামানন্দের নিকট স্থুপ্রকট' করিয়াছি- 
লেন। শ্রীপাদ স্বরূপ এই অবস্থার কিক্িং মন্ধ স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই শ্রীগ্রন্থ এখন অপ্রাপা। পরমকারুণিক 
শ্চক্লিতামৃতকার তদীয় গ্রন্থে এই নিগুঢ় লীলা যেরূপ সুমধুররূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহার বিন্দুাত্র আস্বাদন করিতে পারিলেও 
আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। 

ইতঃপূর্বে শ্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া! আলো- 
চনা করা হইরাছে, যে মোহনাখা ভাবের ভ্রমাভাবৈচিত্রী-বিশেষই 
দিব্যোন্াদ।. অমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রাকৃত উন্মাদে চিত্তভ্রম ঘটে, 
কিন্ত দিবোন্াদে যে অপ্রাক্কত রাজোর স্ফুর্তি হয়, উহা ভ্রম নহে। 
শ্রক্চ সত্যস্বরূপ। শীমভভাগবতে বহ স্থলে শ্ীকৃষ্ণকে ”সত্য” 
বলিষ্া অভিহিত কর! হইয্বাছে। -প্রীভাগবতের এখম 'শনোকেই 
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“সত্যং পরং ধীমহি” বলিয়। এই পরম সাত্বিক পুরাণের নঙ্গলাচরণ 
করা হইয়াছে । ইহার আদিতে মধ্যে « অগ্তে সর্বন্রই শ্রীকৃষ্ণ 
পরম সতা ৰলিয় বর্ণিত হুইয়াছেন। যিনি পরম সতা, ধাহার ধাম 
পরম মতা ও নিত্য,_তীহার স্ফুর্টি, তাহার ধামাদির স্কৃর্তি, ৰা 
তাহার লীলা গুপাদির স্ফুর্তি অবস্ঠ পূর্ণ ও পরম সত্য। এই পরম 
সতোর স্ফুর্তি কখনও “ভ্রম” বলিয়া! অভিহিত হইতে পারে না। 

ব্যারহারিক জগতের পদার্থনচয় যে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, 
সেই পরম সতোর প্রভাব ও বৈভবই তাহার কারথ1 সেই পরম 
সত্য স্বয়ং স্ফুর্তি পাইলে ব্যাবহারিক সত্যের ব্যাবহারিক জ্ঞান 
তিরোহিত হয়-_সেই সকল পদার্থের স্থলে অপ্রান্কত পদার্থ প্রকা- 
শমান হন শ্রীভগৰানের প্রক্কত স্বরূপ উদ্ভািত হন। প্রাকৃত 
জগতের প্রাক্কৃত জনগণের নিকট তাদৃশ মহানুভাবের অন্ৃতাৰ 
ভ্রমাভ বলিয়া প্রতীত হয় বটে কিন্তু তত্বগ্দিগের নিকট উহাই 
'প্রক্কৃত সত্য । 

শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দিব্যোন্মাদ-বর্ণনাক শ্রীস্রীমহাপ্রতুর 
যে ভ্রমদর্শনের কথা বলা হইয়াছে, কেবল প্রাক্কত জনগণের ব্যাব- 
হারিক প্রমাজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াই পরম 
কারুনিক তন্বপত গ্রন্থকার এরূপ লিখিয়াছেন। মেঘসন্দর্শনে কৃষ্তভ্রম, 
চটক-পর্বত-সন্দর্শনে গোবদ্ধন-ভ্রন, সমুদের সুনীল সলিল-সন্দর্শনে 
যমুনা-ভ্রম ইতাদি শ্রীপ্রীমহাপ্রতুর দিঝোন্াদের ভ্রমাভাবৈচিত্রী মধ্যে 
পরিগণিত। ফলতঃ মহাপ্রভূ মেঘকেই কৃষ্ণ বলিয়া মনে করেন 
নাই, চটক পর্কতকেও গ্োবর্দন বলিয়া তরান্ত হন 'নাই, সমূদ্রকে 


২ ২৯১৯ ৮০ 


২০৪ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


পিপিপি পাপা 


তিনি সন! মনে করিয়া প্রাকৃত উন্মাদিনীর স্ঠায় ভ্রমজ্ঞানের বশীভূত 
হন নাই। এই সকল পদার্থ উদ্দীপক মাত্র। এই সকল পদার্থের 
সন্দর্শনে পরম সত্য শ্রীকুষের স্ফুস্তি ভাবুক হৃদয়ে অধিকতররূপে 
উদ্দীপ্ত হয়, উদ্দীপ্ত হওয়! মাত্রই প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান তিরোহিত 
হইয়া যায়, মালিকজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তংস্থলে পরম সত্যের প্ররুত জ্ঞান, 
চিন্ত অধিকার; করিয়া বসে। এইরূপে মেঘের স্থলে স্বত্বং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে। ধাম ও লীলাদির সম্বন্ধে 
এইরূপ পারমার্থিক ন্দু্তিপ্রকাশ পায় এবং সেই সকল প্রাকৃত 
পদার্থও তখন সচ্চিদানন্দময়ত্বে পরিণত হইয়া যায়। 

ধ্যাতার নিকট ধোয় পদার্থের প্রকাশ অবশ্ঠস্তাবী। দিবানিশি 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে, এবং দিবানিশি ব্রজধামের স্মরণ 
মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে এই নিত্যসত্য পরম পুরুষ যে 
ধাম ও পরিকরাদির সহিত প্রকটাভূত হইয়! ধ্যান-নিমজ্জিত 
সাধককে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন, দিব্যোন্সাদে ভজনের সেই চরম 
উদ্দেস্-সিদ্ধির সেই সরসসস্তোগষটস প্রমাণ হইয়াছে। ্‌ 

ফলতঃ ভজনের যাহা চরমলক্ষা এই দিব্যোন্মাদে তাহাই অভি- 
ব্যক্ত হুইয়াছে। নিরস্তর কষ্ণানুধ্যানে প্রাকৃত জগতের ভ্রমস্তান 
তিরোছিত হইয়া! পারমার্থিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, থ্রান্কত ও ব্যব- 
হ্থারিক পদার্থের স্থলে পারমার্থিক পরম সত্য স্থগ্রকাশিত হন, 
স্থৃতরাং দিব্যোন্মাদই প্রকৃত প্রমা-_প্রক্কত পরমসত্যের উপলব্ধি ও 
সম্ভোগের উপায়। মহান্ুভাবগণ এই ভাব লাভ করিবার নিমিত্ত 
মহাভাবন্বরূপিন শ্রীরাধার রসময় তত্জনসিন্ধুর বিন্দুমাত্র লাত কক্ধি: 
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বার জন্য ব্যাকুলপ্রাণে নিরন্তর প্রার্থনা করেন, এবং গোপীগণের 
অনুগত হইয়া সাধনের পথে অগ্রমর হন। ভাবের পরে ভাব, তাহার 
পরে নব নব কত শত হুক্ম, সুল্মতর ও স্ক্ষতম ভাব সাধকের 
দয়ে আবিভূতি হয়, সেই সকল ভাবের আতিশধ্য ও প্রভাবে বাহ 
জগতের. জ্ঞান, বাহ জগতের ধারণা, প্রেমিক ভক্তহৃদয় হইতে 
ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে, বাহ্‌ দশার কাল পরিমাণ হাস হয়, 
অন্তর্দশায় বাহজগৎ একবারেই সাধকের নিকট হইতে অস্তহিত 
হইয়৷ যায়। তখন সাধক নিত্য রসময়ধাম, নিত্য রসময়ীলীলা ও 
নিত্যানন্দময় শ্রীমূর্তির বিহার প্রত্যক্ষ করিয়! সচ্চিদানন্দরসে একে- 
বারে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তাহার সাধনা তখন কৃতার্থ হয় । 
ইহাই বৈষুব ভজনের চরম লক্ষা। শ্রীশ্রীমহা প্রভু দিব্যোন্মাদলীলা- 
প্রকটন করিয়া ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন । 

শকষ্ণই একমাত্র মূল সত্য। তিনি রস-স্বরূপ। রসের ভজন- 
পদ্ধতি প্রকটন করাই স্বয়ং ভগবান্‌ শীশ্রীমহাপ্রভুর লীলার বহু 
উদ্দেশ্তের একতম। আনন্দময়চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা৷ গোপীকাগণ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ্রকৃষ্সেবা করেন। মানুষের পক্ষে সেরূপ ভাগ্য 
সম্ভবপর নহে, মানুষের পক্ষে তাদৃশ অন্গুরাগও অসম্তব। কিন্ত 
শ্ীকৃষ্ণলীলা ম্মরণে-মননে ও নিদিধাসনে ব্রজরসের স্দুর্তি অবস্থস্তা- 
বিনী এবং প্রেমময়ের নিত্যধামের লীলারসাস্বাদন অবশ্থস্তাবী। 
দয়াময় প্রত্রীমহা প্রভু দিব্যোম্মাদ-ভাৰ প্রকটন করিয়া ভজননিষ্ঠ 
প্রেমিক ভক্তগণের নিমিত্ত এই মহীয়সী আশার আলোকবর্তিকা 
প্রলি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমিক তক্তগণ সেই ভ'রসাতেই 
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ভজনানন্দে আবেশে আবেশে বুন্দাবনীয় লীলারসাস্বাদন করার 
নিমিন্ত শ্রীশচীনন্দনের প্রবর্তিত পথের অঙস্গসরণ করেন । তাহার 
দিব্যোন্মাদ দশার ছুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করা অতি প্রয়োজনীয়। 
শ্রীঞ্রীমহা প্রভুর দিবোন্মাদবর্ণন শ্রীলকৃষ্খদাস কবিরাজ 
গোস্বামীর রচিত শ্রীচেতন্ত চরিতামৃতের এক 
অত্ুদ্ভুত বিশিষ্ট ত1। শ্রীত্রীমহাপ্রভূর চরিতা- 
মৃত সম্বন্ধীর অন্ত কোন গ্রন্থে এই দিব্যোন্মাদ লীলা বর্ণন পরিলক্ষি 
হয় না। কবিরাজ গোস্বামী পাঁদস্বরূপের কড়চা হইতে এই 
লীলা সংগ্রহ করিয়। স্বীয় অন্ুভাবের সাহায্যে শ্রীচরিতামুতে 
বথাসস্ভব ইহার বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন £-- 
স্বরূপ গোসাঞ্ী আর রঘুনাথ দাস। 
এই ছুই কড়চাতে এ লীল প্রকাশ ॥ 
সেকালে এই ছুই রহে মহাপ্রভুর পাশে । 
আর আর কড়চা-কর্তা রহে দূরদেশে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে অস্থভবি এই দুই জন। 
সংক্ষেপে বাহুল্য করে কড়চা-প্রস্থন ॥ 
স্বরূপ ুত্রকর্তা, রঘুনাথ বৃন্তিকার । 
তার বাহুল্য বর্ণি পাজি টীকা ব্যবহার ॥ 
আক্ষেপের বিষয় এই যে শ্রীপ্রীমহাপ্রতুর দিব্যোম্মদ-লীলা সর্থ- 
্বীয় শ্রীপাদ স্বরূপের গ্রন্থ একবারেই অদর্শন হইয়াছেন। যাহা 
হউক, ক্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত গ্রন্থ হইতে যে সার সন্কলন, 
করিয়াছেন, অন্ভাবী ভক্তগণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট |. 


শগৌরাঙের দিব্যোন্সাদ 


মিয়ার ২০৩ 
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পূর্বেই লিখি ছি যে হাগ্রভূ তর শেষলীনা একবারেই 
দিব্যোন্মাদময়ী । শেষ দ্বাদশবর্ষকাল সিন্কুতটে প্রেমসিন্ধু প্ীগৌরাঙ্গ- 
সুন্দর যে প্রেমলীলায় বিপ্রলম্তরসের মহোচ্ছাস প্রকট করিয়াছিলেন, 
তান যমুনাতটবাসিনী গোপিকাকুলের বিপ্রলম্তরদ অপেক্ষাও যেন 
অধিকতর প্রগাঢ় ও অধিকতর গভীর । 
্রীকুঞ্ণবিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কি প্রকার দশা হইয়াছিল, ইঃপূর্কে 
বহুবার তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । কবিরাজ গোস্বামী ছুই এক 
পংক্তিতে সেই সকল দশার সুস্পষ্ট আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। 
শ্রীচরিতামূতের অন্তালীলার একাদশ অধায়ে লিখিত আছে-- 
দিনে নৃতা কীর্তন ঈশ্বর-দরশন। 
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস-মাস্বাদন। 
এই মতে মহাপ্রভুর কাল বহি যায়। 
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে না সামায় ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয় । 
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়। 
স্বরূপ গরোসাঞ্ী আর রামানন্দ রায়। - 
রাত্রি দিনে করে ছুঁে প্রভূর সহায় ॥ 
আবার অন্ত্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে__. 
অতঃপর মহাপ্রভুর বিষ্ন অন্তর । 
 কুষ্কের বিয়োগ দশা শ্দূরে নিরস্তর॥ 
হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্্নন্দন | 
কাহা যাও.কীহা পাও মুরলীবদন॥.-: 
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রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে । 
কণ্ঠে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥ 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিখিত হইয়াছে__ 
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাতার্তয! ক্ষীণেবাপি মনস্তনূ। 
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্ত তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ 
কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ংই ইহার বাঙ্গলা পপ্যান্তুবাদ করিয়া 
লিখিয়াছেন 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-ছুঃথে ক্ষীণ মনঃ কায়। 
ভাবাবেশে তবু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥ 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ হইতেই দিব্যোন্মাদ লীলা-বর্ণনের আরম্ত 
হইয়াছে । পরম কারুণিক গ্রন্থকার এই অধ্যায়ের আরস্ভে একটি 
শ্লোক লিথিয়া তাহার আগাস দিয়াছেন ; শ্লোকটা এই-_ 
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষাধিয়া | 
যদ্‌ যদ্ব্যধন্ত গৌরাঙ্গ স্তল্লেশ কথ্যহতেধুন। ॥ 
অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্তি-নিবন্ধন দেহ মন ও বুদ্ধি দ্বারা 
শ্্রীগৌরাক্গ যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার লেশাভাস 
বলা যাইতেছে । 
শ্রীচরিতামৃতে দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে কিকি ঘটনার বর্ণনা কর! 
হইয়াছে, আমরা! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর নিজের উক্তি হইতেই 
এস্থলে সেই সকল বিবয়ের একটা! সুচী প্রকাশ করিতেছি, যথা _ 
চতুর্দশে দিবোন্মাদ আরম্ত-বনি। 
শরীর এথা, প্রভূর মন গেলা বুন্দাবন ॥ 


তাছি মধো প্রভুর দিংহ্দ্বারে পতন। 


দিব্যোম্মাদ ২০৫ 


২৯৮ পাংপ্পা ১ স্পা ফাতি 


সপানিপাশািশিসিগ 








৯৯ 


অস্থি সন্ধিত্যাগ অন্গভাবের উদগম | 
চটক পর্বত দেখি প্রভুর ধারণ। 

তাহি মধ্যে প্রতৃর কিছু প্রলাপ ৰর্ণন | 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্ভানে বিলাসে। 
ধন্দাবন ভ্রমে যাহা কৰিল প্রবেশে ॥ 
ভাহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেক্রিয় আকর্ষণ। 
ভাহি মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্*অন্বেষণ ॥ 
সপ্তদশ গবী মধ্য প্রভুর পতন। 
কুণ্মাকার অস্ুভাবের তাহাই উদগম ॥ 
কৃষ্ণের শবগুণে প্রত্তুর মন আকর্ষিল। 
শকান্তাঙ্গ তে” গ্লোকের অর্থ আবেশে করির ॥ 
ভাবশাবল্যে পুন কৈল প্রলপন। 
কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ॥ 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন। 

কষ গোপী জলকেলি তাহা! দরশন ॥ 
সাহা দেখিল কৃষ্ণের বন্য ভোজন । 
জালিয়! উঠাইলা৷ প্রভু আইল! স্বভবন ॥ 
উনবিংশে ভিত্ত্ে প্রভুর মুখ-সংঘর্ষণ। . 
ক্ষ্ণের বিরহসফৃর্তি গ্রলাপ-বর্ণন ॥ 
বসন্ত রঙ্নী পুপ্পোগ্ভানে বিহ্রণ। 
ককের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ বিবরণ ॥ 


২০৬ গম্ভীরায় ব্ীগৌরাগ 


৯৮১৭৯ ত১সিপিসীসি সিসিপসপ১৮১০৯৯৫৭ ও পরা পপিসিপ্টিিসিশপিসিএউপিিসিপাসিসিপসি িসিউপসি১ি সি উপ শর পিপল ও 


শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিরহোন্মাদের এইরূপ সুচী করিয়াছেন) ] 
শ্রীমহাপ্রভূর দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধিকার দিব্যোন্াদের অনুরূপ । 
তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন £__ 
কুষণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল। 
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥ 
উদ্ধব দর্শনে টযছে রাধার বিলাপ। 
ক্রমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উদ্মাদ-বিলাপ॥ 
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান । 
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান ॥ 
দিব্যোন্স'দে এছে হয় ইথে কি বিশ্ময়। 
অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয় ॥. 
এই দিব্যোন্মাদে মহাপ্রতুর অবতারের অন্তরঙ্গ উদ্দেগ্ত পরিস্ফুট 
হইয়াছে । সেই অন্তরঙ্গ উদ্েগ্ত সঙ্ন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর 
তীয় কড়চার় লিখিয়াছেন--" 
্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীর্দুশো বা নয়ৈবা 
স্বান্ধো যেনাডূতমধুরিম! কীদৃশো বা! মদীয়ঃ । 
সৌখ্যঞচান্তা মদস্তবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা- 
ত্দৃভাবাঢাঃ মমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ . 
ফলতঃ শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা, তাহার কৃষ্ণণধুরিমার আন্বাদন- 
প্রণালী এবং শ্রীকৃধগমৃতাবে গ্রীরাধার যে সুখসস্তোগ হয় তংসকলই 
এই দিব্যোন্মাদে পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।- 
্রীকৃ্ণপূর্ণানন্দ ও পর্ণরসন্বরূপ। শ্রীক্ই এই. অখিল বিশ্ব- 


দিব্োন্মাদ ২৫৭. 


বরঙ্গাত্ডের আনন্দের উৎস । তাহা হইতে আনন্দধারা' উৎসারিত 
হইয়া বিশাল বিশ্বরদ্ধাণ্ড পরিপ্লুত হয়। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা 
শ্রীকৃষ্ণের আহলাদিনী শক্তি। তিনি সৌন্দর্যে ও মাধুর্ষো, রূপে ও 
গুণে শ্রীরুষ্ণের আহলাদ-দায়িনী। কিন্ত শ্ীরাধার ভাব-মাধুধ্া 
শ্রীরুষ্ণেরও আস্বাগ্য। গ্রীচরিতমৃতাকা শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে শ্লীরাধার 
ভাবমাধুরধযের গরিমা নিম্নলিখিত ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন - 

রাধার দশনে আমার জুড়ায় নয়ন । 

আমার দশনে রাধা সুখে অগেয়ান 

পরম্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। 

মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ 

“কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইন্থু জীবন সফলে” । 

সেই স্থুথে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ 

আমা হৈতে রাধ! পায় যে জাতীয় সুখ । 

তাহা আম্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ 

নানা যত্বর করি আমি, নারি আস্বাদিতে । 

সে স্ুখ-মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥ 

রম আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার । 

প্রেমরস আন্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥ 

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে । 

তাহা৷ শিখাইল লীল! আচরণ দ্বারে ॥ 

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। 

বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আম্বাদন | : 


২০৮ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


রাধিকার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার বিনে । 
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ 
রাধাভাৰ অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। 
তিন স্থথ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ 
এই অন্তরঙ্গ উদ্দেস্ঠাত্রয় দিবোন্মাদ-লীলায় সুস্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে। পদকর্ণারা শ্রক্রীমহাপ্রভুর এই ভাব পদে প্রকাশ করিয়া, 
ছেন। শ্রীমন্নরহরিদাস এ সম্বন্ধে যে পদটা লিখিরাছেন তাহা এই _ 
গম্ভীরা ভিতরে গোর! রায়। 
জাগিয়! রজনী পোহায় 1 
থেনে খেনে করয়ে বিলাপ । 
থেনে থেনে রোয়ত খেনে থেনে ক্বাপ॥ 
থেনে ভিতে মুখ শির ঘসে। 
কোল নাহি রহু পু পাশে ॥ 
ঘন কান্দে তুলি ছুই হাত। 
কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥ 
নরহরি কহে মোর গোর]। 
র্লাইপ্রেমে হইয়াছে ভোর! ॥ 
গল্ভীরাম্স উ্গৌরাঙ্গের এই বিরহব্যাকুল মহাতাবময় প্রতিচ্ছবি 
শীল নরহরির চিজসিত। এই নর়হরি আমাদের সেই সরকার ঠাকুর । 
ইনি জীগৌরাঙ্গের প্রেমমাধু্যে নিরস্তর নিমজ্জিত থাকিতেন। এই 
পদের প্রত্যেক পদেই মহাপ্রভুর দিবোন্মাদ ব! মহাবিরহের মহাভাব 
প্রকটিত হুইয়াছে। : . ক 


নিযে ২০৯ 


সিল লাপিসিসতি পিসিপসািিসি্প পা উর্পি ২৯ ০৯৯ পপি পিসি ০৯ ৩৯ ১৯? 


 মাপ্র ী্ীরাধাকাত্তমঠে বিশ্রামাবাসের গভীরায় র কৃষজ- 
বিরহে নিরন্তর ব্যাকুল। সারাদিন কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, রাত্রি 
কালে কৃষ্ণবিরহের অনলধারা শতমুখে গ্রবাহিত হইয়া প্রত্ুকে 
বিপ্লুত করিয়া তুলে, ক্ষণার্ধও তাহার নিদ্রা! হয় না। পদ্বকর্তী এই 
অবস্থা প্রকাশ করিয়। লিখিয়াছেন-_ 
গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়। 
জাগিয়! যামিনী পোহায় ॥ 
শ্রীপাদ কৰিরাঁজ গোম্বামিমহোদয় লিখিয়াছেন :-- 
গম্ভীর ভিতরে রাত্রে নিদ্র। নাহি লব। 
ভিন্যে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥ 
শ্রীল নরহরি বলিয়াছেন ৫__ 
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে। 
কোন নাহি রহ পহু পাশে ॥ 
আবার অন্তত্র লিখিত হইয়াছে ৫ 
রাত্রি হলে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদন। 
নকল রোগ-লক্ষণই রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায়! বিরহ-ব্যাধিরও 
বাত্রিতেই বুদ্ধি। উন্মাের লক্ষণের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হাসি, ক্ষণে 
ক্ষণে রোদন প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত্ত হয়। পদকর্তাও তাহাই 
বলিতেছেন-_ 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ ! 
অণে ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে জণে কাপ । 


রীন্ষ্বিরহজনিত এইরূপ ব্যাকুলতান্ন শ্রীগৌরাঙজ শেষ-ঘাদশ 
১৪ 


২১০ গ্ীরায় উগৌরাঙ্ 


০২০ পপি তাতিতস পিপি সি 


বর্ধ যেরপ ভাবে জতিবাহিত করিয়া ছিলেন, প্ীযরিতাযতে গ পরম 
কারুণিক গ্রন্থকার অতি অল্লাক্ষরে তাহার চিত্র পরিস্কূট করিয়া 
তুলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন__ 
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বংসর। 
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর ॥ 
নিরন্তর রাত্রিদিন ৰিরহ-উন্মাদে। 
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে | 
দিব্যোন্মাদের আর একটি পদ উদ্ধৃত করা ফাইতেছে। এই 
পদটা গ্রীল বান্গুঘোষ মহাশয়ের ত্যথা 2- 
ও সিংহদ্বার ত্যাজি গোর! সমুদ্র আড়ে ধায়। 
“কোথ। কফ, কোথা কৃষ্ণ”, সভারে সুধায় ॥ 
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়? 
মাঝে কনক গিরি ধুলায় লুটায় ॥ 
আছাড়িয়া! পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। 
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মূরছায় ॥ 
উত্তান শয়নে মুখে ফেন বাহিরার় 1 
বানুদেৰ ঘোষের হিয়। বিদরিয়া যায় 
জারও একটি পদ এস্থলে উদ্ধৃত করা ফাইতেছে যথা-_ 
চেতন পাইয়া গোরা রাফ 
ভূমে পড়ি ইতিউতি যায় ॥ 
সমুখে স্বরূপ রামরাক। 
দেখি পন করে “হা হায়॥ 


দিব্যোন্মাদ . ২১৮, 
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কাহা মোর মুরলী ব্দন। 
এখনি পাইন দরশন ॥ 
ওহে নাথ পরম করুণ। 
পা করি দেহ দরশন ॥৮ 
এত বিলাঁপয়ে গোরাচাদে। 
দেখিয়া ভকতগণ কান্দে ॥ 
মহাপ্রতুর ৰিরহোন্মাদ কিঞ্চিং বর্ণনা করার পূর্বে এখানে 
শচরিতাম্ৃত হইতে দিব্যোন্মাদের আর একটি আভাদ উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে যথা -_ 
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল। 
অন্তর্দশা বাহদশা অর্ধ বাহ আর॥ 
অন্তর্দশায় কিছু ঘোর, কিছু বাহজ্ঞান। 
সেই দশ! কহে ভক্ত অর্ধবাহ নাম ॥ 
অর্ধবান্ধে কহে প্রতু প্রলাপ বচনে। 
আকাশে কহেন, শুনে সব তক্তগণে ॥ 
জীপ্রীমহাপ্রভুর এই তিন দশা প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে তজন- 
বাতের পথ-প্রদর্শিকা। এই তিন দশাতেই দিব্যোন্সাদলীল। 
প্রকটিত হইয়াছে। ৪৪485 
. আমি দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে যংকিকিং আলোচনা করিয়া, . 
আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা! কৰিয়াছি, কিন্তু লীলা-বর্ণন করার, ছুরা- 
কাজা করি নাই। দিব্যোন্মাদ-লীলা বর্ন আমাদের স্তায় জীবের 
কর্ম নহে--সে সাধনা আমার নাই, স্বৃতরাং মে সৌভাগ্যও 


২১হ  গম্তীরায় প্রীগৌরাঙগ 


এপস ১১০৯স পপ পিসি 


আমার | লাই) পরম ম কারণিক শ্রীপাদ শুন কুদস কবিরাজ 
গোস্বামিমহোদয় অল্প কথায় অথচ অতি সরল ও সুন্দরভাবে এই 
বহীয়সী লীলার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, প্রেমিক ভক্তগণ 
তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া! থাকেন। অতি শক্তিমান্‌ কবিরাজ গোস্বামীও 
এই লীলা-গাস্ভীর্্যান্ুভাবে শঙ্কাযুক্ত হইয়! লিখিয়াছেন £--. 

জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ। 

শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্ত-বর্ণন ॥ 

প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাৰ-গন্তীর। 

বুঝিতে না পারে কেহ যদ্ভপি হয় ধীর ॥ 

বুবিতে না পারে বাহা৷ বর্িতে কে পারে । 

সেই বুঝে, বর্ণে; চৈতন্ত শক্তি দেন যারে ॥ 

যেমন প্রভু--তেমনই তাহার লীলাপগ্রস্থকার। কবিরাজ বলিতে 
ছেন “হে স্বরূপ, হে শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ, তোমরা সকলে 
কুপা করিয়। উগৌবাদচরিত বর্ণনা করিতে আমায় শক্তি 
দান কর।” 

“প্রভুর উক্তগণের কৃপাভিন্ন তাহার ছুরবগাহ লীলা বুঝিবার 
সামর্থ ঘটে না। আমরা! এক্ষেত্রে শ্রীল কবিরাজের ক্কপাভিকারী। 
তিনি যে শক্তিতে শক্তিমান্‌ হুইয়! প্রভুর লীলা লিখিয়াছেন, সেই 
শক্তিলীভ ছুম্চর সাধনাতেও ছুল'তা। স্বয়ং শ্রীমদ্দাসগোস্বামী তাহার 
শর্ট লীলা! লেখার গুরু । গ্রন্থকার নিজেও দিদ্ধপুরুষ। তাহার 
শ্রীটর"রেণুই আমাদের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা জ্ঞান-লাভের প্রধান* 
সম সহায়। আমরা সর্বপ্রথমে তাহারই শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ 


দিব্যোন্মাদ ২১৩ 


স১৯১ ৯১১৯৮৭০৯০১৯ ৯৯৭৭ ৬৬ ত এসি সিসিসিসিসি পিস পাতি পল পপি ০৯০ 


করিলাম! তাহার নার আমর! প্রভুর দিব্যোন্মাদের লেশাতাদও 
বুঝিতে সমর্থ হইতে পারি। এই মহীন্নদী লীলা মমুদ্র' অপেক্ষা 
গম্ভীর । গম্ভীরায় যে গম্ভীর লীলা! প্রকটিত হইয়াছিল, শ্রীবুন্দাবনের 
নিভৃত নিকুঞ্জে তাদৃশ ভাবগার্ভীর্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিনা, 
লীলাধ্যান-নিরত মহাপুরুষগণের তাহা অন্ভাবের বিষয় এল 
কবিরাজ গোস্বামীর মতে শ্রীগৌরাক্ষ-লীলা সর্বাপেক্ষা গস্তীরতম। 
এই লীলা, সমুদ্রের ন্যায় অপার। অতি ধীর বাক্তিরাও এ লীলা 
বুঝিতে সমর্থ নহেন। কেবল শ্রীগোরাঙ্গের কৃপা ও তদীয় ভক্তের 
পাই এই লীলায় প্রবেশের সহায়। 

শ্রীকুষ্চবিরহ-জনিত বিপ্রনস্তরসই দিব্যোন্মাদের হেহু। শ্রীমতীর 
বিরহ-বৈকল্য ও গ্রীগৌরাক্গের বিরহবৈকল্য মূলতঃ এক হইলেও 
ভাব প্রকটনে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহবৈকলাই বেন অধিকতর ঘনীভূত 
ও ভাবগন্তীর । শ্্রীরু্ণ-বিরহে নদীয়ার চন্দ্র দিন দিন পরিয্ান ও 
ক্ষীণ হইতে ছিলেন। তাহার চিন্ত ক্রমশঃই শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে 
আকুল হওয়ায় সর্বত্রই তাহার শ্রীরুঞ্ স্কৃর্তি হইত, যগা 
ক্রীচরিতামৃতে £- 

পূর্বে ষবে আমি কৈল জগন্নাথ দরশন | - 
জগন্নাথে দেখে__সাক্ষাং মূরলী বদন ॥ 

ভাবের আতিশযো ভাবনার পদার্থ যে অধিগত হইয়। থাকে, এ 
কণ্া৷ অতি সত্য । শ্্রীশ্রীজগন্ধাথদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্্নন্দন + কিন্তু 
আমার দৃষ্টিতে আমরা তাহাকে মুরলীবদনরূগে দেঝিতে" পাই না। 
মহাপ্রভূ তাহাকে সাক্ষাৎ মুরলীধারী শ্রীকষ্ণরূপে দেখিতেন। এই 


২১৪ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্ষ 


কথায় ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে “তদাকারকারিতচিন্তবৃত্তিতা” 
তন্ময়ত্বের ফল। মহাপ্রু প্রীকৃষ্খ-বিরহে বিভোর, তিনি জগংকে 
কফ্মর় দেখিতে পাইতেন। ভক্তগণ তাহার এই লীলায় জানিলেন 
যে, তন্ময়ত্ব দ্বার শ্রীকৃষ্ণান্ভৃতি ও শ্রীকফ্ের সাক্ষাৎ-সন্দশন লাভ 
হয়। মহাপ্রভু জাগরণে শয়নে বা স্বপনে এখানে সেখানে বিদ্যুৎ 
'স্ফুরণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেন। তিনি আধঘুমে ও স্বঞ্চে 
- শ্রীকঞ্ণলীলাদর্শনে জাগিয়াও কুরুরীর ন্যায় আকুলপ্রাণে “হা' কৃষ্ণ ! 
হা কৃষ্ণ” বলিয়া কাদিতেন, আর ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান 
করিতেন। তাহা দেখিয়৷ পার্যদ ভক্তগণ নিরন্তর তাহার চিস্তাপ্ 
ৰ্স্ত থাকিতেন। মহাপ্রভু স্বপ্ধে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা দেখিতেন, জাগরপেও 
তাহার সেই স্বপ্রভাব অপসারিত হইত ন'। নিরন্তর শ্রীকৃষ্তানু- 
ধ্যানে চিত্তবুত্তি পরম সত্যন্বরূপ গোগপীজনবল্পত শ্রীরুষ্ের রসে কীছৃশ 
বিভাবিত হয়, মহা প্রভু জগৎকে তাহা দেখাইয়াছেন। 
তিনি দিনযামিনী শ্রীকৃষ্ণ-লীলানুধ্যানে বিভোর থাঁকিতেন, 
রাত্রিকাঁলে তাহার নিদ্রা হইত না, ফদ্দিও কোন সময়ে নয়নযুগল 
সুদ্দিয়া আসিত, সেই অবস্থাতেও স্ব্গে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাই সন্দর্শন করি- 
তেন? একদিবস নিশাবসানে মহাপ্রভুর নিদ্রাবেশ হইল, তিনি 
স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্*-রাসলীল! করিতে 
ছেন। গোপীগণ মণ্ডলী বাধিয়! শ্রীরাধারুষ্কে মধ্যে লইয়া রাস- 
নৃত্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিতঙ্গন্ুন্দর বনমালী মুরলীবদন মদন- 
মোহনের'বামে শ্রীরাধিকা' নৃত্য করিতেছেন, সখীগণ প্রী্রীযুগল 
কিশোরকে মধ্যে রাখিয়া মণ্ডলী বাঁধিয়া নাচিতেছেন- রাসলীলার 


দব্যোসাদ ২১৫ 


২4৯০১৮১০১৯৯ ২৫৯দসিিিপাপিতপস৯৩১০২০ ৬৯৮৯, 


সেই আনন্মে মহাপ্রভু বিহ্বল হইলেন 1 আহার সবপ্লাবেশকাব 
বাড়িয়া চলিল রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, তথাপি প্রতু গাত্রোথান 
করিলেন না দেখিয়া গোবিন্দদাস তাঁহাকে জাগাইলেন। প্রভু জাগিক়া 
ছঃখিত হইলেন, দেহাভ্যানে নিত্যক্কতা সমাপন করিলেন এবং যখা- 
সময়ে শ্রীন্রীজগন্নাথমন্দিরে যাইয়। শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। তখনও স্বপ্নের সেই ভাব একবারে যায় নাই। তাহার 
এক নিয়ম ছিল যে তিনি অপরাপর দর্শকগ্ণের পশ্ান্তাগে দীড়াইয়া 
শ্রীজগন্নাথ দশন করিতেন। এই দিবসও তিনি যথাস্থানে গিয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন। শত শত দর্শক তাহার পুরোভাগে দঁড়াইয়া 
জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটন! ঘটিল। একটা উড়িয়া স্ত্রী জন- 
তার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয় গরুতস্তন্তের নিকটে আসিল, 
এৰং দর্শনাগ্রহাতিশয্যে এই স্ত্রীলৌকটা বাহজ্ঞানহীন হইয়া একবারে 
মহাপ্রভুর স্বন্ধে আরোহণ করিয়! শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিল। 
মহাপ্রত্‌ স্থাণুর স্তায় অচল ও অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হঠাৎ 
এই দৃষ্ত মহাপ্রভুর নিত্যান্নচর গোবিন্দদাসের নয়নপথে পতিত 
হইল। গোবিন্দ আস্তেবাস্তে স্ত্রীলোকটাকে প্রভুর স্বন্ধ হইতে 
নানাইতে যত্ন করিলেন। প্রভুর তখন বাহ্জ্ঞান হইয়াছে। প্রভু 
তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, থা শ্রীচরিতামৃতে- 
আদিবহ্া। এই স্ত্রীকে না কর বর্জন। 
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন | 
যদিও গোবিন্দদাস নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার কথায় 


২১৬ গম্ভীরায় জীগৌরাঙ 


০২০১ িপািসিিসিসিসপসিসপিিসপসপসিসপং ৯ 


স্বীলোকটার তখন বাহজ্ঞান হইয়াছিল ॥ সে তাহার কাধ্য বুঝিতে 
পারিয়৷ ্রস্তবাস্ততাবে মহাপ্রভুর স্বন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার 
চরপবন্দন করিল এবং নানা প্রকারে দৈন্তবিনয় জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা 
করিল। দয়াময় মহাপ্রভু তাহার দৈন্ঠময়ী আর্তি দেখিয়া 
বলিলেন-_ 

এত আর্তি জগন্নাথ আমারে ন! দিলা! ॥ 

জগন্নাথে আৰিষ্ট ইহার তনুপ্রাণমনে | 

মোর কান্ধে পা দিয়াছে তাহ! নাহি জানে ॥ 

অছো! ভাগ্যকতী এই বন্দো ইহার পায়। 

ইহা প্রসাদে এঁছে আর্তি আমারো! বা হয় ॥ 
তাবময়বিগ্রহ মহা প্রতু উড়িয়া স্ত্রীর ভক্তি ও জগন্নাথ দর্শন লালমাতি 
শয়_-সনর্শনে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি উহার চরণ 
বন্দন! করিয়া পার্ধদগণকে একটা মহান্‌ উপদেশ প্রদান করিলেন । 

' ইহার পূর্বক্ষণে তিনি জগন্নাথ-দর্শনে চিন্তনিশিষ্ট করিয়া ্রজগ- 

ননথকে সাক্ষাং মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রতাক্ষ করিতেছিগেন। 
ব্রজের রস তাহার হৃদয়ে উথলিয়! উঠিতেছিল, ব্রজভাবে তাহার চিন্ত 
একবারে বিভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে-হইতেছিল যে 
্রীবন্দাবনে তিনি শ্রীবৃন্নাবন-লীলারসময় বিগ্রহের সন্দ্শন লাভ' 
করিতেছেন । উড়িয়া রমণীর উক্ত ব্যাপারে তাহার বাহজ্ঞান হইল. 
কিন্তু সে বাহৃজ্ঞানও পূর্ণ বাহ্জ্ঞান নহে। আধ জাগরণ ও আধ 
স্বপ্নের ন্যায় তাহার চিত্তে ক্ৃষ্ণলীলার স্ফুর্তি হইতে লার্িল। 
কিন্তু বৃন্দাবনের স্মরণ তিরোহিত হইল। -তীহার মনেহইল তিনি 
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বেন ন কুরুক্ষেত্র কুষ্ণদর্শন করিতেছেন । গোপীরা কুরুক্ষেত্র কু রুফ- 
দর্শনে বেরপ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া 
তাহার মাধুর্যয-রসাস্বাদনের নিমিত্ত উ২কষ্ঠিত হইয়াছিলেন, মহা প্রভূর 
তাদুশ অবস্থা প্রতিভাত হইল। শ্রীগৌবাঙ্গ শ্রীরাধার ন্তায় কৃষণ- 
বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, বিষঞ্জ হুইয়া নিজ বাপাক়্ প্রতাগমন 
করিলেন, মাটিতে বসিয়া বিরহ-বিধুরার স্তায় আপন মনে ভূমিতে 
নখপাত করিয়া কত কি অঙ্কন করিতে লাগিলেন, অশ্রজলে নয়ন- 
ষুগল পরিপ্রুত হইয়া গেল, স্বঘ্রের কথা মনে করিয়া তিনি কাদিতে 
কাদিতে ব্যাকুল হইলেন, যথা! শ্রীচরিতামূতে £-_ 

প্রাপ্ত রত্ব হারাইল-_ এছে ব্যগ্র হৈল৷ 

বিষ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥ 

ভূমির উপরে বসি নিজ নখে তৃমি লেখে । 

অশ্রগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে ॥ 

“পাইন বৃন্দাবন নাথ পুন হারাইলু' 

কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা টি আইলু'॥ 

মহাপ্রভুর' এই ভাব বর্ণনা করা সহজ কথা নহে। কিন্তু শ্রীল 
কবিরাজ রী অতি অল্প কথায় একট! বিশাল ভাবেব এ 
ছবি আকিয়! তুলিয়াছেন। 
রাত্রিকালে আদৌ প্রভুর নিদ্রা হয় না, কিন্তু চক্ষু মুদিলেই স্বপ্ন । 

স্বপ্নে কৃষ্ণলীলা সন্দর্শন, জাগরণে সেই লীলা শ্মরণ এবং ততস্মরণে 
বিয়ে গ্রকাশ-_এই'ভাবে মহাপ্রভুর দিনযামিনী জতিবাহিত্ত 
হইত। যথা শ্ীচরিতামুতে-_ - . 
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বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন। 
বাহ হৈল হয় ষেন হারাইল ধন ॥ 
উন্ম্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য। 
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত ॥ 
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দ লৈয়া। 
আপন মনের বার্তা কহে উখাড়িয়া । 
দিব্যোন্মাদ দশায় মহাপ্রভু কি প্রকারে কাল যাঁপন করিতেন, 
উল্লিখিত পউংক্তি নিচয়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। 
শ্রীচরিতানৃত হইতে প্রী্রীমহা প্রভুর দিব্যোম্মাদ-বর্ণনের একটি 
প্লেরক উদ্ধৃত করা হইয়াছে বথা-_ 
পরাপতপ্রণষ্টাচযুতবিত্ত আস্মা 
বযৌ বিষাদোক্ছিতদেহগেহ্‌। 
গৃহীতকাপালিকধর্মাকো মে 
বৃন্বাবনং সেন্দরিয়শিষ্যবৃন্দঃ। 
এই গ্লোকটা “গ্রোম্বামিপাদোক্ত” বলিয়া লিখিত হইয়াছে । 
এটি কাহার রচিত, তদ্ধিনি্ণয়ের উপায় দেখা বায় না। শ্রীপাদ 
্ব্ধপের কড়চা হইতে পন্থটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে কিনা, মনে 
স্বতঃই এই প্রশ্থের উদয় হয়। কিন্তু ইহার মীমাংস। এস্থলে সম্ভব- 
পর,নহে। গ্লোকটীর ভাব অতি গম্ভীর এবং অর্থও অতি জটিল। 
এই শ্লোকটির সরল সংস্কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ-_“আত্ম! মে বৃন্দা- 
ৰনং বযৌ? অর্থাৎ আমার আত্ম! বৃন্দাবনে 'গি্নাছে। ড় 
সলায্মার চারিটা বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্যথা-_ 
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০৯০৯৯৪৯১০৯৯ ৮১৯০ সস পাতি ৯৩৬১ অপি পাস পল, 


(১ র্ট প্রপ্তপরণ্ীচাতবিসত মন্”_ অর্থাৎ আত্মা! পুর্ববলদ্ধবিত্ 
হারা হইয় 
(২) “বিষাদোক্মিতদেহগেহঃ সন্* বিষাদে দেহ হা 
পরিত্যাগ করিয়া 
(৩) “গৃহীতকাপালিকধর্ম্নকঃ সন্” কাপালিক ধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক 
(8) সেক্দিয়শিষ্যবৃন্দ:-_ইন্দিয়শিষ্যগণ সহ “বুন্দাবনং যযৌ” 
বৃন্নাবনে গিয়াছেন। 
মহাপ্রভু স্বপ্রদশায় কৃষ্ণলীল! সন্দর্শন করিয়া ছিলেন | তিনি 
জাগিলেন, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল, মহাপ্রভু শোকে বিহ্বল হইলেন, 
বিষ হইয়া পড়িলেন। অশ্রজলে তাহার শ্রীমুখকমল পরিপ্লূত 
হইয়া উঠিল। তিনি কীদিয়! কাদিয়া বলিতে লাগিলেন £-- 
পাইলু বৃন্দাবননাথ পুন হারাইলু'। 
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলু'॥ 
প্রাগুক্ত প্লোকটা এই ভাবে আরব্ধ হইয়াছে। শ্রীপাদ কৰি- 
রাজ গোস্বামী উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও অতীব ভাৰ- 


গম্ভীর ও জটিল, তদ্যথা-_ ... 
প্রাপতরুষ্ণ হারাইয়া তার গুণ সউওরিয়া 
মহাগ্রতু সম্তাপে বিহ্বল। 


রায় স্বরূপের কঠে ধরি. করেহাহাহরি হরি, " 
ধৈর্যা গেল হইল চপল। 
বিরহযাতনা স্বভাবতঃই অতি ছুঃসহ। পরীর প্রেমময়, 
সাহার বিরহ প্রকৃতপক্ষেই অতীব অসহ্য । উহাতে ফে উদ্মাদাবস্থা 
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ঘটবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? বিরহসন্তাপে মহাপ্র 
একবারেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ভ্রীরাধ যেমন কৃষ- কর 
ললিতা বিশাখাকে অবলম্বন করিয়! বিরহ-ধাঁতনার উচ্ছাস উড়িয়া 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই লীলাতে উহার ছুই সখী শ্রীপাদ স্বরূপ 
ও শ্রীপাদ রামানন্দরায়ের বেশে, _শ্ীরাধাভাব বিভাবিত মহাপ্রভুর 
মন্খ্সখীর ভাবে সতত তাহার নিকটে থাকিয়া তাহার সাত্বনা করি- 
তেন। মহাপ্রভুর অনন্ত গান্ভীর্য্য শ্রীকষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া যাইত, 
তিনি অধীর হইয়া স্বরূপ ও রামানন্দের গলা৷ ধরিয়া আকুলভাবে 
“হা কষ্ণ প্রাণবল্পভ, তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে, নিঠুর, এক 
বার এসে দেখা দাও, দেখা দিয়৷ আমায় বাঁচাও” এইরূপ প্রলাপ 
করিয়া কাদিতেন। 

শ্রীপাদ কবিরাজ শ্রীমন্দাস রঘুনাথের নিকট এই প্রলাপের মন্ম 
শুনিরা প্রলাপবর্ণন করিয়াছেন। আমর প্রাগুক্ত শ্বোকটার ব্যাথা 
শ্রীচরিতামৃত হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি, মহাপ্রভু বলিতেছেন 

শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী। 
ধার লোভে মোর মন ছাড়ি লোক বেদধন্ম 
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ 

ইহা উন্মাদের কথা নয়, ্রীরুষ্াধূর্য্যে মহা প্রভু লোকধন্ম বেদ 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ- 
বিয়োগে তাহার চিন্ত কি প্রকারে মহাবাউলের ভাব ধারণ করিয়া- 
ছেন, তিনি তাবগত -ব্ূুপকে তাহারই বর্ণনা! করিয়া মহাবাউলের 
ভূয়গাদির কথা -বলিতেছেন-_ 
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কষ্খলীলা-মগুল . শুদ্ধশঙ্খ কুল 
গড়িয়াছে শুক কারিকর। 
সেই কুল কাণে পড়ি  তৃষ্ণ-লোভ-থালী ধরি 
আশাঝুলী কান্ধের উপর। 
চিন্তা-কাস্থা উড়ি গায়  ধুলি-বিভূতি মলিন কায় 
হা! হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর । 
উদ্বেগ-দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনী মাথে 
ভিক্ষা ভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ 
ব্যাস শুকাদি যোগিক্তন, কৃষ্ আত! নিবীন, 
ব্রজে তার যত লীলাগণ | 
ভাগবভাদি শান্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে, 
সেই তর্জা পড়ে অন্ুঙ্ষণ | 
দশে্দ্িয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি, 
শিষ্য লঞ্া| করিল গমন। 
মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন, 
সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবনে গ্রজাগণ, যত স্থাবর জঙগম, 
বৃুক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে। 
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফলমূল পত্রাশন, 
এই বৃত্তি করে শিষ্য সবে ॥ 
কৃষ-গুণ-রূপ-রস, গম্ধ-শব-পন্পশ, 
নে স্থধা আস্বাদে গোপীগণ | - 


২১ 
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২২২ গভীরার উগৌযাঙ্ 
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তা সভার গ্রাস-শেষে, আনে পঞ্চেরির শিষ্য 
সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ 
শৃণ্য কুপ্তমণ্প কোধে,  যোগাভ্যাসে কৃষ্ণধ্যানে, 
তাহা রহে লঞ্চ শিষাগণ। 
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন, 
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ 
মন রৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী, 
সে বিয়োগে দশ দশা হয় । 
সে দশায় ব্যাকুল হৈঞা, মন গেল পলাইয়া, 
শুন্ত মোর শরীর আলয় ॥ 
এই পদটাতে একটা নুগস্তীর কৃষণ-প্রেম-ব্যাকুলতার ভাব প্রশ্কুট 
হুইয়াছে। একশ্রেণীর কাপালিক যোগী, নরকস্কালাদির দ্বারা নিশ্পিত 
কুণ্ডল কর্ণে, অলাবু পাত্রের করঙ্গ হস্তে, এবং দেহে কন্থা ধারণ 
করেন। ইহাদের দেহ ধুলি বিভূতিতে বিভূষিত হয়। দ্বাদশগগুণ- 
সত্রে ইহাদের হাতের মনিবন্ধ বাধা থাকে। এই ছ্বাদশগুস্থত্র 
ইহার! গুরুর নিকট প্রাপ্ত হন। ইহাদের মাথায় বস্ত্রণ্ডের ঝুলন! 
থাকে। ইহারা একান্তে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন। 
নিজে ভিক্ষা করেন না, শিষাগণ গৃহাস্থাশ্রমে যাইয়া ভিক্ষা 
আনয়ন করেন, সেই ভিক্ষা দ্বারা গুরু জীবিকা নির্বাহ করেন। 
কাপালিক যোগীর বিরক্তিপূর্ণ বিষয়ৌদান্ত এবং ধ্যানযোগের পুর্ণা- 
সক্তির দিকে লক্ষা করিয়! এই পদটা বিরচিত হুইয়াছে। 
“মহাবাউলগনবরূপ মনের দলজিয় শিষাগণসহ লীলাময় 


দিব্যোম্া ২২৩ 


প্ীক্চের নিতালীলাস্থণী শ্রীবৃন্নাৰনধামে গ্রস্থান এবং শৃন্ঠ কুপ্টমওপ- 
কোণে কৃষ্ণধ্যানে যোগাত্যাস এবং তদবস্থায় দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্তায় 
জাগরণ,__-এই পদের অন্তনিহিত এক গৃঢ়গন্ভীর রহস্তময় ব্যাপার । 
এই প্রেমভক্তিময় জগতের আধ্যাত্মিক মহাবাউল কৃষ্ণলীলা স্বরূপ 
শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডন কর্ণে গ্রহণ করেন, ক্ৃষ্ণলাভ-তৃষ্ণাই তাহার অলাবু- 
করঙ্গ, চিন্তাই ত্তাহ্থার কান্থা; উদ্বেগই মণিবন্ধন বাধিবার দ্বাদশ্ু- 
ত্র, কৃষ্ণলাভ-লোভই মাথার ঝুলনী, ভাগবতাঁদি শাস্ত্রই তঞ্জা, 
দশেক্দরিয়ই শিষ্য, বুন্দাৰনের স্থাবরজঙ্গম বৃক্ষলতাদিই কৃষ্ণপ্রেমতিক্ষার 
স্থলরূপ গৃহস্থাশ্রম, গোপীগণের তৃক্তাবশেষ কৃষ্ণগুণরূপরসগন্ধ- 
শব্্পর্শই এই আধ্যান্মিক মহাবাউলের তিক্ষার দ্রব্য। শ্রীরুষ্ণই 
নিরঞ্জন ও আত্মা। তাহার ধ্যানে দিবানিশি জাগরণই এই মহ]- 
বাউলের কার্ধ্য। | 

' এই শ্রেণীর যোগীদের এইরূপ বেশতৃষাদির বিষয় আমাদের 
পদকর্ভাদেরও জান! ছিল । একটী পদ আছে £- 


: বন্ধুর লাগিয়! যোগিনী হইব 
কুওল পড়িৰ কাণে। 
লীন চতভীদাদ জঙুরাগিণীশ্রীরাধাকে অনেক স্থুলেই মহা" 
যোগিনীর ভাবে বিভাবিত করিয়! গ্রকটিত করিয়াছেন যথা. 
রাধার ক্রি হলো অন্তরে ব্যথা । 


দিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
না গুনে কাহারে কথা ॥ 


২২৪ গভীরায় শ্গৌরাঙ্ 
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দাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
'না চলে নয়নতার!। 
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে 
যেমন যোগিনী পারা ॥ 
আবার অন্তত্র-_ 
যমুনা যাইয়া শ্তামেরে দেখিয়া 
ঘরে আইল বিনোদিনী । 
বিরলে বসিয়া কান্দিয়ে কান্দিক্বে 
ধেয়ায় শ্তামরূপখানি ॥ 
নিজ করোপরে রাখিয়ে কপোল 
মহাযোগিনীর পারা । 
ও দুটা নয়নে বহিছে সঘনে 
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা ॥ 
কুষ্ণপ্রেমে মহাযোগী বা মহাবাউলের ভাবধারণ বুদিবস ধরিয়া 
এদেশে প্রচলিত ছিল। শ্রীল চণ্ডীদাসের বহু পূর্বেও এই শ্রেণীর 
সাধকগণ এদেশে বিদ্ধমান ছিলেন। বৈষ্ণব মহাবাউলগণ কন্থা- 
করঙ্গা্দি ধারণপূর্ববক দরবেশ ও উদ্দাসীর বেশে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া 
ব্যাকুল হইতেন, কৃষ্ণান্বেষণে জীবন ক্ষেপণ করিতেন । বহির্জগতের 
প্রতি তাহাদের উৎকট ওদাস্ত, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীব্রান্থুরাগ ও 
বটিকা'প্রবাহবং কৃষ্ণারাগে চিত্তের ব্যাকুলতা শত শত লোককে 
কষ্চপ্রেমের অভিমুখে আকৃষ্ট করিত। ইহারা যথাতথা বিচরণ 
করিতেন, ইহাদের কোথাও নির্দিষ্ট আবান থাকিত ন!। এই প্লকল 


ছিঝোমাদ- ২২৫ 
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ম্াবোনী মহাবাউনগণের তয় এক শ্রেণীর সাধক ইহাদেরও পৃ 
এদেশে এক প্রকার তজন করিতেন। তাহারা তান্ত্রিক ভাবের উপা- 
মক ছিলেন। এই শ্রেণীর লোকেরা কাপালিকদেরই শ্রেণীবিশেষ | 
ইহারা প্রাগুক্ত শঙ্ঘের কুল, অলাবু-করঙ্গ, দ্বাদশ গুণস্থত্রনির্মিত 
দ্বাদশ ও ঝুলনী প্রভৃতি ধারণ করেন। ইহাদের উপান্ত নিরগীন। 
এই নিরঞ্জন নিরাকার ব্রক্ধ মাত্র। ইহারা তান্ত্রিকমতের অদ্বৈত- 
বাদী। শ্রীচরিতামৃতের পদটী এই শ্রেলীর বাউলদের তৃষণ ও 
ক্রিয়ামুদাদির ন্মরণেই বিরচিত | বিষয়ে বিষাদ ও ওদান্ত এবং ধ্যান- 
গন্ভীরতাই ইহাদের প্রধান বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাই এই পদের 
লক্ষা। একদিকে বিষয় বিতঞ্, অপরদিকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
চিন্তা, আশা, লোত বিপুল তৃষ্ণা এবং উংকণ্ঠাময় উদ্বেগ, আমরা এই 
এই আধামিক মহাবাউলে অতি সুম্পষ্টবূপে দেখিতে পাই। সর্বো- 
পরি ্রীবুন্নাবনে কৃষ্ণ-রসাস্বাদন এবং নিতৃত শৃন্ত কুপ্র-মগ্ুপ-কোণে 
কষ্ণানুধ্যানে দিনযামিনী যাপন সাধনারাজোর এক গুঢগভীর রহন্ত- 
ময় বিপুল ব্যাপার। পদের অস্তে লিখিত হইয়াছে-- 


শুন্য কুপ্জমওপ কোণে,  যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে, 
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ। 
_ ক্ুঞ্ণ আত্মা নিরগ্ীন, . সাক্ষাৎ দেখিতে মন, 
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ 
কৃষ্ণ-বিরহী বা বিরহিণীর পক্ষে শৃন্ত কুর্ীমওপে ধ্যান বা ধ্যান- 


যোগই;একমানন,অবলম্বন। এই.পদটাতে এই সকল ভাব যেরূপ 
১৫ 
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এএাচিিবএএসিিভীপিিসিসিসিসি পিসি পিপিপি সিসি পসিসিছাটি পাতা 


অদ্ভুততাবে জমাবিষ্ট হইয়াছে, চিন্তাশীল প্রেমিকতক্রগণেরই 
তাহা আস্বাদের বিষয়। 

পূর্বোন্ধুত প্রলাপের উপসংহারে পিখিত আছে £- 

মন কৃষ্চ-বিয়োগী দুঃখে মন হইল যোগী 
সে বিয়োগে দশ দশা হয়। 
সে দশায় ব্যাকুল হঞ্া মন গেল পলাইঞ্া 
শন্য মোর শরীর আলয় ॥ 

মহাপ্রভু বলিতেছেন, “আমি শ্রুষ্ণের দর্শন পাইয়াও আবার 
তাহাতে বঞ্চিত হইলাম, বিরহ-ব্যাকুলতায় মন আমার যোগীর ন্ায় 
কৃষ্ণের ধ্যানেই ৰিভোর। যোগীর চিত্ত যেমন দেহ ছাড়িয়া ধ্যেয় 
পদার্থে লীন হইয়া থাকে, আমার চিও সেইরূপ দেহ ছাড়িয়া 
কৃষ্ণান্বেষণে বাউলের স্তায় বাকুল হইয়াছে |” 

এই বলিয়া মহাপ্রভু ধ্যানস্তিমিত যোগীর স্তায় নীরব ও সংজ্ঞাহীন 
হুইলেন, তাহার অর্ধনিমিলিত নয়নযুগল হইতে অশ্রধারা প্রবাহিত 
লাগিল, শ্রীল রামানন্দ তাহার ভাৰান্থুসারী ছুই চারিটা গ্লোক অতি 
ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিলেন । রামানন্দের শ্লোক-পাঠের পরই 
শ্রীপাদ স্বরূপ রুণুরুণু স্বরে অতি মৃদ্ভাবে শ্রীকৃঞ্চলীলার সধামধুর 
গানের তান ধরিলেন। এইরূপ চেষ্টায় বহুক্ষণপরে মহাপ্রভুর 
কিঞ্চিৎ বাহ্জ্ঞান প্রকাশ পাইল। গ্রভু বলিলেন “স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের 
আদর্শনে আমি কিছুতেই ধৈর্যা ধরিতে পারিতেছি ন7া'। আমার চিন্ত 
: ক্কষ্ণ-বিয়ৌগে অধীর হইয়া পড়িয়াছে, তোমাদের প্রবোধবাক্যে আর 
কতকাল হমিয়া থাকিৰ ? আমার গ্রাণের যাতনা কিরূপে (তামা- 
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দিগ্ষ বুঝাই । আমার নিকট সমস্ত জগৎ শু. শৃ্ত বোধ হই. 
তেছে, এখন কোথা যাই, কি করি ?” 

শ্রীরামরায় আবার ছুই চারিটি শ্লোক পড়িলেন। স্বরূপ আবার 
তাহার স্বভাবস্ুলত স্ধামধুর স্বরে শ্রীবৃষ্ণলীলার গান ধরিলেন। : 
নীরব নিণীথে বংশীধ্বনির মত দে গান শ্রী।শীমহাপ্রভূর কর্ণে সধারস 
ঢালিয়া দিল। মহাপ্রভু আগ্রহ করিয়া বলিলেন “ম্বরূপ, প্রাণের 
স্বরূপ, আবার শুনাও১ আবার এ.গানটা গুনাও স্বরূপ ।” 

স্বক্ূপ আবার পুরাতন গানটা নৃতনতানে ধরিয়া নূতন ভাবে 

গাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ও রামরায়ের নয়নযুগল স্বরূপের 
গানে অশ্রুপূর্ণ হইয়া! উঠিল, মহাপ্রভুর নয়নকোণ হইতে অশ্রুর 
মন্দাকিনীধারা বহিয়া' চপিল, প্রভু নীরবে অবশ হইয়া রামরায়ের 
দেহে 'ঢলিয়া পড়িলেন। স্বরূপের গান থামিল, নীরব গম্ভীরা 
একবারেই নীরব হইয়া পড়িল, দীপশিখা মিটিমিটি জলিতে 
ছিল, স্বরূপ চাহিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভুর নয়ন আবার নিমীলত 
হইয়াছে, দেহ বিবশ। ম্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভুকে নানা 
প্রকারে চেতন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু কিঞিৎ চেতর্না- 
লাভ করিলে স্বরূপ ও রামরায় তাহাকে গম্ভীরার মধ্যে" লইয়! 
গিয়া শয়ন করাইলেন রামরায় আপন ভবনে চলিয়া গেলেন। 
মহাপ্রভুর ভাবগতি দেখিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ ও গোবিন্দদান গম্তীরার 
দ্বারের নিকট শয়ন করিলেন। 

' মন্াপ্রতুর নিদ্রা নাই, তিনি “হা কক, কোথা কষ,” বধ হে 
গরাণবন্লভ, একবার দেখা দাও, তোমায় ন! দেখিয়া! আমি ক্ষণকালও 
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তিটিতে পারিতেছি না? এইরপ উদ্সেস্বরে বাকুজতা- -প্রকাশ 
অস্তধ্ণান ও দেহ- করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপেরও নিদ্রা 
শৈথিল্য হইল না। তিনি মহাপ্রভুর সুখে কৃষ্ণনাম 
শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল । 
কিন্ত সহসা আবার গম্ভীর নীরব হইল, মহাপ্রতুর প্রীমুখে অবিরাম 
কৃষ্ণনাম কীর্তনে শ্রীগন্ভীরা মুখরিত হইতেছিল, হঠাৎ গম্ভীরায় 
সেই স্থধামধুর কৃষ্ণনামধ্বনি থামিরা গেল। শ্রীপাদ স্বরূপ 
সর্বদাই মহাপ্রভুর নিমিত্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। শব না শুনিয়া 
তাহার মনে চিন্তা হইল। তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, আলে! 
জালিয়া দেখেন মহাপ্রভূ গন্তীরায় নাই। ন্বরূপের হৃদয়ও 
শিহরিয়া উঠিল। তিনি গোবিনকে জানাইলেন। আলো লইয়া! 
উভয়ে কাশীমিশ্রের বাটার আঙ্গিনার দ্বারে আসিয়! দেখিলেন দ্বার 
রুদ্দ। তখন উভয়েই এই আঙ্গিনার মধো অন্যান্ত গৃহে ও স্থানে 
প্রভূর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও তাহাকে পাইলেন না। 
দ্বিতীয় আঙ্গিনায় আদিলেন, এই আঙ্গিনার দ্বারও রুদ্ধ। এই 
প্রকোষ্ঠেও সকলে প্রতুর অসথসস্কান করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
এখানেও প্রভু নাই। দ্বার খুলিয়া বহিঃপ্রকো্ঠে গিয়া দেখিতে 
পাইলেন সদর দরজাও বন্ধ রহিয়াছে। বহিঃপ্রকোষ্ঠে বহু অনুসন্ধান 
রুরিয়াও প্রতুকে দেখিখে না পাইয়৷ সকলেই উদ্বিগ্ন ও অত্যন্ত 
চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সারা, পড়িয়া গেল। তখনও 
রাত্রি প্রভাত হয় নাই, তখনও. জন্ধকার রহিয়াছে। ত্র ও 
জন্তান্য সকলে আলোক জন্য়া চারিদিকে প্রতুর, অন্বেষণে “বাহির, 
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হইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপাদি একদল প্র ্রীজগন্নাথদেৰের সিংহদ্বারের 
উন্তরদিকে সহসা প্রভৃকে দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইলেন 
মোণার শ্ীগৌরাঙ্গ ধুলায় ধুসরিত হইয়া অচেতনভাবে মৃন্তিকান্ 
উত্তানভাৰে পড়িয়া রৃহিয়াছেন, তাহার দেহসন্ধি মকল যেন শিথিল 
হইয়া পড়িয্বাছে। তাহার শ্রীঅঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি স্বভাবতঃ সুদীর্ঘ 
কিন্তু সন্ধি প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট হইয়া তাহার হস্ত পদাদি.আরও যেন দীর্ঘ- 
তর দেখাইতেছে, অস্থি সন্ধি সকল শিথিল হইয়! গ্রিয়াছে। সন্ধি- 
স্থলগুলি হইতে অস্থিগুলি যেন দূরে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে? সন্ধির 
মধ্যে অস্থি নাই, কেৰল চর্মমাত্র রহিয়াছে । এই কারণে প্রতু'র 
স্দীর্ঘ কলেবর আরও সুদীর্ঘতর দেখাইতেছে। দেখিয়াই ভক্তগণ 
স্তম্ভিত, বিশ্রিত, আশ্চরধ্যান্বিত ও চমকিত হইলেন । শরীরে স্পন্দন 
নাই, নাশায় শ্বাস নাই, সুখ দিয়া লালা বহিয়া পড়িতেছে, উত্তান 
নয়নের তারা স্থির হইয়৷ রহিয়াছে__প্রতুর শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া! ভক্তগণের 
হৃদয় একবারে অধীর হইয়া! উঠিল, সকলেই হায় হায় করিয়া 
কান্দিতে লাগিলেন শ্রীপাদস্বরূপ প্রভুর নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং 
ভক্তগণসহ তাহার কর্ণমূলে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন! 
বহুক্ষণ পরে প্রভুর দেহে স্পন্দনচিহ্ন পরিলক্ষিত হইল । তিনি সহসা 
“ছুরি হরি” বলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। চেতনা প্রা্তিমাত্রই অস্থি- 
সদ্ধি সকল আবার পূর্ব সংলগ্ন হইল তিনি জাগিক়্া! দেখিতে 
পাইলেন স্বরূপ প্রভৃতি তক্তগণ তাহাকে কৃষ্ণনাম শুনাইতেছেন, 
তখন স্বন্ধপকে দেখিয়! বলিলেন 'ম্বরূপ, তোমরা এ কি করিতেছ, 
এই॥ষে মিংহদ্বার দেখিতে পাইতেছি আমি এখানে কেন ?” 
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শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, “এখন বাসায় চল। বাসায় গিয়া সকল 
কথা বলিব।” মহাপ্রভূ গাত্রোখান করিলেন, ভক্তগণ মহাপ্রভৃকে 
লইয়া বাসায় গমন করিলেন। অতঃপর শ্রীপাদম্বরূপ, সকল ঘটন৷ 
মহাপ্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্মিত 
হইয়া বলিলেন__“আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি যে এরূপ 
করিয়াছি, ইহার কিছুই তো৷ আমার ম্মরণ হইতেছে না। এখন কেবল 
শকষ্ণই আনার নয়ন সম্মুখে স্ফুর্তি পাইতেছেন, তাহাকে আমি 
বিছ্বাতের স্তায় এই মুহুর্তে দেখিতেছি, আবার পর মুহূর্তেই হাঁরাই- 
তেছি, এ আমার একি হইল” ইহাই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন । 
শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পানিশঙ্খ বাজিল, মহাপ্রতু স্নান করিয়া শ্রীজগন্াথ 
দর্শনে গমন করিলেন । 
এই লীলাটা অত্যুন্ূত। কাশী মিশ্রের ত্রিপ্রকোষ্টম় ভবনের 
প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ রহিল,মহাপ্রতু মুহূর্ত মধ্যে বাটা হইতে 
অন্তর্দান করিয়া শ্রী-্রীজগন্নাথ দেবের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে গিয়া 
অচেতন অবস্থায় ভূমিতে লুষ্ঠিত হইলেন। তিনি কি প্রকারে উচ্চ 
প্রাচীর অতিক্রম করিলেন ইহা আশ্চর্যের বিষয় । আশ্চর্যোর বিষয় 
হইলেও অযৌক্তিক বা অসম্ভব নহে। স্বয়ং ভগবানের পক্ষে 
এরূপ অন্তরধান বা অদৃষ্ঠ হওয়া বিনুমাত্রও বিল্ময়জনক নহে। 
ৰোগপ্রভাবেও এই শক্তি উপলব্ধ হইয়া থাকে ।* তাঁহার শ্রীঅঙ্গের 
* ভগ্রবান পতগ্লি বলেন__“কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংঘমাল্লঘৃতুলসমাপত্তেশ্চা- 
কাশগমনম্” | অর্থাৎ শরীর ও আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধের প্রতি সংযম 
গ্রস্ত হলে দ্যাগীর দেহ তুলার ম্যায় লঘুহয়। এই অবস্থায় যোগী শ্ুচ্ছনে 
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অস্থি বিরিষ্, জঙ্কনিত ভাহার অত দৈ্যা বিস্তর, এ এবং 
বাস্থজ্ঞন-প্রাপ্তির পরে এই সকল সন্ধির প্রাকৃত, ভাৰ ধারণ, 
অন্ান্ুত রহস্তময় ব্যাপার। 

তিনি সায়া প্রলাপে যাহা বলিলেন, কার্ধাতঃও তাঁহাই করি- 
লেন। তীহার মহাবাউল মন কৃষ্তান্বেষণে মহাযোগীর স্তায় দেহ 
গেহ, ছাড়িয়া গেল,_-ইহাই তাহার প্রলাপের মন্বাঁ আমর! এ 
স্থলে তাহা অপেক্ষাও অতান্ভুত দৃশ্ঠ দেখিতে পাইতেছি। তীহার 
বাউল মন কৃষ্থান্বেষণে বাহির হইল বটে। কিন্তু তাহার মন একা! 
গেল না। কাশীমিশ্রের বাড়ী শূন্ত করিয়া তাঁহার মন যোগীর মহাঁ- 
বিভৃতিবলে তীয় শ্রীঅক্গ সহ অদৃষ্ত হইলেন। তাঁহার প্রলাপ 
উক্তি ভদীয় লীলার গ্রধানতঙ্গ ঘটনায় পরিণত হইল | শ্রীভগবদেহ 
থে চিদানন্দ দেহ, উপরিউক্ত ছুই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। এ্রই 
শ্রীদেহ জড়ীক্নবং প্রতীয়মান হইলেও উহ! জড়ীয় দেহ নহে। 
এই ঘটন! যে কান্ননিক নহে, ততসম্বন্ধে পরম কাঁরণিক লীলা- 
লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন £__ 
এই লীলা মহাপ্রতূর রঘুনাথ দাস। 
চৈতন্ত-স্তব-কন্নবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ 
তদ্ষথা £-- 


আকাশ পথে বিচরণ করিতে পারেন। ইথারের (101) মহিত দেহের যে মন্বন্ধ 
আছে, সংযম প্রক্রিয়ার ফলে সেই সপ্বন্ধে অভিনব পরিবর্তন ঘটে। এই অবস্থায় 
দেহ তুলারস্ায় লঘু হইয়া উঠে, স্বতরাং উহা অনায়ামে ইখারের 410/8০) 
উপরে তাঁিয়া বেড়াইতে সমূর্থহয়। 


২৩২ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাজ 


৯ পাস সিসি পাপা ৮৯৯৫১৫৮৯৯৯পপাসিসিস পিপি পপীশিতিসিত পা ১5৯ পাস ১ 


কচিন্সিশ্রাবাসে ব্রজপতিস্থতন্তোরুবিরহাৎ 
শলথচ্ছীসব্িত্বাদদধাদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ | 
লুঠন্‌ ভুমৌ কাকা বিকলবিকলং গদগদৰচা 
রুদন্‌ শ্রীগৌরাঙ্গে৷ হৃদয় উদয়ন্‌ মাং মদয়তি ॥ 
শ্রীগরিতামুতকার এই লীলা-বর্ণন করিয়৷ লিখিয়াছেন £-- 
এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার । 
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমংকার । 
লোকে নাহি দেখি এ্ছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। 
হেনতৰ ৰাক্ত করে স্যাদি-শিরোমণি ॥ 
শাস্ব লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়। 
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ 
রঘুনাথ দাসের সদ। প্রভু সঙ্গে স্থিতি । 
তার সুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ! 
এইরূপ অদ্ভুত অলৌকিক বাপার প্রকৃতই শাস্ত-লোকাভীত । 
কিন্তু এই সকল ঘটন] বর্ণে বর্ণে সতা। শ্রীল কবিরাজ শ্রীমদ্দাম 
রঘুনাথের নিকট এই সকল বৃত্ত শ্রবণ করিয়া) লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছেন। ্রমন্দাস গোস্বামী এই সকল লীলা! সাক্ষাং সদর্শন করিয়া 
ছিলেন, স্তরাং ইহাতে কাল্পনিক কোনও কথা৷ নাই। 
ব্রজলীল! ও ব্রজভূমির অনুধ্যানে প্রীত্রীমহাপ্রতুর চিত্ত নিরন্তর . 
গো নিরর থাকিতেন। এই অবস্থায় নিত্যলীলা ও 
রঃ নিতাধামের স্ফুর্তি অতি স্বাভাবিক ।, কোন. 
প্রকার উ্ীপনার পদার্থ বাহেব্দ্রিয়সোচর হইলেই এই 'অবসথায় 


দিব্যোন্মাদ ২৩১ 


২ সপ ০০৯০ তিল এপি ২ পপির সিসির ৯৫ পাপিসি তত সিসি পিসি তত চে 


ধোয় বস্তর রতি (সহজেই সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রীগোবদধন 
শ্রীরুষ্ণের অতি রমালীলাস্থলী। মহাপ্রভূ দিন-যামিনী কতবার 
গোবদ্দন গিরির লীলাবৈভব মনে মনে স্মরণ করিতেন, তীহার 
চিন্তে কতবার গোবদ্ধীনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্ের কথা উদদিত হইত, 
অবশেষে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া গোবর্ধন ও গোবদ্ধন- 
লীলার অন্ুম্মরণে বিভোর থাকিতেন। যখন তাহার এতারৃী 
অবস্থা-তখন একদিবস তিনি উন্মনা হইয়া কি-জানি-কি ভাবিতে 
ভাবিতে গন্ভীরা হইতে সমুদ্রের অভিমুখে যাইতে ছিলেন। এই 
সময়ে তিনি সহসা চটক পর্বত দেখিতে পাইলেন। 

চটকের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই তাহার বাহজ্ঞান একবারে 
তিরোহিত হইল। তিনি যে পুরীক্ষেত্রে রহিয়াছেন, এ জ্ঞান আর 
রছিল না। তাহার ধারণা হইল, _তিনি ব্রজধামে, আর ত্তাহার : 
কিয়দদুর পশ্চিমে শ্রীগোবর্ধন বিরাজমান । অমনি তিনি শ্রীভাগবতের 
টিবনিনাহ। শ্লোকটা * পাঠ করিতে করিতে পব্বত অভিমুখে 


* বর্তমান সময়ে শ্শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বার হইতে যে পথটা সমদরতীরে 
গিয়াছে, সেই গথ দিয় কিয়দদ,র দক্ষিণদিকে গেলেই পথের পশ্চিম দিকে একটি 
উচ্চ পাহাড় পরিলক্ষিত হয়। এই পাহাড়টা চটক পর্বত নামে খ্যাত। এই 
পাহাড়টা দেখিলে প্রকৃত পক্ষেই শ্রীগোবর্ধনের কথা। মনে পড়ে । মনহাগ্রভু চক 
পর্ববত দেখিয়। শ্রীভাগবতের যে গ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহ এই ২-- 
হস্তায় মদ্রিরবল। হরিদাসবধ্যো 

যদ্রামকৃঞ্চরণম্পর্শ প্রমোদ: । 

মানং তনোতি সহগোগণযোস্তয়োষৎ 

পানীয়দ্যবসকন্দর-কন্দ মুলৈ; ॥ 
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ধাবিত হইলেন। ] _গোব্দিদাস এই সময়ে সততই মহাপ্রভুর প্রভুর সঙ্গে 
সঙ্গে থাকিতেন, কেননা কোন্‌ মৃহ্র্তে তাহার কি ভাব হয়, তাহার 
নিশ্চয়তা ছিল না । তিনি মততই ভাবে বিহ্বল থাকিতেন। এই 
সময়ে ভক্তগণ এক মুহূর্তেও তাহাকে একাকী থাকিতে দিতেন না। 
গোবিন্দদাস প্রথমতঃ প্রভৃকে আনমনা দেখিতে পাইলেন, কিছুক্ষণ 
পরে তাহাকে চটক পর্বতের অভিমুখে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে 
দেখিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। পর মুহূর্তেই গোবিন্দ দেখিতে 
পাইলেন, প্রভূ মন্থরগতি ত্যাগ করিয়া উন্মন্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া 
ছেন, গোবিন্দও তখন চীৎকার করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । 

গোবিন্দের চীৎকার শুনিয়া! চারিদিকে+সাড়া পড়িয়া! গেল। এই 
সময় মহাপ্রভুর ভক্তগণ সর্বদাই সতর্ক থাকিতেন, তিনি কখন 
কি করিবেন,কখন কোথায় যাইয়া অজ্ঞান অচেতেন হুইয়! পড়িবেন, 
এই ভাবনায় ভক্তগণ সততই উদ্দিগ্ন ভাবে দিনযামিনী যাপন 
করিতেন । মহাগ্রভূর ধাবন, গোবিনাদাসের তৎপশ্চাদ্ধাবন এবং 
গোবিন্দের চী ংকার ধ্বনিতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল,__মহা প্রত 
বাহাজ্ঞানহারা হইয় গম্ভীরার বাছির হইয়াছেন। এই সাড়া পাইয়। 
স্বরূপ, জগদানন্দ গদাধার, রামাই, নন্দাই, নীলাই, শঙ্কর পণ্ডিত, 


দশমন্কন্দ_-একবিংশ অধ্যায় ১৮ ল্লৌকঃ। অর্থাং হে অবলাগণ, এই গ্রোবর্দান- 
গিরি হরিদাস-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা, ইনি শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-চরণ-ম্পর্শে হই 
হইয়া উত্তম জল, কোমল তৃপ, উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা, কন্দ এবং মূল বারা 
গোগু॥ ও বংসগণৈর সহিত রামকৃফের পূজায় নিরন্তর নিরত। 
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প্পািসিসিপিিসপি ০ ৩পিসসপিাদাসিশি পপি সিসিসি৯প১০১৯৯ 


ভগবান্‌ আচার্য্য পরসৃতি প্রত প্রভুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। পুরী 
ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীরাও ব্যাকুল ভাবে ধাবিত হইলেন । 

মহাপ্রভু প্রথমতঃ অতি দ্রুতবেগে চলিতে ছিলেন। কিন্তু 
ভাবনিধি মহাপ্রভুর ভাব-তরঙ্গের লীলা-বৈভব অসীম ও অসংখ্য । 
সহসা তাহার স্তম্ত ভাব উপস্থিত হইল, দ্রুতগতি থামিয়া গেল, তিনি 
আর চলিতে পারিলেন না, প্রতি রোমকুপে পুলকের চিহ্ন প্রকাশ 
পাইল, লোমকুপগুলি ব্রণের ন্যায় স্ফীত হইয়া! উঠিল, এবং কদম্ব- 
কেশরের ন্তায় দেখাইতে লাগিল। প্রতি রোমপথে লোহিতবর্ণ স্বেদ- 
ধারা প্রবাহিত হইল, কণ্ঠ স্তত্তিত হইয়া গেল অথচ কণ্ঠ হইতে 
কি প্রকার ঘর্ঘর-শব্দ পরিশ্রুত হইতে লাগিল। 

এদিকে নয়নযুগল হইতে গঙ্গীযমুনা-প্রবাহের ন্যায় অশ্রধারা প্রবা- 
হিত হইয়া স্বেদধারা পরিসিক্ত 1বশাল বক্ষে বিমিশ্রিত হইয়া! মহা- 
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ একবারে জলধারায় পরিসিক্ত করিয়া ফেলিল। তাহার 
কনককান্তি শঙ্ঘের ন্যায় শুভ্র হইয়া উঠিল। ইহার পরে কম্প 
দেখা দিল, সমুদ্রতরঙ্গের ন্তার তাহার শ্রীঅঙ্গ কাপিতে কাপিতে 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। 

এই সময়ে. গোবিন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে প্রভুর নিকটে পৌছি- 
লেন। তিনি প্রতুর শ্রীঅঙ্গে করঙ্কের জল মেচন করিলেন এবং 
বহিবণাস দ্বারা বাতাস দিতে লাগিলেন । তখন শ্রীপাদ স্বরপাদি 
ভক্তগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভূর এই অবস্থা দেখিয়! 
কেহই অস্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তক্তগণ হাহাকার 
করিয়া)কান্দিতে লাগিলেন । কেহ কেহ শীতল জল আনি, 


রা গভীরায় গৌরাঙ্গ 


৯১৮৯ সস পর্টা এল 


ঠাহার আ. অঙ্গে চলিতে উাহাকে স্থ করিতে প্রয়াস [দ পাইলেন | কিন্ত 
তাহাতেও প্রভুর চেতনা হইল না। শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর একাস্ত 
অন্তরঙ্গ । কি প্রকারে প্রভুর চেতন! হয়, তাহা ম্বরূপের স্থবিদিত । 
স্বরূপ প্রভুর মন্তকের পার্খে বসিয়া ধীরে ধীরে আপন কোলে 
তাহার মস্তক সযত্বে তুলিয়া লইয়া কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম 
করিতে লাগিলেন । বহুবার এইরূপ করার পরে মহাপ্রভূর চেতনা 
হইল। ঠিনি শ্রীপাদ স্বরূপের হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া “হরি 
হরি বল” বলিতে বলিতে বিয়া উঠিলেন। সমুদ্রপথে শত শত 
লোক সমবেত 'হইয়াছিপ। সকলেই হরিধবনি করিতে লাগিল। 
হরিনামের তুমুল রোলে চারিদিকে ধ্বনিত গ্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। 
ডক্তণণের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল, তাহারা আনন্দে অধীর 
হইয়া ভূবন-মঙ্গজল হরিধ্বনিতে চারিদিক বিকম্পিত করিয়া 
ভুণিলেন। 

মহাপ্রভুর তখনও সম্পূর্ণ বাহৃজ্ঞান হয় নাই। তিনি বিশ্িত 
ভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কোথা হইতে কোথা আসিয়া 
ছেন, তাহা যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। তাহার চাহনি 
দেখিয়া ভক্তগণের বোধ হইল,তাহার সতৃষ্ণ নয়নযুগল যেন কি এক 
প্রিয়তম বন্ত খুঁঞজিয়া 'বেড়াইতেছে। তিনি যাহা দেখিবার ইচ্ছ! 
রিরিডি তাহা যেন খুজিয়া পাইতেছেন না। 

:'সহসান্থর্ূপের দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। মহাপ্রভু 
অতীব চুঃখিতভাবে অতি ধীরে ধীরে গদগদন্বরে কহিলেন, “সখি, 
আমি গোঁবদ্ধনে কৃষ্ণলীল! দেখিতেছিলাম, তোমরা আমায় “এখানে 
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আনিলে কেন? আমি সেই ্রাণারাম স্থথময়ী লীলা দেখিতে 
দেখিতে আর দেখিতে পাইলাম না । আমি দেখিতেছিলাম, _শ্রী।কৃষ্ণ 
গোবর্ধানে উঠিয়া বেখু বাজাইতেছেন, চারিদিকে ধেনুগণ চড়িতেছে 
শ্কফ্ণের বেগুরব শুনিরা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী সেখানে আগমন 
করিয়াছেন। সখি, তাহার যে মোহন ভাব ও মোহন রূপ দেখিতে 
পাইলাম, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। শ্রীরাধাকে লইয়! 
কু পর্ধবত-কন্দরাতে প্রবেশ করিলেন, সথীগণ ফুল তুলিতে 
লাগিলেন। আমি এই সুমধুর সুখকর দৃষ্ত দেখিতে দেখিতে বিভোর 
হইয়াছিলাম। এই সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া আমায় গোব- 
দ্ধন হইতে এখানে টানিয়। আনিয়াছ। আমি শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধূর্যা 
দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না । হায় হায়, আমাকে বৃথা ক্রেশ 
দিবার জগ্ত এখানে আনিলে কেন ?”* 

এই বাঁলয়! মহা প্রভূ শোকার্ডের ন্যায় ব্যাকুল ভাবে কাদিতে 
লাগিলেন। মহাভাবস্বরূপিণী গোগীভাববিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের 
তখনও পূর্ণ বাহাজ্ঞান হয় নাই। তখনও তিনি তাহাকে পুরীমধাস্থ 
শ্রীর্ৃষ্চচৈতন্ভারতী বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই । তিনি কৃষ্ণ- 
লীলামাধুরী-রসাস্বাদিনী সরলা! গোপবালার স্তায় মুক্তক্ঠে কাদিতে 
লাগিলেন। তাহার ব্যাকুলতাময় আর্তনাদপূর্ণ রোদনধ্বনি শুনিয়া 
বৈষ্ণবগণও অধীর হইয়া তাহার সহিত সমস্বরে রোদন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 


চটি ২০৯৬ তি ৮৯৮৯িসিশিসিপিসিিসিসিসিিসিসিনপিি সি 





* মহাপ্রতু এখানে আপা? স্বরগকে নীপকে অর্দবাহ দশাতেও "সখি বলি সম্বোধন 
করিগাছেন। ব্রজভাব-বিভাবনার আতিশয্য ও প্রভাব এখানে. অতি শঙ্ট। 
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এই সময়ে শ্রীমৎ পরমাননপুরী ও ীমতরঙ্বানন্দভারতী আসিয়া 
্রতুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই ছুই মূর্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর 
অর্ধবাহৃতাব তিরোহিত হইল। তিনি ষম্পূর্ন চেতনালাভ করিলেন। 
প্রভু ষুগপৎ ব্যস্ত ও লঙ্জিত হুইয়া বলিলেন প্প্রীপাদদ্বয়, আপনারা 
এ সময়ে এতদুরে আগমন করিলেন কেন? শ্রীপরমাননপুরী 
বলিলেন “তোমার নৃতা দেখিব মনে করিয়া এখানে আসিয়াছি।” 
ইহাতে মহাগ্রভু একটুকু লজ্জিত হইলেন এবং মৃদু হাসিয়া দাড়াই- 
লেন। তখন স্নানের সময় হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাহাকে 
লইয়া ্গনার্থ মমুদুূতটে গমন করিলেন। ভক্তগণমহ প্রীগৌরাঙ্গ 
ন্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ 
করিলেন। 
এই ঘটনাটা শ্রী'মদ্‌ রঘুনাথদাস গোস্বামী তাহার রচিত 
শ্রীচৈতত্তস্তবকল্পবৃক্ষ-ক্যোত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্যথা £-- 
*অমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্ত কলনা- 
দয়ে গোষ্ঠে গোবদ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ। 
বজরম্থীত্যক্ত। প্রনদইব ধাবন্নবধূতো'- 
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ 
নীলাচলের নিকট চটক পর্বত দেখিয়৷ যিনি “গোষ্ঠে গোৰর্ধীন- 
গিরিপতিকে দেখিতে যাইতেছি” বলিয়া প্রমন্তের ন্যায় ধাবমান অব- 
স্থায় নিজগণ দ্বারা বত হইয়াছিলেন, সেই প্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে 
উদ্দিত হইয়া আমাকে মন্ত করিতেছেন.। | 
শ্রীধ কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় -্রীমন্দাস গোস্বামীর রে 


দিবোগ্াদ ২৩৯ 


৮ ৯৮৮০৪ লর্পাং(৫৮৯০৯০৯৮৯৭ ২ ৯ ১৫৯ পিপিসিসিসি পাটি পিসিএসি১০০০৯৮৯ 1৮২৮৯ ৯৩ শি 


এই ঘটনা বিশবৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন | এইবপ আরও ব্হ্ল 
ঘটনা তিনি শুনিতে পাইয্লাছিলেন, কিন্তু তিনি অতি সংক্ষেপে এই 
দিব্যোন্মাদলীলা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন-- 
এবে যত কৈল প্রভু অপরূপ-লীলা | 
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ॥ 
সংক্ষেপ করিয়া কছি দিগ দরশন। 
ইহা! যেই শুনে সেই পায় প্রেমধন ॥ 
কবিরাজ গোস্বামিম্োদয় পরিচ্ছেদ-অন্তে যে ফলশ্রুতি কীর্তন 
করিয়াছেন, তাহ! এঞবসত্য। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ শ্রবণ করা 
প্রকৃত পক্ষেই প্রেমধনলাভের প্রধানতম উপায়। | 
শ্রীচরিতামৃতের ১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রারস্তে শ্রীল কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন_- 
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। 
মহাপ্রভুর আত্ম স্ফুর্তি নাহি, রহে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে ॥ 
তিন দশা কভু ভাবে মণ, কতু অন্ধ বা সফর্তি। , 
কতু বাহ্‌ ক্ুর্ভি--তিন রীতে গ্রভুর স্থিতি ॥ 
. স্নান-দর্শন ভোজন দেহ স্বতাবে হয় । 
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ 
মহাপ্রত্ুর দিব্যোন্সাদের স্থূল অবস্থা এতংঘারা স্পষ্টতঃই প্রকাশ 
গাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ'লীলার শেষ অংশ, আননাময় জগতের বিচিত্র 
গ্রতিচ্ছবি। মহাগ্রভু ইহ জগতে দৃশ্ততঃ অবস্থান করিয়াও খিক 
জ্ঞানপ্ররশূন্ত . হইয়াছিলেন। ই্ররুষ্ণের প্রেমাবেশে তাহার দিন 


২৪* গ্তীরায় ্রীগৌরাঙ্ 


বামিনী অতিবাহিত হত [ বিকারপ্র্ত রোগীর সত ন্যায় অনেক সম- 
ব্নেই তাহার বাহৃজ্ঞান থাকিত না। তিনি শ্রীরুষ্ণের লীলাহুধ্যানে 
নিরন্তর নিমগ্ন থাকিতেন। বাহ জগং, বাহ চিন্তা বা আত্ম চিন্তার 
ভাৰ প্রকাশ পাওয়ামাত্রই উহা শ্রীরুষ্টানধ্যানে ডুবিয়া যাইত। 
কিন্তু শ্রী্রীমহাপ্রতুর ব্রজলীলা-সাক্ষাৎকার, ধ্যান ও প্রত্যক্ষ 
অপেক্ষা অনেক ভিন্ন। সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা তিনি ব্রজলীলা 
প্রত্যক্ষ করিতেন। এই বিশাল বিশ্বসংসারের সর্বত্রই নিতা বৃন্দাবন 
ধাম প্রত্যক্ষের বিষয়। মহাপ্রভূ ভক্তগণকে দেখাইলেন, লোকে 
যাহাকে'দিব্যোন্মাদ বলে, তাহা! প্রকৃত পক্ষে উন্মাদ নহে, উহা দিব্য 
ৃষ্টিউন্মীলনেরই পরম সাধন। দিব্য উন্মাদে দিব্য দৃষ্টির বিকাশ 
পায়, তদবস্থায় এই জগৎ প্রপঞ্চের মিথাজ্ঞান ও ভ্রম দর্শন তিরোহিত 
হইয়া যায় এবং উহার স্থানে হধামধুর লীলা-বৈচি ব্রাময় শী বৃন্দাবনের 
নিতাধাম পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হয়। প্রেমের প্রোজ্জল প্রতিচ্ছবি- 
স্বরূপিণী ব্রজবালাগণ প্রতি মূহুর্তে প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের সহিত 
প্রেমরস লীলায় প্রমন্ত হইয়া . আত্মহারা হইয়া যান, _দিব্যোন্মাদ 
এই দিব্যদৃষ্টের সাধক । 

তক্তগণ মহাপ্রতুর তিনটা ভাৰ ম্পষ্টত; লক্ষা করিতেন। 
অনেক সময়ে তিনি অন্তর্দশায় অতিবাহিত করিতেন, এই সময়ে 
ৰহির্জগতের সহিত তাহার কোনও সংশ্রব বা সম্বন্ধ থাকিত না৷ 
তিনি ধ্যানস্তিমিত যোগীর স্তায় শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত-সাগরে নিমগ্ন 
থাকিতেন, শ্রীবন্দাবনীয় মধুরলীলারসের মৃছুলমধুর তরঙ্গরক্ে 
তাহার হ্বদয় নাচিয়া উঠিত, দেহে তঙ্জন্ত সাত্বিক বিকার প্রকাশ 
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পাত, হাতেই পারধন তগণ হার অনুভাবের বিষয়গুলি অন্ু- 
ভব কৰিতেন। 

বহুক্ষণ এইরূপ ভাবে অবস্থানের পরে তাঁহার কিয়ৎ পরিষাণে 
তাহভ্ঞানেন্ব উদ্জেক হইত, কিন্ত সেই জ্ঞানটুকু কিয়ৎক্ষণ পরেই 
'আবার-ধ্যান-সাগরে বিলীন হইয়া ষাইত। তিনি এইরূপ অর্দ 
নিদ্রা অর্ধ জাগরণের ন্টায় এই অবস্থার কখন বা কিঞ্চিৎ বিষয়-্ঞান 
লাভ করিতেন, কখন বা লীলা-ব্নসাস্বাদূনে বিতোর হইয়া! পড়িতেন। 
আবার কখন বা৷ তীহার পরিস্ফুট বাহাজ্ঞান হুইত। এই সময়ে 
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-যাতনায় কেধ্ল হাহাকার করিয়া সত়য়ক্ষেপ 
করিতেন। এই অবস্থায় শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামরান্ধ 
নর্মসথীর স্তায় তাহার পার্থে বসিয়া ঠাহাকে কতপ্রকার সান্তনা 
দিতেন, শ্রীল স্বরূপ কত রসমাধুরীময় লীলাগান শুলাইতেন, 
শ্রীল বামরার কত সুধাময়ী কৃষ্ণকথায় তাহাকে প্রবোধ দিতে 
প্রয়াস পাইতেন। বাহ্ৃজ্ঞানের সময়টা তক্তগণের পক্ষে অধিকতর 
ক্রেশজনক বলিয়া বোধ হ্ইত। এই সময়ে মহাপ্রতু 
বিরহ-ব্াকুলতায় আকুল প্রাণে কুররীর ন্যায় যুক্তকণ্ঠে 
রোদন করিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃসিক্ত করিতেন। ইহা দেখিয়া 
পার্ষদ তক্তগণের হৃদয় বিদীর্ঘ হইত। এই অবস্থায় . শ্রীপাদ স্বরূপ 
ও রামরায়ের নম্ম সেবা ও সহচরত্ব অস্তালীলার এক রহন্তপূর্ণ বিশি- 
&তা। এই তিন দশাতেই প্রভুর ইহ জগং ছাড়া অতীন্তরিয় আনন্দ- 
ময় রাজ্যের সুখান্ুতৰ, তংমুখাম্বাদন ও তংনুস্থতি এই লীলার 
প্রধান ঘটনা । পুজাপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্র 
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এই ভিন। দশার (উল্লেখ করিমাছেন, যথা অস্তানীলার রশ 
পরিচ্ছেদে--তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল। 
অন্তর্দশা বাহ্‌দশা অদ্ধবাহা আর ॥ 
অন্তদ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্‌ জ্ঞান। 
সেই দশা কহে ভক্ত অদ্ধবাহা নাম ॥ 
অদ্ধ বাহ্‌ কহে প্রভূ প্রলাপ বচনে। 
আকাশে কহেন, সব গুনে ভক্তগণে ॥ 
ভজন-পথে সাধকের মন যে পরিমাণে অগ্রসর হয়, তদীর অস্তঃ- 
পটে এই তিনটা দশা ততই নুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। 
্ীশ্রমহা প্রভূ এই তজনের পূর্ণতম বিকাশ স্বীয় লীলার প্রাদর্শন 
করিয়৷ তক্ত-সাধকগণের মানস চক্ষের সমক্ষে ভজনের আদর্শ. প্রদ- 
শন করিয়া গিয়াছেন ॥ 
রশ্রীমহাপ্রভু বিপ্রলস্তরসের মুর্তিমান্‌ অবতার। বিরহ- 
ব্যাকুলতাভিন্ন শ্রীকঞ্ণ'লাভ হয় না, বিরতে শ্রক্ণ-্মুর্তভি অতি 
স্বাভাবিকী। কিন্ত প্রেমময় মহাপ্রভুর শ্রীুষ্চ-্বুর্তি অতি অদ্ভুত 
্রীকৃঞ্ণ মাধূর্যা ও ব্যাপার । তাহার কৃষ্ণাবেশ পরমার্থস ত্যসন্ধা- 
ইন্জিয্াক্ষণ নের অমোঘ উপায়। বখনই তাহার কৃষ্ণাবেশ 
হইল,.আর অমনি তার সেই নিতা সত্য পদার্থের প্রতাক্ষ ঘটিল। 
সে প্রত্যাঙ্গ কেবল 'এক ইঞ্জিয়ের নহে--এক ইন্দ্রিয় যাহা! প্রত্যক্ষ 
করিল, অপরাপর ইন্দ্রিয়গণও সমভাবে শ্রীকৃষ্ণগুণে উতালা ও 
উদ্মন্ত হইয়া! উঠিল । প্রীকুষের সর্বাকর্ষী গুণাবলী ইন্দ্রিয় সকলকে 
্বীয় দাধুধধে আক্ষ্ট করিলে প্রেমিক ভক্তের কৃষ্ণময় চিন্ত কি 
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প্রকার ব্যাকুল হইয়া উঠে, মহাপ্রভু তাহার প্রিয়পার্ষদ পাদ স্বরূপ 
ও রামরায়ের নিকট প্রলাপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এস্থলে 
একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । 

শ্রীজগন্নাথ-দর্শন কর! মহাপ্রভুর নিত্যকম্ম। শেষ-দবাদশ বর্ষেও 
তাহার এই নিত্যকার্যের ব্যাঘাত হয় নাই। মহাপ্রভু একদিবদ 
শ্রজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে ততক্ষণাৎ কুষ্ণাবেশে বিভোর হই- 
লেন, শ্রীজগন্নাথ দেবকে অনন্ত মাধুধ্যময় সাক্ষাৎ বজেন্্রনন্দনরূপে 
প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নয়নরপ্রন সৌন্দর্য, কর্ণ! 
নন্দি নম্ম্চন, কোটাচন্ত্রবিনিন্দি অঙ্গণীতলতাঁ, জগছুন্মাদি সৌরভ্য, 
এবং স্থধাধিকা'রী অধরামূত শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচগুণ যুগপৎ শ্রীন্রী- 
মহা প্রভুর পঞ্চেন্ছিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইল । তিনি শ্রীমন্দিরেই 
বিহ্বল হইয়! পড়িলেন,__তাহার ভাব-বিকার দেখিয়া ভক্তগণ বিচ- 
লিত হুইলেন - প্রনাদ গশিলেন,--সকলে অতি বাস্তভাবে ঠাহাকে 
বাসায় লইয়৷ আসিলেন। তাহার ভাবাবেশ উন্তরোন্তর বাঁড়িতে 
লাগিল। তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত, হইয়া শ্রীপ'্দ স্বরূপ ও 
শ্রীল রামানন্দ রায়কে ধরিয়া বিলাপ করিতে বলিলেন। মহাপ্রভুর 
ভাবাবেশ হইলেই তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে ললিতা বলিয়৷ এবং শ্রাল 
রায় রামানন্দকে বিশাখা বলিয়! প্রত্যক্ষ করিতেন। এই উভয়ই 
তাহার শ্তাম-বিরহে অসহ্‌ ঘাতনার সময়ে নর্মসখী। মহাপ্রভু শ্রীল 
রাম রায়কে লক্ষ্য করিয়া একটী গ্লোক পড়িলেন এবং উহার অর্থ 
করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতাম্ৃত হইতে উহার মন্ম 
উদ্ধৃত কাঁটয়া দিতেছি, যথা-_ 
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স্বরপ প রামানন্দ এই ছুইজন লঞা। 
বিলাপ করেন ছু'হার কগেতে ধরিয়া ॥ 
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকঠ্ঠিত মন | 
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ 
সেই শ্রোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ। 
শ্লোকের অর্থ শুনায় তাহাকে করিয়া বিলাপ। 
তথাহি গোবিন্দ লীলামৃতে ৫ 
সৌন্দর্্যামৃতসিন্ধুভঙ্কললনাচিত্তাদ্রিসংগ্লাবকঃ 
কর্ণানন্দিসনম্মরম্যবচনঃ কোটান্দুশীতাঙ্গকঃ। 
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগংপীযূষরম্যাধরঃ 
শ্রীগোপেন্্রন্বতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেক্রিয়াণালি মে।* 
অর্থাৎ সধি শ্রীকৃষ্ণের সৌনধ্যামৃতসাগরের তরঙ্গে ললনাদের 
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* মহাপ্রভুর প্রলীপ- টিন প্রীগাদ কবিবাজ গোস্বামী স্থানে স্থানে গোবিন্দ- 
লীলামৃতের গ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও মনে প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইতে পারে, শ্রীল কৃষ্ণাস মহাপ্রভুর দর্শন পান নাই, ্ীপ্রীমহাপ্রভুও কবিরাজ 
গোস্বামীর এই গ্রস্থ দেখিয়াছিলেন ৰলিয়' মনে করা যায় নী। এই অবস্থায় 
শ্রীগোবিনদলীলা গ্রস্থের লোক প্রলাপে উদ্ধত কর! হইল কেন? এই প্রশ্নের 
সমাধান প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গস্ন্দর প্রলাপের সময়ে যে 
সকল গ্লোক বলিতেন, ্রীমন্দাসগোস্বামী মহা প্রতুর শ্রীমুখে উক্ত লোক ও প্রলাপ- 
গুলি শুনিয়া! ছিলেন এবং অতঃপরে শ্রীবুন্দাবনে প্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে যথা- 
যখরূপে ধলিয়াছিলেন। তিনি সেই সকল শ্লোকের কতিপয় শ্লোক তদীয়্‌ প্ীগোবিন্দ 
লীলামৃত গ্রস্থে লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। এই মকল শ্লোক ীমাপ্রডুর 
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চন্তপর্বতি পরত হ্‌ইয়া যায়, তাহার নখবচন কর্ণের আহলাদ- 
জনক। তাহার শ্রীঅঙ্গ শতচন্দ্রের শৈত্য হইতেও অধিকতর 
স্থশীতল। তাহার সৌরভ্যামৃতে সকল জগৎ পরিপ্লুত হয়, তাহার 
অধরস্থুধা অমৃত হইতেও সুমধুর । তাহার এক একটি গুণেই 
ত্রিভূবনের নারীগণকে উন্মন্ত করিয়! তুলিতে পারে । দখি, এই গুণ- 
নিধি শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি গুণই যুগ্রপৎ আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়কে 





শ্রমুধ-মুখরিত। ইহার! শ্রীচরিতীম্ৃতের উক্তি উদ্ধত করিয়া স্বীয় মতের সমর্থন 
করেন যথা 
নানাভাবে উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ। 
দৈন্যোদ্বেগ আর্তি উৎকণ্ঠ। সন্তোষ ॥ 
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া। 
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে ছুই বন্ধু লঞ1॥ 
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন। 
সেই শ্লোক আসম্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥ 
আবার অপর কেহ বলেন, শরীত্রীমহা প্রভুর প্রলাপের মন্মানুনা'রে শ্রীকৃষ্দান 
কবিরাজ গোস্বামী এই প্রলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহীরা আরও বলেন যে 
শ্ীচরিতামৃতে যে সকল গ্লোক ও পদ প্রলাপ-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে, সেই 
নকল শ্লোক ও পদের সকলগুলিই যে মহীপ্রতুর শ্রীমুগের উক্তি, তাহা বল! 
যাইতে পারে না। শ্রীচরিতামূতে যে তাহার স্বরচিত গ্লোকপঠনের কথা 
লিখিত আছে, মেই সকল শ্লৌক শিক্ষাষ্টকের আটটা পদ্য মাত্র। অপিতু 
শীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন £_- 
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়!। 
তার অর্থ আশ্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হৈঞা॥ 
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. জোরে আকর্ষণ করিতেছে। এখন আমি কি উপায় কার ? শ্রীকৃষ্ণের 
রূপমাধূর্যা, শব্দমাধুরয্য, স্পর্শমাধুর্যা, মৌরভাযমাধুর্ধ্য, অধর্ধা মাধুর্য. 
কোন্টা ছাড়িয়। কোন্টার কথা বলিব। তাহার রূপ দেখিয়া নয়ম 
উতালা হইতেছে, তাহার কোটীনদম্থশীতল অঙ্গম্পশলাভের জগ 


ভক্ত শিক্ষাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল। 
মেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আম্বাদিল ॥ 
ধচরিতামৃতকার আরও বলেন-_ 
বঙ্ঠপিহ প্রভু কোটাসমুদ্রগন্ভীর। 
নানাভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ 
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে। 
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামূতে ॥ 
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়। পঠন। 
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥ 
স্বতরাং মহা প্রভুর প্রলাপের গ্নোক ও পদাদি যথাযথভাবে সংগৃহীত হয় নাই। 
সম্ভবতঃ শ্রীল কবিরাজ সেই সেই ভাবের ফ্লোক ও পদ স্বীয় কল্পনায় স্বীয় গ্রন্থে 
বিন্যাস করিয়! রাখিয়াছেন। 
ধাহারা এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহারা ভাবজগতের পারমাধিক 
তন্বের সুল্রদর্শা, তাহীর! বলেন শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বিশুদ্ধ আঁবেশ-অবস্থায় 
এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-_ 
শ্রীগোবিন্দ পীচৈতন্ত শ্রীনিত্যানন্দ। 
শ্রীঅদ্বৈত গ্রীভক্ত শ্রীশ্রোতাবৃন্দ ॥ 
্রীম্বরাপ শ্রীরূপ প্রীসনাতন। 
আরঘুনাথ শ্রীপুর গ্রীজীব চরণ। 
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সব আকুল হইতেছে, তাহার প্রীগ গন্ধের নিমিত্ত নাসিকা উন্নত 
হইতেছে, অধর-পীষুষের নিমিত্ত রসনা ব্যাকুল হইতেছে, শ্রীরুষ্ণের 
াযু্াসতোগের' নিদিত আমার পাচ নিয় বাতি হইয়াছে 1* 





ইহা: সভার চরণ কী লেপায় আমারে । 
আর এক হয় তেহ অতি কৃপ। কারে। 
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি । 
কহিতে না জুয়ায় তু রহিতে ন! পারি । 
না! কহিলে হয় মোর কৃতব্রত1-দোষ | 
দম্ভ করি বলি শ্রোতা, না করিহ রোম | 
এই অবস্থায় সিদ্ধ ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচরণা বিষ্ট গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যাহা! মহ! 
প্রভুর শ্রীমুখ-মুখরিত প্রলাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক নহে । 
আমাদের বিশ্বাস পরম দয়াময় মহাপ্রতু স্বয়ং ভাহার হৃদয় প্রবিষ্ট হইয়া ভাহাদ্ধার। 
স্বীয় প্রলাপের প্রতিধ্বনি প্রকটিভ করিয়। রাধিয়াছেন। ইহা কাল্পনিক নহে, 
মন্্রান্ত সত্য বর্ণনা। 
* আীল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটী পদেও এই ভাব অভিব্যক্ 
হউয়াছে তদ্যথ। £__ 
রূপে ভরল দিঠি, সোউরি পরশ মিঠি, পুলক ন| তেজই অঙ্গ । 
মোহন মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত ন! শুনে আপন গরসঙ্গ 
সজনি আর কি করবি উপদেশ! 
কানু অনুরাগে মোর তনুমন জারল, না সহে ধরমভয়লেশ ॥ 
নাসিক! সে অঙ্গের গন্ধে উনমত, বদন ন! লয় আন নাষ। 
নবনবগুণগণে বাদ্ধল মঝুমনে ধরম রহব কোন খান । 
গৃহপতি-তরজনে, গুরুজন-গরজনে কো-জানে উপজয়ে হাস। 
হি এক মনোরছ যদি হয়ে অনুরত পুছত গোবিন্দদাস ॥ 
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আমার চিত্তরূপ অশ্বকে পাচজনে পাঁচদিকে টানিতেছে। আমার 
ইন্জিয়গণ দস্থ্র স্তায় পরধনলুব্ধ। ইহার! দস্গ্যর স্ার প্রমাথী ও 
বলবান্‌। নয়ন স্রীরুষ্ণের রূপমাধূর্য্ের দিকে টানিতেছে এইরূপ 
একই সমক্ষে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন দিকে চিন্তরূপ অশ্বকে 
আকর্ষণ করিতেছে । সখি, এখন বল দেখি আমার মন কোন্‌ দিকে 
যায়, আর কি প্রকারেই ইন্দ্রিয় দন্থ্যদের অত্যাচার সহ করে ? যথ 
শ্রীচরিতামৃতে £_ 
কষ্ণরূপ শব স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস 
যাঁর মাধুর্য কহনে না যায়। 
দেখি লোভী পঞ্চ জন এক অশ্ব মোর মন 
চড়ি পাঁচে পাঁচদিকে ধায় 1 
সখি হে শুন মোর হুঃখের কারণ! 
মোর পঞ্চেন্রিয়গণ মহালম্পট দস্থাগণ 
সবে করে, হরে পরধন ॥ 
এক অশ্ব একক্ষণে পাঁচে পাঁচ দিকে টানে 
একমন্‌ কোন্‌ দিকে ধায়। 
এককালে সবে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে 
এত ছুঃখ সহনে না| যায় ॥ 
এইরূপ বলিতে বলিতেই মহাপ্রত্ুর হৃদয়ে অপর ভাবের উদয় 
হইল। তিনি বলিতেছেন £-_ 
“সখি, ইঞ্জিয়গণের বুথা অপবাদ করিতেছি, উহাদের দোষ কি? 
শ্রীকৃষ্ণের রপগন্ধাদিরই মহাকর্ষণ শক্তিতে ইহার! এইরূপ অভিভূত 
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হইতেছে, উহারাই আমার চিন্ত-অশ্বকে আপন আপন অভিমুখে 
টানিতেছে যথা শ্রীচরিতামৃতে__ 
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহ্থা সবার কাহা দোষ 
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ। 
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে 
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ 
শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত মহাপ্রভু বলিতেছেন, “আমার একমন 
একই সময়ে পাঁচদিকে বেগে আকুষ্ট হইতেছে। হাকি কষ্ট, এখন 
কি করি।” শ্রীকৃষ্ণমাধূর্যোর এইরূপ বহুমুখী আকর্ষণী শক্তিতে 
সকল ইন্দিয়ই তন্ময় হইয়! যায়। 
শ্রীচরিতামূতে লিখিত প্রলাপ-পদারলী প্রেমিক ভক্তগণের 
নিরন্তর আম্বাগ্ধ । এই সকল পদ, ভক্তগণের ভজন-সম্পত্তি বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। পূর্বোদ্ধ'তপদের অপরাংশ নিষ্নে উদ্ধৃত করিয়া 
দেওয়া যাইতেছে, যথা-_ 
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু তাহার তরঙ্গ-বিন্দু 
এক বিন্দু জগত ডূবায়। 
ব্রিজগতে যত নারী তার চিন্ত উচ্চ গিরি 
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥ 
কৃষ্ণের বচন মাধুরী, নানারস নর্মবধারী, 
তার অন্তায় কনে না যায়। 
_ জগত নারীর কাণে, মাধুরী গুণে বান্ধি টানে 
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ 


১৫০ গম্ভীরায় ব্ীগোরাক্ষ 
কৃষ্ণ অঙ্গ স্থশীতল, কি কহিৰ তার বল, 
ছটায় জিনে কোটান্দু চন্দন | 
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ, 
আকর্ষণে নারীগণ মন ॥ 
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভাভর, মুগমদ মদহর, 
নীলোৎপলের হরে সর্বধন। 
জগত নারীর নাসা, তার ভিতরে করে বাসা, 
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের অধরামূত, তাহে কপূর মন্দশ্মি ত, 
স্বমাধুধ্য হরে নারীর মন। 
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ 
ব্রজনারীগণের মূল ধন ॥ 
এত কহি গৌর হরি, ছু জনের কণে ধরি, 
কহে শুন স্বরূপ রামরায়। 
কাহা করে কাহা যাউ, কাহা গেল কৃষ্ণ পাউ, 
ছুহে মোরে কহ সে উপায় ॥ 
এই পদটা শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের উদ্ধৃত শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা । 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস গন্ধ ও স্পর্শের আকর্ষণী শক্তির মহিমা উক্ত 
প্লোকে ও পদে প্রকটিত হুইয়াছে। পপ্যটাতে শ্রীমপ্তাগবতের, রাস- 
পঞ্চাধ্যায়ের প্রচুর ভাৰ সন্নিবেশিত :হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অধরা- 
মৃতের মাধূর্ধা, ইতররাগ বিম্মারণের উপায়। তাই গোপী-গীতায় 
লিখিত হইয়াছে £-- 


দিবোন্মাদ ২৫১ 
'ইতররাগবিষ্মারণং নৃণাম্‌, 
কবিরাজ গোস্বামী উহাই বিবৃত করিয়া লিিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের 
অধরামৃত স্বমাধুষ্যে নারীর মন হরণ করে এবং অন্য লোভ ত্যাগ 
করায়। প্রেমবতী গোপনারীর হদয়োচ্ছাসের প্রতিধ্বনি করিয়াই 
এই পদ বিরচিত হইয়াছে। দিবোন্মাদের প্রলাপ ব্রজরমণীদেরই 
হদয়ের ভাষা। মহাপ্রতু শ্রীুষ্ণ-বিরহে একবারেই রজরমণীগণের 
দশায় অঠিভূত হইয়া থাকিতেন, তাহাদেরই ভাবে ও ভাষায় প্রলাপ 
করিতেন। সময়ে সময়ে বাহা জ্ঞানহার! হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীল'় 
নিমজ্জিত থাকিতেন। এই অবস্থাগ্ন বিরহ-যাতনা হইত না। কিন্ত 
বাহ্জ্ঞান হইলেই তিনি আগ্রেয়গিরির ভীষণ উচ্ছবাসের ন্যায় বিরহ্‌- 
জালাময় প্রলাপের আর্তনাদে ভক্তগণের জদয় ব্যাকুল করিয়া তুলি- 
তেন। এই অবস্থায় আর্তনাদের সা'রমন্্,--প্কীহা করো কীহা যা, 
কাহা গেল কৃষ্ণ পা, দুহু মোর কহ সে উপায় ।” শ্রীকষ্ণ-বিরহের 
অসহা বেদনা প্রকাশের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত উক্তিই যথেষ্ট । এই 
সংক্ষিপ্ত উক্তির পশ্চাদ্ভাগে বিপ্রলন্তরসের বে অনীম সমুদ নিরন্তর 
সংক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত রহিয়াছে, তাহা কেবল তংপ্রেমকৈভব- 
রসান্গগৃহীত বাক্তিরই হৃদয়ঙ্গমযোগ্য। শ্রচরিতমৃতে লিখিত 
আছে- 
এই মত গৌরগ্রতু প্রতি দিনে দিনে । 
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামামন্দ-সনে ॥ 
সেই ছুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন। 
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥ * 


২৫২ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙগ 


কর্ণামৃত বিগ্য'পতি শ্রীগীত গোবিন্দ । 
ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥ 
শ্ীপাদ স্বরূপ, বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদান হইতে কোন্‌ কোন্‌ গান 
করিয়া মহাপ্রভুর তৃপ্তিসাধন করিতেন, শ্রীল রামরায় কোন্‌ কোন্‌ 
শ্লোক পাঠ করিয়! তাভার বিরহ-বেদনা প্রশমন করিতেন, তাহার 
সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বাদশবর্ষকাল ব্যাপিয়াই 
তাহার উভয়ে মহা প্রভুর বিরহবাথী-প্রশমনের নিমি স্তর কত সময়ে কত 
উপায় করিতেন, কত ভাবপূর্ণ শ্লোকে ও রঙময় কীর্তনে তাহার 
সান্তনা করিতেন, শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী দিগ্রশনের স্ঠায় 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীচরিতামূতে 
লিখিত এই সকল অবস্থার সংক্ষিপ্ত স্ত্র মাত্র প্রাপ্ত হইয়াই চরিতার্থ 
_ হইয়াছেন । 
শ্ীশ্রিমহা প্রভূ দিব্যোন্নাদ অবস্থায় গোপী-ভাবে বিভাবিত 
হইয়াই অনেক সনয় যাপন করিতেন। বৃক্ষলতাদিপূর্নণ কানন 
নার দেখিলেই তাহার শ্রীরন্দাবনের স্ফুপ্তি বলবতী 
হইয়া উঠিত, বাহাজ্ঞান একবারে তিরোহিত 
হইত, অতি সহজে ব্রজলীলার অনন্ত মাধূর্যাময় ব্যাপার তাহার 
নেত্রগোচর হইত। আর সেই লীলামাধুরী-সাগরে তিনি এক- 
বারেই নিমজ্জিত হুইরা থাকিতেন। ্রমন্ুরারি গুপ্ত লিিয়া- 
ছেন, মহাপ্রভুর লীলায় অসংখ্য ভাব পরিলক্ষিত হইলেও সাধারণতঃ 
তিন ভাবই প্রবলরূপে প্রত্যক্ষ হইত, সেই তিন ভাব যখ! 
“গোগীভাবৈরাসভাটৈরীশ ভাটৈঃ কচ্চিৎ কচিৎ।” 


দিব্যোন্মাণ ২৫৩ 
অর্থাৎ গোপীভাব, দাসভাব ও ঈশভাব এই তিন ভাবেই মহা- 
প্রভুর ভাবস্ছুপ্তি পরিদৃষ্ট হইত। অস্ত্যলীলায় গোগীভাবের 
ক্ষন্তিই বলবতী। এই অবস্থায় শ্রীপ্কষ্চলীলাই মহাপ্রভুর এক 
মাত্র ধোয় হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীভগবানের যত লীলা আছে, 
তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাস-লীলাই সর্ব লীলার সার। শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ অনেক 
সময়েই গোপীভাবে রাসলীলার রসমাধুর্যে বিভোর থাকিতেন। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গ্রীচৈতন্য চরিতামুতে লিখিয়াছেন--. 
উগ্যানে উদ্ভানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে। 
রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ 
কতু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্তন | 
কতু ভাবাবেশে রাসলীলাগৃকরণ ॥ 
তু ভাবোন্মাদে প্রত ইতিউতি ধায়। 
. ভূমে পড়ি কতু মৃচ্ছ1 গড়াগড়ি যায় ॥ 
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে গুনে । 
পূর্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে ॥ 
এই মত রাসলীগার হয় যত শ্লোক । 
মবার অর্থ করি প্রতু পায় হর্ষ শোক ॥ 
শ্রীল কবিরাজের এই বর্ণনায় জানা যায় রাসলীলার সকল 
শ্নোকই মহাপ্রভুর দিবোন্মাদের প্রলাপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। 
গোপীভাব-বিভোর শ্রীগৌরমুন্দর পুরুষোতম ক্ষেত্রের কাননে কাননে 
্রমগ্ন করিয়া বেড়াইতেন, প্রত্যেক কাননকেই ,কালিনদীকুল- 
শোঁতি নিভৃত নিকুপ্ধ কানন বলিয়া মনে করিতেন, আর গ্রাতি- 


২৫3 গম্ভীরায় উ গৌর 


৬১ ২০৫৯ এসপি ১৮ প১৮৯৪৮০৯পািত৬স উিপপিসিিসক ২ 


মুহূর্তেই গোপিকাদের ন্তায় রাসবীলার মাধুর্য ৭ আস্বাদন 
করিতেন। পুজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ ঘটনার একট; 
উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন যথা £__ 
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে । 
পুষ্পের উদ্ভান তাহা দেখে আচম্বিতে ॥ 
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিল যাওয়া । 
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অন্তেষিয়া ॥ 
রাসে রাধা লঞ্চ কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা। 
পাছে মথীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা ॥ 
দেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা। 
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথাতথা ॥ 
শ্রীমদ্তাগবতের দশমন্ন্ধে ৩০ অধ্যায়ে গোপীদের দিবোন্মাদ 
চেষ্টা বণিত হইয়াছে, পুজাপাদ শ্রীধরস্বামী এই অধায়ের ব্যাখ্যারস্তে 
লিখিয়াছেন £-- 
ঝিংশে বিরহসন্ত প্রগোপীভিঃ কৃষ্মার্সণং । 
উন্মন্তবনদীর্ঘরাত্র্যাং ত্রমস্তীভিবনে বনে ॥ 
অর্থাৎ ব্রিহ-সন্তপ্তা গোপীরা উন্মন্তার স্তায় কৃষ্ণা্েষণে বনে 
বনে দীর্ঘরাত্রি ত্রমণ করিয়াছিলেন । শ্রীভাগবতের ত্রিংশ অধায়ে 
তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে । 
বিরহ-সস্তপ্ত মহাপ্রভৃুও গোপীভাবে উন্ন্তেক স্তার বনে বনে 
কষ্ণান্বেষণ করিয় বেড়াইতেন এবং তন্ময় হইয়া শ্রীভাগবতের উক্ত 
অধ্যায়ের শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া গ্রলাপ করিতেন। 


িধো্ষান ২৫৫ 


২০৯০৯০৯৯ ৯৫৮০৯ পপি 


প্রাকত দেহের রবিস্ৃতি এবং ীন্দাবনের আননমরী অপ্রাকৃত 
গোগীদেহের স্ুর্ভিই, ব্রজোপদনার সাফলা-লাতের প্রধানতম পরর- 
চয়। শ্রী্রীসহাপ্রত এই লীনায় অতি স্পষ্টতররূপে এই শিক্ষার 
পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। স্বভজন-রসমাধুর্যা-প্রদর্শনের 
নিমিন্তই তাহার এই অবতার। অন্তযলীলায় সিদ্ধদেহে শ্রীরৃষ্ণফুর্তির 
প্রভাব অতি পরিস্ফুটরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
একাগ্র ভাবনাই সাধনার প্রধান সম্পন্তি। গোগীর আম্গতো 
বাসনাময়ী গোপীমুর্বিতে নিরন্তর কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান করার অভ্যাস 
করিতে করিতে চিত্তের ভ্রমবৃত্তি তিরোহিত হয়, মায়াময়ী গ্রাপঞ্চ 
প্রহেলিকা অসার ইন্দ্জালের ন্তার অন্তহিত হইয়া যাক, ত্ীবৃন্দাবনের 
নিত্যলীল! মহাসত্যরূপে তাদৃশী অপ্রা্কত চিন্ত বৃত্তির সমক্ষে নিরস্তর 
উদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করেন। জীব, এই প্রকারে নিত্যলীলার 
সান্নিধ্যে স্থান পাইয়৷ কৃতার্থন্মন্ত হইয়া থাকেন। 
শ্রীমদাগবতে বিরহ-সন্তপ্তা গোপীগণের শ্রীকুষ্ণান্বেষণ-বর্ণন-পাঠ 
 ৰ্বা শ্রবণ বৈষুবগণের পক্ষে সাক্ষাৎ প্রেমানন্দ- 
স্থধা-আস্বাদনন্বরূপ। দশম স্বন্ধের ত্রিংশ 
অধ্যায়ে লিখিত আছে £- 
অন্তহিতে তগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। 
অতপ্যং স্তমচক্ষাণ|! করিণা ইব যৃথপম্‌ ॥ 
গোগীদের গৰ্ব-গ্রশমন ও মান-গ্রসাদনের নিশিত্ত গ্রীতগবান 
সহসা অস্তহিত হইলে ব্রজাঙ্গনা-গণ ভ্ীকষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া 
যুখপতিত অন্বেষণে ব্যাকুল হস্তিনীগণের স্তায় ব্যাকুলা হইলেন 


শ্রীকৃষণান্বেষণ 


২৫৬ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


৯১০৯০১০ ০৯, 


ধ্যানে নিমজ্জিত হইয়! পড়িল, তাহার! তদন্থুকরণ করিতে করিতে 
তন্ময় হইলেন। * 
অতঃপরে ত্ৰাহাদের এই দশা! দুরীভূত হইল বটে, কিন্তু তখাপি 

তাহারা পূর্ণরূপে বাহ্জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। তনম়ত্ব- 
দ্বশা অতিবাহিত হইলেও উ*হার! উন্মাদীবস্থায় নিপতিত হইয়া “হা 
কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ, তৃমি কোথায়” --এইরূপ ধিলাপময় গান করিতে 
করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । যথা শ্রীভাগবতে--- 

গায়স্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা 

বিচিক্যরুন্ম স্তকবদ্নাদ্বনম্‌ 

পপ্রচ্ছ,রাকাশবদস্তরং বহি 

ভূঁতেষু মন্তং পুরুষং বনম্পতীন্‌ + 





* প্রেমলীলাত্মক স্বত।বেই ব্রজগোগীদের এইরূপ তন্ময়ত! ঘটে । ইহা মায়া- 
বাদী বেদান্তীদের উপদেশের ন্যায় অহংগ্রহোপসনাজনিত তন্ময়তা নহে। এল 
- বিশ্বনাথ চত্রবর্তিমহাশয় টাকায় লিখিয়াছেন, “এইরূপ তন্ময়তা রসাস্বাদপ্রোটিময়ী 
অবস্থা মাত্র__অহংগ্রহোপদনা ইহার হেতু নহে। শ্রীপাদ সনাতন, তোষণীতে 
লিখিয়াছেন,--এইরূপ তন্ময়তা “লীলাখ্যানুভাব” বলিয়। কীর্তিত হইয়াছে যখ।-- 
প্রিয়ানুকরণং লীল! রম্যৈবে পিক্রিয়াদিভিঃ। 
প্রগীতগোবিনেও ইহার উদাহরণ মাছে যথা 
“মুহ্ুরবলৌকিতমণ্ডনলীল! | 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনণীল! ॥ 
+ গান-গোকুলপ্রসিদ্ধপূতনাবধাদিময় গান। অন্য প্রকার গান আতঃপরে 
দিত হইয়াছে, উহা গোগীগীতা নামে প্রদিদ্ধ 


বিব্যোন্মাদ ২৪৭ 


পসপির্িসিসিসিপিিসিসিসিসিপিপিপিপিউপিসিপ আমাপিসাতাত পপাসিসিপা্পিপিিসিসপাতপসিসপিসপিসিসিসিসি পিসি 


: অর্থাং তাহারা উচ্চৈংস্বরে শ্রীুষ্ণপগ্তণগান করিতে করিতে 
উ্রাক্ষষ্ণের অন্সন্ধান করিতে লাগিলেন। যিনি আকাশবৎ সকল 
স্কুতের অন্তরে ৰাহিরে অবস্থিত, ইহারা সেই মহাঁপুরুষের কথ! বৃক্ষ 
গণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যথা শ্রীভাগবতে $-_ 





উচ্ে:_দুর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে নিজ আর্তি আৰণ করাইবার নিমিত্ত উচ্চ গান। 
উচ্চৈস্বেরে গান করার আরও হেতু আছে, যখ।- শ্রীকৃষ্ণ গানশ্রিয়, হয়ত উচ্চে:ম্যরে 
গান করিয়। উহাকে আকৃষ্ট করার নিমিত্ত তাহার বনে বনে উচ্চেঃস্বরে গান 
ক্করিয়াছিলেন। আবার আত্তিপ্রকাশের সময়ে গান অন্তি শ্বাতাবিক ব্যাপার । 
আর্তি প্রকাশে হয়ত হ্বতঃই গাঁনের উদ্গম হইয়াছিল। 

আর একটা কখ/,__ধিনি আকাশবৎ সমস্ত তৃতের অন্তপ্ধে বাহিরে বিব্াজ্- 
করিতেছেন, গোপীগণ বনে বনে তাহার অন্বেষণ ও “তিনি কোথায়” এরূপ প্রশ্ন 
করিলেন কেন? শ্রীপ।দসনাতন ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন “নিজপ্রেম'জম্বনকেবল- 
শরলীলারূপেণৈব ক্ষুরস্তম্‌ অর্থাৎ দিও সর্বত্রই সর্বদা তাহার বিদ্যমানতা 
রহিয়াছে, তথাপি প্রেমময়ী গৌোঁপীরা, নিজপ্রেমালম্বনে কেবলনরলীলারূপে স্ষুর্তি- 
প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন্গ। 

অচেতন বৃক্ষদিগের নিকট প্রশ্ন কর! হইল কেন? এই প্রস্থেয় উত্তক্ে পূজ্যপা্ধ 
তোধণীকার বলেন “উন্মত্বক্ষবৎ" অর্থাৎ তাহারা উন্মত্তের স্তায় বাহাজ্ঞানহার হইয়া 
ছিলেন। মেঘদৃতক্কারর অমর কৰি কালিদীসও লিখিয়াছেন :-- 

“কামার্থো হি প্রক্কৃতিক্পণশ্চেতনাচেতনেষু। 

গোপগীদের স্বকীয় প্রেম-বিবর্ত-বিশেষ হইতেই এইরূপ জ্ঞানের শ্ষুর্ভি হয়। 
গ্রইরূপ প্রেম-বিবর্ত সমস্ত জগভের চেতনাচেতন পদার্থ, প্রেমময়ের প্রেমোজ্ছ্বলভাৰে 
উদ্ভাদিত ও প্রেমপনিপন ত হইয়৷ উঠে। প্রেমিক তক্ত তখন জগতের, প্রত্যেক 
পদার্থের মিকটেই প্রেমময়ের অনুসন্ধনাস্বক শ্রশ্ম করেন, অবশেষে" প্রত্যেক 
পদার্থে তাঁহার সাঙগবংকারপরাপ্ হন। 

১৭ 


২৫৮ গম্ভীরায় শ্ীগৌরাঙ্গ 


সপ্ত ত৯৮৯/৭ ৩ তাস পা ১৯ ৯৬ ১৯৪৮৯ সিসি ১৪৬৯৯০২৫৮৩৯ 


ৃষ্ট বঃ করিদশ্থখ পক্ষ ্গ্রোধ নো মনঃ | 
নন্সন্ গঁতো স্বত্বা প্রেমহাসাবলোৌকনৈঃ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোগীগণ এক এক বৃক্ষের নিকট যাইতে- 
ছেন, আর বলিতেছেন “হে অশ্ব, হে পিলু, হে বটবৃক্ষ, তোমরা! 
্রীকুষ্ণকে এই পথে বাইতে দেখিয়াছ ? শ্রীল চক্রবর্তি মহাশয় ইহার 
যে ভাবার্থ করিয়াছেন, তাহার মর্ম এইরূপ--“নন্দনন্দন ভাললোক 
নহেন। তিনি মহাচোর। আমরা সেই চোরের অন্ুন্ধানে বাহির 
হইয়াছি। যদি বল, তোমর! তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলে কেন? 
তাহার কারণ এই যে আমরা জানি নন্দ অতি সাধু। সাধুর পুত্র 
অসাধু হইবে কেন? এই জগ্ত আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিতাম। 
কিন্তু এইরূপ বিশ্বাসের ফলে তিনি সহসা আমাদের মন চুরি করিয়া 
পলায়ন করিয়াছেন । যদি বল তোমর] না হয় তাহার প্রতি বিশ্বীসই 
সংস্থাপন করিয়াছিলে, কিন্তু জান ত “মিব্রঞ্চাপি ন বিশ্বসেৎ” অতি 
বড় মিত্রকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে নাই, তোমরা! এই লোক প্রদিদ্ধ 
নীতি পরিত্যাগ করিলে কেন? আমরা সে বিষয়েও অসতর্ক ছিলাম 
না। কিন্তু নন্দনন্দন আমাদিগকে ওষধবিশেষে উন্মন্ত করিয়াছিলেন । 
তাহার প্রেম,_সর্বলোকোন্মাদক মহামোহন ওধধ-বিশেষ। আমরা 
তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার সহান্ত চাহনি প্রভৃতি 
সঙ্গীয় চোরগুলি:ক আমাদের নেত্রদ্বার দিয়া আমাদের অন্তঃকরণে 
্বিষ্ট করিয়া দিয়া তিনি মনোরত্ব চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। 
বলি, তোমরা কি এই চোর-চক্রবর্তীকে দেখিতে পাইয়া." 

গোপীরা এইবপ প্রলাপময় প্রশ্ন করিয়া এক এক বৃক্ষের নিকট 


| দিবোস্থাম ২৫৯ 


৯০৯ ৯৯০৯১০২৯সসিসাপিপ উিউিসি৯ি৯৫এসাসিউসপিস পাস পপসিসিলি 


কিয়ৎক্ষণ ্বাড়াইলেন, কিন্ত কাহারও মুখে কোন উত্তর প্রাপ্ত হই, 
লেন না। তখন আবার অপর বৃক্ষের নিকট চলিয়া গেলেন। 
শরীমন্মহা প্রতৃও গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের কাননে কাননে 
এইরূপ কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 

শ্রীমস্তাগবতে বর্ণিত ব্রজ-বিরহিণীগণের সকল প্রকার ভাবই ভাব- 
নিধি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রকটিত হইয়াছে । তত্যতীত আরও অদ্ভুত 
বহুলভাব এই লীলায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল ভাব শ্রীভাগ- 
বতেও দেখিতে পাওয়া যায়না । সেই সকল অত্যদ্ভূত ভাবময়লীলা 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীচরিতামৃতে কিছু কিছু প্রকাশ 
করিয়াছেন। কাননে কাননে ব্রজগোপিকাঁকুল আকুল ভাবে 
শ্ররুষ্ণান্বেষণ করিয়া প্রতি তরুর নিকট গমন করেন, এবং প্রত্যেক 
তরু-বল্লীর নিকট প্রেম-কাতরস্বরে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। 
ভক্তপাঠকগণ স্বীয় স্বীয় হৃদয়ে, এই বিরহ-ব্যাকুলতাময় বযাপারের 
বিশাল ভাব অনুভব করিয়া থাকেন। প্রেম-ব্যাকুলতার এই 
অত্যভভূত প্রতিচ্ছবি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্তও হৃদয়ে প্রতিফলিত হইলে 
মানুষ কৃতার্থ হইতে পারেন। 

রাস-সময়ে কুষ্ণ-বিরহিণী গোর! কৃষ্ণের অদর্শনে রুক্ষগণকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ₹_“হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস, 
হে কোবিদার, হে জন্বু, হে আকন্দ, হে বিন্ব, হে বকুল, হে কদস্ব, 
হে নীপ, হে ন্তান্ঠ তরুগণ, তোমরা সকলেই মহাতীর্থবানী ও 
পরোপকারী; পরোপকারের নিমিত্ই তোমাদের জন্মু, এই 
জানিয্লইঞ্আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তোমরা আমাদের 
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কিফিং উপকার ব কর। শ্রীকষ্ণচ কোথায় গিয়াছেন, দয়া করিয়া 
আমাদিগকে তাহার পথটী বলিয়। দাও। তাহার বিরহে আমাদের 
চিত্ত একবারে শন্ত-শূন্য বোধ হইতেছে ।” 
গোগীরা কোনও উত্তর পাইলেন না, তাহারা মনে করিলেন, এ 
সকল পুরুষজাতি ইহার! কৃষ্েের সথার স্তায়। ইহারা আমাদিগকে 
কৃষ্ণের উদ্দেশ বলিয়া দিবে কেন? সুতরাং স্ত্রীজাতীয় উদ্ভিদের 
নিকটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। যথা শ্রীচরিতামূতে £-_ 
আম পনস পিয়াল জন্থু কোবিদার। 
তীর্থবামী সতে কর পর উপকার ॥ 
কৃষ্ণ তোমার ইহ আইল, পাইলে দর্শন। 
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ 
উত্তর না পেয়ে পুন করে অন্মান। 
এ সব পুরুষজাতি, কুষণের মখার সমান ॥ 
. এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় । 
এ ্ত্রীজাতি লতা সথথীর সথা৷ প্রায় ॥ * 
_ এই বলিয়! গোপীরা তুলসীর নিকট প্রিয় বলিলেন £_- 
* এই ভাবটা বৈধবতোষণী হইতে পরিগৃহীত যথা £- 
এতে পুরুষজাতিত্বেন প্রায় শ্রীকৃষ্ণপক্ষগ্রাহিণোহস্মাকং মানং বিজ্ঞায়ানুয়য়া ন কিল 
কথয়েযুরিতি স্ত্ীজাতিত্নেনাপক্ষগ্রাহিণীং মন্তমানাং শঙ্বৎবৃষ্টতততীত্যনুমিতসৌভাগ্য- 
বিশেষেপ চ তস্যাঃ জ্রীকৃষ্দর্শনং সম্ভাব্য গ্রীতুলসীং গৃচ্ছস্তী । 
বৃক্ষার্দির নিকট প্রণয়িজনের জিজ্ঞাসাময় প্রশ্ন আমাদের সাহিত্যের স্থানে 
স্থানে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ভাঁক হইতে অধুনা বাঙ্গীল! ভাষায় 'জতি নুদ্দর 
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কচ্চিন্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। 
সহ স্বালিকুলৈবিভ্রদদ স্তেহতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ | 








হন্দর গানের স্থাষ্ হইয়াছে। এখানে একটা গান উদ্ধত করিয়া দেওয়া 
ষাইতেছে | 

ওরে আমার মন ভুলাল যে কোথা আছে সে। 
সে দেখে আমি দেখিনা, ফিরে চাই আশে পাশে । 
কখন রই মুদ্দে আঁখি, কখন এক দৃষ্টে থাকি। 
কত বলি কত ডাকি দেখিব মনের আশ্বাসে ॥ 
পেলাম পেলাম দেখলাম তারে, এই লে বলে ধরি যারে, 
দেখি সে নয় সে হলে পরে আর কি মন ফিরে আশে ? 
(ওরে ) রবিচন্ত্রতারাচয়, তোর। কেন এত তেজোময়। 
আমার জ্যোতির্জ্যোতি স্থধার আধার তবে আছে বুঝি আকাশে 
বল দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে হলি শীতল । 
ঝরিতেছে অশ্রজল, কার অনুরাগে মিশে ॥ 
বলরে বল বিহঙ্গকুল, তোরা কি জন্য হয়ে আকুল। 

. থেকে থেকে ন্ডেকে ডেকে উড়ে যাস কার উদ্দেশে ? 
বল দেখিরে তরুলত। আমার জগৎ জীবন আছে কোথা । 
তোরা পেয়ে বুঝি কসনে কথ! তাই তোদের কুন্ুম হানে ॥ 
পেয়ে বুঝি রত্রবর, সিন্ধু নাম ধরেছিস রত্তাকর, 
তাই উত্তাল তরঙ্গতুলে নিত্য করিস উল্লাসে ॥ 
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেমতে। দেখি নারে। 
দেখ! পাইলে হথধাই তারে কেন যে সে ভালবাসে ॥ 
কোথ। আছ দেখা দাও, করুণ নয়নে চাও। 
সদয় স। দাধ পুরাও, প্রকাশি হৃদয়াবাে ॥ 
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অর্থাৎ “হে তুলসি, হে কল্যাণি, হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, তোমার 
অতিগ্রিয় অচ্যুত অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন, 
তুমি কি শ্রী্কষ্ণকে দেখিয়াছ ?” অতঃপরে “হে মালতি, হে 
মল্লিকে, হে যুথিকে, মাধব কি কর স্পশ দ্বারা তোমাদিগের আনন্দ 
উৎপাদন করিয়া! এই পথ দিয়! গমন করিয়াছেন ?” 

এই প্রকারে বনের তরুলতাবল্লরীগণের নিকট এবং বনের পশু 
পক্ষী প্রভৃতির নিকট গোপীরা উন্মারদিনীর ন্যায় ব্যাকুল ভাবে কাতর 
কণে কৃষ্ণের অন্ুসন্ধানসৃচক পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে 
কুষ্ণান্বেষণ করেন। 

্রীশ্রীমহাপ্রভূ বিরহ-বিধুর গোপীদের শ্তায় কাননে কাননে 
শ্রীরুষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিমিন্ত ক্রমশঃই ব্যাকুল 
হইয়া পড়িলেন। তিনি যে শ্রীপুরুষোত্রমের কোন এক কাননে 
অবস্থান 'করিতেছেন, এই পার্থিৰ জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও আর তাহার 
রহিল না। গোপীতাবের পূর্ণ স্কুর্তিতে তিনি নিজকে একবারেই 
রাসরসবঞ্চিত৷ বিরহ-ব্যাকুল! উন্মাদিনী গোপী বলিয়া মনে করিয়া 
বুক্ষলতাবল্লরীর নিকট ও পশুপক্ষীদের নিকট শ্রীরুষ্ণের-বার্তা জিজ্ঞাসা 
করিতে করিতে অস্থির ও অধীর হইয়া পড়িলেন। বিরহ-বাঁকুলতা 
চরমসীমায় উখিত হইল। তাহার তখন মনে হইল্‌, “যখন কাননে 
ভ্রমণ করিয়াও শ্রাণবন্পভের দর্শন পাইলাম না, তখন ত্তাহার অতি 
প্রিয়তম রম্স্থান যমুনার শ্তামলতটে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিয় 
দেখি না(কেন?” তদীয় শ্রীভাব-দেহ অতি ব্যাকুলভাবে স্রীযমুনার 
তটে চলিয়া গেলেন, প্রাণের আশা মিটিল, কালিন্দীতটে বদস্বতলে 
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মনচোরা কোটামন্সথমঘন মুরনীবদনকে দেখিতে পাইবেন, তাহার 
তুবনমোহন লৌন্দর্ধামাধুরধ্য দেখা মাত্রই মুচ্ছিত হইয়া! প্রড়িলেন। এই 
সময্জে মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীল রামরায় ও শ্রীপাদ 
স্বর্ধপ প্রভৃতি এই কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখি- 
লেন প্রতুর শ্ীঅঙ্গে সাত্বিক বিকারের চিহ্ছসকল পরিলক্ষিত 
হইতেছে, তীহার অন্তরাত্বা যেন আনন্রধাস্বাদনে বিভোর, যথ! 
শ্রাচরিতামুতে ৪ 

এত ৰলি আগে চলে যমুনার কুলে । 

দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের মুলে ॥ 

কোটী মন্মথ-মদনমোহন মুরলী বদন। 

ব্বপার সৌন্দর্ষ্যে হেরে জগৰেত্র মন ॥ 

সৌনদর্ধ্য দেখিতে ভূমে পড়ে মুচ্ছণ হৈঞ1। 

হেনকালে স্বরূপাদি মিলিল৷ আগিয়া ॥ 

পুর্ববৎ সর্বাঙ্গে প্রভুর সাত্বিক সকল। 

অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল ॥ 

ইহারা বহুষত্ধে মহাপ্রতুকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেন, 

কিন্তু তাহার বাহন্ঞান সম্যকৃরূপে হইল না। তিনি মুক্ছ্ হইতে 
চেতনা পাইলেন বটে, কিন্ত তখনও তাহার গোপীভাবৰ তিরোহিত 
হুইল না। তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টিস্চালন করিতে লাগি- 
লেন, ত্বীহার ভাববিহ্বল কমলনয়ন ঢল-ঢল ভাবে বংসহার! ধেমুর 
স্তায় চারিদিকে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন 
“সঞ্জি এই ত. এখনই দেই মনচোরাকে. দেখিতে গ্লাইয়াছিলাম, 
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আৰার দে কোথায় গেল, আমার মন তাহার জন্ত ব্যাকুল হইতেছে, 
নয়ন তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কই, এখনও তাহাকে দেখিতে 
পাইতেছি না” এই ৰলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধু্ধ্যস্চক এক শ্লোক 
পড়িয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচরিতাম্ুতে 


কাহা গেল কৃষ্ণ এই পাইন দর্শন । 
স্বাহার সৌন্দর্য্যে মোর হরে নেত্রধন | 
পুন কেন না দেখিয়ে মুরলীবদন। 
তাহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন 1 
এ স্থলেও শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের একটা পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে 
তদ্যথা ৫-_ 
নবাদ্ছুদলসদ্দাতির্নবতড়িন্মনোক্ঞান্বর 
সুচিত্রমুরলীম্কুরচ্ছরদমন্দচন্জ্রাননঃ। 
মযূরদলভূষিতঃ স্থুতগতারহারঃ প্রভুঃ 
স মে মদনমোহন? সখি তনোতি নেত্রম্প্‌ হাম্‌। 
অর্থাৎ সখি, এই যে আমি চপলার চমকের স্তায় আমার নয়ন- 
রঞ্জনকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই নবজলধরকাত্তি, সেই বিজ- 
লীর স্তায় পীতাম্বর, সেই স্ুচিত্রমুরলীশোভিত শরংচন্দ্রের ন্যায় 
মুখমণ্ডল, সেই শিখিপাখার চুড়া, আর গলদেশে সেই মুক্তামালা। 
সখি, আমার সেই মনোমোহন মুরলীবদন মদনমোহন আমার নয়নের 
পিপাসা বাড়াইয়৷ তুলিতেছে। 
করল কারা গোস্বামিমহোদয় এই পন্যের যে ব্যাখ্যাপদ 


দিবো ২৬৫ 


পপি 
সিসি উনিস পসপিসিিপিপি পি২০৯৮৫৯৫ এপি এাাএউিএসাাউভাএিসিসিি৮৬৮০০০৬ 


করিয়াছেন, তাহা আরও সুমধুর, আরও ভাবাস্তীর এবং আরও 
রসোদ্দীপক, তদ্যথা 3__ 

নবঘন জিগ্ধবর্ণ দলিতাঞ্জন চিক্কণ 
ইন্দীবর নিন্দি স্থুকোমল। 

জিনি উপমানগণ - হরে সভার নেত্রমন 
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল। 
কহ সথিকি করি উপায়। 

কৃষ্ণাডৃত বলাহক মোর নেত্র চাতক 
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ 

সৌদামিনীগীতান্বর স্থির রহে নিরন্তর 
মুক্তাহার বকপণাতি ভাল। 

ইন্রধন্থ শিখিপাখা উপরে দিয়াছে দেখা 
আর ধন্গু বৈজয়ন্্রী মাল ॥ 

মুরলীর কলধ্বনি নবাত্র গর্জন জিনি 
বৃন্দাৰনে নাচে ময়ূরচয় ॥ 

অকলঙ্ক পুর্ণকল লবাণাজ্যোৎস্না ঝলমল 
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয় ॥ 

লীলামূত বরিষণে সিঞে চৌদ্দ ভুবনে 
হেন মেঘ যবে দেখা দিল ॥ 

ছ্দৈব ঝঞ্জাপবনে মেঘ নিল অন্ত স্থানে 
মরে চাতক পিতে না পাইল ॥ 

এই, পদে শ্রীরুষ্ণকে মেঘের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। 


২৬৬ গম্ভীরায় ভ্ীগৌরা্ 


০ পিসি প১িসিউি সিসি সিসিসি৯০৯০১০৯, ১০২৯৫ পি ২৯ পিএস প৯/ ৮ ৬৯৯০৯১৫৯০৮১ সিসি যোনি 


রাধাভাপনন লীগৌরাঙ্ বলিতেছেন পীকৃষ্ণ মেঘের স্তায় শ্তামল- লি 
দলিত কজ্জ্বলের স্ায় সুুচিন্ধণ, তাহার শ্রীঅঙ্গ নীলকমল হইতেও 
স্থকোমল। সখি, তোমর! যে যাহাই বল, আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ 
বুঝি নবজলধর। জলধরের সকলগুলি লক্ষণই তাহাতে আছে। 
আমার নয়ন ষুগ্রল চাতকের স্তায় এই মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে, 
দেখিতে না পাইলেই তৃষ্জায় মরিয়! যায়। মেঘে বিজলী আছে, 
আমার মদনমোহনের পীতাম্বরের প্রভাই সেই বিজলী; কিন্তু এ 
মেঘ অদ্ভূত, ইহার সকলই অদ্ভুত। প্রাকৃত মেঘের বিজলী ক্ষণ- 
স্থাক্লিনী, কিন্তু গীতান্বরের বিজলীগ্রভ! সততই বিগ্ভমান। নবমেঘে 
বকপাণাতি মালার হ্যায় দেখায় । আমার মদনমোহনের গলে দোছুল্য 
মুক্তাহার শোভা পাইতেছে। মেঘে ইন্ত্রধন্ধ আছে, কখন কখন 
উহাতে ছুইটী ইন্দ্রধনুও পরিলক্ষিত হয়। আমার হৃদয়ানন্দ নন্দনন্দন- 
রূপ জলধরের মাথায় যে ময়ুরপুচ্ছ শোভ৷ পায়, উহাই ইন্ত্রধন্থ। * 
এতদ্বাতীত বৈজয়ন্তীমালাও অপর ইন্্রধন্থ। মেঘের গঙ্জন আছে, 
সখি, আমার শ্তাম-মেঘের মোহনমুরলীরবই মেঘগর্জন। মেঘের 





্ টানিতনিাহতিনা বা াাজজাভিজা নর টি 
রত্রচ্ছায়াব্যতিকরইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাদ্‌। 
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাথগুলস্য ॥ 
ধেন শ্তামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎদ্যতে তে। 
বহেণেব ক্ষ রিতরুচিনা গোপবেষস্য বিষ্কোঃ ॥ 
স্রজয়দেবও লিখিয়াছেন_ 
**প্রচুরপুরবদরধনুরমূরঞ্জি তরুচিরমুদিরম্ববেশম্‌।. 


দিষযোাদ ২৬৭ 


অপি পাপা অপাপিসস্এিপিসপািতি৬ স২শ৬অ৯িউিউিতসিসিউিসিসসিিসিসিসিিসিসিপিসাপিশিসা ০ 


গর্জনে যেমন মযূর ময়ূরী নৃত্য করে, অ'মার মুরলীধরের মোহন 
মূরলী রবে মযূরগণ তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিকতর উল্লাসে নৃত্য 
করিতে থাকে । . সখি, পৃর্বেইত বলিয়াছি, এ অতি অদ্ভুত মেঘ। 
প্রাকৃত মেঘের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই, মুখমণ্ডল নাই। কিন্তু আমার 
নেত্রচাতকের পিপাসাহারী এই নব নীরদের শ্রীমুখ মণ্ডল সর্ববাপেক্ষ 
আকর্ষণশীল। মুখখানি চন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর ;--চন্দ্র অপেক্ষাও 
অধিকতর সম্পূর্ণ। টাদে ক্রটা আছে, টাদের কলঙ্ক আছে, কিন্তু 
এই বিচিত্র টাদে কলঙ্ক নাই; চাদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্ত শ্রীমুখ- 
চন্ত্র চিরপুর্ণ, চির সমুজ্জল, লাবণ্য জ্যোত্শ্নাই চিরদিনই ঝলমল। 
প্রাকৃত মেঘ অতি অন্ন স্থানে বর্ষণ করে, তাহাতে তাপদগ্ধ পৃথি- 
বীর বাহ্‌ তাপ দূর হয়, কিন্তু উহাতে জীবের ত্রিতাপ নষ্ট হয় না। 
বিরহিণীর বিরহ তাপ উহাতে বাড়ে বই কমে না। কিন্তু আমার 
শ্তামজলধর চতুর্দশ ভূবনের সর্বপ্রকার তাপ বিনাশ করেন। 
সথি, আমার নয়নচাতক এই মেঘের দেখা পাইয়াছিল। কিন্তু 
হায় আম্মার ছুর্েবরূপ ঝঞ্ধায় এই শ্গিগ্বস্তাম জলদসুন্দরকে কোথায় 
উড়াইয়া লইয়া! গেল। হায়, আমার নয়নচাতক তাহাকে না 
দেখিয়া পিপাসায় মরিয়! যাইতেছে, এখন কি উপায় করি বল? 

এই বলিয়া মহাপ্রভু অবশভাবে শ্রীপাদ রামরায়ের অঙ্গে ঢলিয়। 
পড়িলেন। রামরায় বিশাখার স্তায় রাইরূপী মহাপ্রভূকে কোলে 
তুলিয়া লইলেন। 

শরীকৃষ্-বিরহব্যাকুল মহাপ্রভু বাহজ্ঞান পাইয়া দেখিতে 
পাইলেন, শ্রীরামরায়: তাহার পারে বসিয়া ব্জন 'িরিতেছেন। 


২৬৮ গন্তীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


পি শিসিশিসিপিাতিপিসিসিসিপিসপসসিিসিসি 





৯৯ 





১৮ ৯০৮১০১০১০৯১৯৮৯৯১০৫৯স৯০১০ 


তিনি গদ্‌গদ বাক্যে বলিলেন, “রামরায়, ভিত- 
বের জালা বাহিরের বাতাসে জুড়াইবে না) 
্ীকৃষ্ণ-মাধুর্যের স্থৃতি শতবৃশ্চিক-দংশনের স্তায় আমায় নিদারুণ 
জালায় দগ্ধ করিতেছে, তুমি কৃষ্ণ কথা বল, বলিয়া আমার তাপিত 
প্রাণ শীতল কর।” 

মহাপ্রভুর বিরহ-কাতর মুখচ্ছবি, এবং প্রেমগদ্গদ বাক্য 
গুনিয়া রামরায়ের নয়ন-কোণে অশ্রবিন্দু দেখা দিল। তিনি গদ্‌- 
গদ কণ্ঠে ্রীভাগবতের একটা শ্লোক পড়িতে লাগিলেন তদ্যথা £₹__ 


বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুগুলশ্রি 
গণস্থলাধরন্থধং হসিতাবলোকম্‌। 

দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদওযুগং বিলোক্য 

বক্ষঃ শ্রীয়ৈকরমণধ্ ভবাম দাস্তঃ ৷ ১০।২৯/৩৬ 


শ্লোক-ব্যাখ্যা 


অর্থাৎ তোমার হাপিমাথা অধরম্ুধাবাপ্তক কুগুলশোভি গণ্ড 
এবং অধরনুধাযুক্ত অলকাবৃত মুখখানি, অতয়বাঞ্জকতুজদওড এবং 
লগ্ীর রমণস্থল বক্ষঃ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।” 

শ্রীল রামরায়,অতি বীরে ধীরে গদ্গদ কণ্ঠে শ্রীম্তাগবতের 
এই শ্লোকটা পাঠ করিয়া নীরব হইতে না হইতেই মহাপ্রভু তৎ- 
. ক্ষণাৎ ইহার ব্যাধ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার একটি 
পদে সেই বাখ্যার আভাস দিয়াছেন যথা £₹_ 


কৃষ্ণ জিতি পদ্ম চান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ, 
তাতে অধর মধুস্মিত চার। 


দিবোন্মাদ ২৬ 


২ পিসি শা পউিসঠদ সি্পিিিসপািসিস পতিত ২৯ 


বরজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী, 
ছাড়ি নিজ পতিঘর দ্বার ॥ 
বান্ধব কুষ্ণ করে ব্যাধের আচার। 

নাহি গণে ধর্ম্ীধর্মম, হরে নারী মৃগ-মন্মম, 
করে নানা উপায় তাহার 

গণ্স্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল, 
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। 

সম্মিত কটাক্ষ বাণে, তা সভার হৃদয় হানে, 
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥ 

অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষী শ্রীবংম অলঙ্কার, 
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। 


বজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মনোবক্ষ, 
হরি দাসী করিবারে দক্ষ | 
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কষ্ণতুজযুগল, 


তুজ নহে, কৃষ্ণ সর্পকায়। 

ছুই শৈল ছিদ্রপৈশে, নারীর হৃদয় দংশে, 
মরে নারী সে বিষ-জালায় ॥ 

ক্ষণ করপদতল, কোটিচন্ত্র সুশীতল, 
জিনি কপুর বেণামূল চন্দন। 

একবার যারে স্পর্শে, শ্ুরালা বিষনাশে, 
যার স্পর্শে লুন্ধ নারীর মন ॥ 

*মূল শ্লৌকটার টাকায় শ্রীপাদ সনাতন গোম্বামি লিখিয়াছেন £-- 


২৭০ গম্ভীরায় শাগৌরাঙ্গ 


ক ািস্টতা৬৩৮০৮১০১০০৯৫৭ পসিপ২ স৯ি১/৬ি৯৫৯৯০৯ সিসি ৯০৯ শত শা তত উিতত সিলছ ২৯ 


“তথা বীক্ষ্যেতি স্বেষাং নেকরখজন-বন্ধোংপিধবনিতঃ। তত্র 

অআলকানাং--পাশত্বং ; কুগুলয়ে৷ স্তদস্তিমকুগ্ডুলিকারূপত্বম ; গণ্ডয়ো৷ 
--স্তর্লিধানস্থলত্বং ; অধরন্ুধায়াঃ_-লোভ্যাহারত্বম্‌) হসিতাব- 
লোকস্ত--বিশ্বাসজনকন্বপালিতথগ্জনদ্বয়োধিলাসত্বম্‌; ভুজদগুযুগন্ত 
- দত্তাভয়ত্বমেব করপল্লবধুক্তত্বা্দিতি ভাবঃ। তাদৃশ বক্ষসশ্চ 
, সুখচার প্রদেশত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতম্‌।” 
"অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি গোপীদের নয়নখঞ্জন বন্ধনের ফীদ- 
স্বরূপ। শ্রীমুখের অলকাবলী পাশন্বরূপ; কুগুলযুগল সেই পাশের 
প্রান্তভাগের কুগ্ডলিকা ; গওযুগল উহাদের নিধান-স্থল ; অধর- 
স্থধা,_লোভজনক আহার্্য ; হসিতাবলোকন,_-স্বপালিত নয়ন 
খঞ্জনদয়ের বিশ্বাসজনক বিগ্লাসত্ব; করপল্পবাদিযুক্ত ভূুজধুগল,--অভয় 
দেওরার ভাবপ্রকাশক,_শ্রীরুষণের বক্ষ, স্ুখচার্রদেশব্যঞ্জক 1৯ 





ঞ এই ভাবের একটা মহাজনী পদ শুনিতে পাওয়া যায়। উহার কিয়দুংশ 
নিয়ে উদ্ধত হইল। 
কেন গেলাম যমুনার জলে। 
ননের দুলাল চাদ পাতিয়াছে মুখ ফা? 
ব্যাধছলে কদঘ্ের তলে ৷ 
দিয়ে হান্ঠ স্থধাচার অঙগছটা আঠা তার, 
আখি পাখী তাহাতে পড়িল। 
রং ১ মং সব 
মনমৃগী হেন কালে গড়িল রূপের জালে ইত্যাদি 
এই পদটা তি গ্রসিদ্ধ। অনেক গাদ্কই এই পদটা গাইয় থাকেন । « 


দিব্যোম্নাণ ২৭১ 


পিসি ১১৯০৯৯৯ ৯২৫৯৮৬৯৯৫৯৫৯৫৯৯ ৮১০৯৫ ৭৯৯ তপন পিসি পাস ০০৯৭ 


এই মহাভাব-গন্তীর শ্লোকটা শ্রীরুষ্ণের সৌনারয্-মাধূর্যাব্যগ্জক । 
ফলতঃ শ্রীক্ুষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনিই মহিমা, যে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ- 
অবলোকনেই গোপীদের হৃদয় অনিবার্যযরূপে তাহাতে আকৃষ্ট হয় । 
কিন্তু শ্রীরুষ্ণের কোটিচন্ত্রসুশীতল করপদ-তলের প্রভাব অতি 
অদ্ভুত। তাহার শ্রীকর ও শ্রীপাদপদ্নের স্পর্শলাত ঘটিলে ম্মরজালার 


নিরুত্তি হইয়া যায়। ভক্তগণ ্রীক্ফণ-পাদপদ্মের তঙ্গন করিয়াই চির- ... 


দিনের তরে ম্মরজালার ক্লেশ ও কর্মাবিপাক হইতে পরিত্রাণ লাভ 
করেন ।% 

যাহা হউক, অতঃপরে শ্রীরাধিকা বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া 
বিশাখার নিকট যেরূপ বিলাপ কৰিতেন, মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের 
নিকট সেইরূপ ভাবের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীল কবি: 


% শ্রীটরিভামূতে যে ব্যাখ্যাপদ আছে, ইতঃপূর্বব সম্পূর্ণরূপে তাহা! উদ্ধত 
করিয়াছি। প্রীপাদ সনাতন গোম্বামীও এই শ্লৌকটাকে গোগীদের নয়নখঞ্জনবন্ধ 
ফাঁদ বলিয়। উপসংহারে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে “দত্তীভয়ং ভুজদণ্- 
যুগং" পদের যেরূপ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা পদের ভাব 
_ তাহা হইতে সপ্পূর্ণ পৃথক্‌। তোষণীকার করপল্নবযুক্ দীর্ঘ ভূজদগুকে ফাঁদের 
_. বিশ্বাসজনক উপকরণরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। কিন্ত শ্রীচরিতামূতের পদে 
উহ্ীকে বৃষ্ণসর্পের সহিত উপমিত কর! হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখমণ্লাদি 
পক্ষী বা মৃগবধকারীর ফীদের করণরূপে কল্পিত হইয়াছে। তদধুসারে তুজযুগ- 
লেরও করণতৃ থাকা সম্ভবপর । ্ীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার সেই করণত্ব অতি 
হুশ্পষ্ট। কিন্তু “ক্ষদর্পকার" বলায় তাদুশ করণতরের কৌন ভাব বুঝা যায় না। 
যদি এই অংশ-ব্যাখ্যার পূর্বেই রূপক-ব্যাখ্যার নিবৃত্তি হইয়! থাকে, তান 
হইন্পেও ভুজের “ছুই শৈলছিদ্র প্রবেশ" ব্যাপার সম্ভবতঃ রহস্তময় উ অস্ফুট । 





২৭২ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


দিিসিিসিউপপিপীিতািলাপাসপসিসর্পিশাািপািসিশাশিউিসিসপা্সীতাতিশাতিসিসিউ পিটিসি পণ এপলিদাত 


রাজ গোস্বামী স্বরচিত শ্রীগোবিনলীলা মৃত গ্রন্থ হইতে দেই 
ভাবের একটি প্লোক এস্থলে উদ্ধত করিয়াছেন, তদ্যথা ৫. 
হরিগ্মণিকবটিকাপ্রততহারি বক্ষস্থলঃ 
স্মরার্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্লঃ | 
স্ুধাংশুস্রিচন্দনোৎপলসিতাত্রশীতাঙ্গকঃ 
ল মে মদনমোহন: সথি তনোতি বক্ষংস্পৃহাম্‌। 

অর্থাৎ শ্রীরাধা বিশাখাকে কছিতেছেন। সখি, মদনমোহন 
লততই আমার চিন্তে স্কুরিত হুইতেছেন, | তাহার বক্ষঃস্থল মর- 
কতমণির কপাটের সায় স্ুবিষ্তীর্ণ ও মনোহর, তাহার বাহুদ্ধয় অর্গল- 
লদৃশ এবং কাম-পীড়িত তরুণীদের মনস্তাপবিনাশে সমর্থ, তাহার 
অক্ষ চন্দ্র চন্দন উৎপন্ন ও কপূরি সদৃশ স্থশীতল। সথি, সেই মদন- 
মোহন সর্বদাই আমার বক্ষঃস্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন 1” 

1 অত্রীমহাপ্রতুর প্রলাপ-বর্ণনে গোবিলীলাদি রি যে সকল শ্লোক 
উদ্ধত হুইয়াছে দেই সকল গ্লোক যে মহীপ্রভুর কথিত গ্লোকের ভাবানুগত 
ক্লোক মাত্র, এরূপ মনে করার প্রমাণ এখানেও পাঁওয়। যাইতেছে যথা :_- 

এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহ্রি, 
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক। ও 
যেই শ্লোক পড়ি রাধা, বিশীখাকে কহে বাধা, 
উঘারিয়া হাদয়ের শোৰ ॥ 
. অতঃপরে শ্রীগোবিন্দ লীলাম্ৃতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝ! 
স্বাইতেছে যে গৌবিন্দলীলাম্ৃত হইতে উদ্ধ ত প্লৌকের যে অর্থ ও ভাব অনুভূত 
হয়,_সহাপ্রতু কদ্ভাবযুক্ত কোন কোন গ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন।  « 


'দিব্যোন্মাদ ২৭৩ 


৮৯ শপসাশিসি১৮ ০৯৮১৭ ২০৯ ৯০১০১৯ টিিস 


কাতরকণে প্রভু এই শ্লোকটা পাঠ করিলেন, অশ্রজলে লতাহার 
বক্ষঃ পরিমিক্ত হইয়া গেল। তিনি গদ্গদ স্বরে বলিলেন “সখি, 
. আমি এখনই আমার প্রাণৰল্লভকে পাইরাছিলাম, কিন্ত নিজের ঢুর্দৈব 
দোষে আবার তাহাকে হারাইলাম । শ্রীকৃষ্ণ স্বতাবতঃ চঞ্চল। তিনি 
দেখা দিয়া মন হরণ করেন, আবার মন মজাইয়! ততক্ষণাৎ দূরে 
চলিয়া বান” ।+ 

ীশ্রীমহাপ্রতু শ্রীকুঞ্চ-বিরছে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া গড়িলেন, 
তিনি হারাম রায়ের মুখে কৃষ্ণ কথ। শুনিলেন, শ্রীরাম রায় শ্রীভাগ- 
বতের শ্লোক পাঠ করিলেন, নিজে তাহার 
ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও শান্তি 
হইল না। তখন তিনি শ্রীপাদ স্রূপকে বলিলেন, “স্বরূপ, 
কিছুতেইত শান্তি পাইতেছি না, তোমার গানে অনেক সময়ে 


শ্রীগীতগোবিন্দের গান 


* শ্রীভাগবত হইতে এ: এই বাক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত কর! হইয়াছে যথা :-- 
তাসাং তংসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। 
প্রশমায় প্রসাদাঁয় তত্্ৈবান্তরধীয়ত । 
শীক্ষ্ণকর্ণাম়ৃতকার এই ভাবেই চঞ্চল-স্বভাঁব শ্রীকৃষ্ণকে চপলার গতির ন্যায় 
£দখিতে পাইতেন। রবীন্রবাবুর গীতিগ্রচ্থেও এইরূপ একটা গান আছে যথা 2. 
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চির দিন কেন পাইন] । 
কেন মেঘ আসে হাদয় আকাশে তোমীরে দেখিতে দেয় না। 
ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোম! যবে পাই দেখিতে 
হারাই হারাই সদা ভয় পাই হাঁরাইয়! ফেলি চকিতে। 
কি করিলে বল পাইব তোমাকে রাখিব আখিতে আখিতে. 
এজ প্রেম আমি কোথা পাব নাথ তোমারে হৃদয়ে ধরিতে। ইত্যাদি 
১৮ 


২৭৪ গ্ভীরায় শ্ীগোরাঙ্গ 


-১০১০৯৯ প৩সপর্টাপাসি উসিসিপপিিসাইপপিসণা ৮৯ ২৯১০৯৯৯ শি ৩৮৯ িসিসিসিিপিপ১ সি 


আমার হৃদয় সুস্থ হয়, এখন এমন একটা গান কর ॥ যাহাতে 
একটুকু শান্তি পাই |” 
শ্রীপাদ স্বরূপ তখন শ্রীগীত-গোবিন্দের একটি পদ মধুর করিয়া " 
গাইতে লাগিলেন যথা £- 
সঞ্চরদধর- স্ুধামধুরধ্বনি- 
মুখরিতমোহনবংশম্‌। 
ৰলিতদৃগঞ্চজ- চঞ্চল মৌলি- 
কপোৌলবিলোলবতংসম্‌ ॥ 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্‌ । 
স্মরতি মনে! মম' কৃতপরিহাসম্‌ ৷ 
চন্দ্রকচারু- মযুরশিখণ্ডক- 
মণ্ডুলবলয়িতকেশম্‌.। 
প্রচুর পুরন্দর-. ধনুরনুরজিত- 
মেছুরমুদির স্থবেশম্‌॥ (রাসে) 
গোপকদস্ব- নিতম্ববতীমুখ- 
চুষ্বনলস্তিতলোতম্্‌। 
বন্ধুজীব- মধুরাধরপল্লব 
মুল্লসিতশ্মিতশোভম্॥ (রাসে) 
বিপুলপুলক- তঁজ-পল্লাব-ৰলয়িত- 
বল্লীরযুবতীসহশ্ম্‌.। 
করচরপোরসি -.. মনিগণভূষপ্. 
কিরণণবিভিন্-তমিজম্‌॥ (রীসে) « 


দিব্যোন্মাদ ২৭৫ 
জলদপটল- . চলদিন্দুবিনিন্দক- 
চন্দনতিলকললাটম্‌। 
গীদ্দ পয়োধর- পরিসরমর্দন- 
নির্দয়হদয়কপাটম্‌ (বাসে) 
মণিময় মকর- মনোহর কুগুল, 
মগ্ডিভগও-মুদারম | 
পীত বসন- মন্থুগতমুনিমন্থজ- 
সুরান্থরবরপরিবারম্॥ (রাসে) 
বিশদ কদন্ব- তলে মিলিতং১ 
কলিফলুষভয়ং শময়স্তম. | 
মামপি কিমপি তরল তরঙ্গদনঙ্গ- 
দশা মনলা রময়স্তম, ॥ (রাসে ) 
শ্রীজয়দেবভণিত- মতিন্ুনদস্- 
মোহনমধুরিপুরূপম, 
ছরি-চরণ-ম্মরণং প্রতি সংগ্রৃতি 
. পুণ্যবতামন্থরূপম,॥ (বাসে) 
এই পরদটা শ্রীক্কষ্ণের রূপমাধূরযযব্যগ্রক। এই গানটা শুর্জরী 
রাগে গেয়। ইহার ফলিতার্থ এইরূপ,__ “সখি, শ্রীকৃষ্ণের কথা৷ আঁজ 
আমার মনে পড়িভেছে। তিনি যে রসিক্রীড়ায় আমার সহিত নর্শ- 
কেলি কণ্বিয়াছিলেন, ভাহা মনে জাগিতেছে। সখি, তীহার অধর- 
স্ফুরণে হাতের বাঁশী সুখামধুর রথে মুখরিত হইয়া বাল্সিত, আর 
আমি চাহ] কাথ পাতিয়া শুনিতাম। তিনি কটাক্ষ কন্সিয়া বহ্ছিষ 


২৭ গতীরায গৌরাঙ্গ 


পিসির পিতা ৩ ৮০ পিপিপি তত এত ৯৯ 


নয়নে বখন আমার দিকে চাহিতেন, তখন তর » মন্তক ঈবৎ 
চালিত হইত, তাহাতে কাণের কুণ্ডল কপোলে ঝুলিয়া পড়িত, সথি 
সেই মনোহর মুখখানি এখনও আমার মনে পড়িতেছে। তাহার 
কেশ পাশ অন্ধ চন্দ্রাকার ময়ূরপুচ্ছে পরিবেষ্টিত; দেখিয়া! মনে হইত 
যেন ইন্দ্রধন্থুতে নব মেঘ শোভা পাইতেছে। [*] 

তাহার বিশ্ববিনিন্ৰি উল্লসিত হাসিমাথা অধর-পল্লৰ নিতম্ববতী 
গোপবধুদিগের মুখচুষ্বনে প্রনূ [1], বাহু যুগল বিপুল পুলকান্িত 
এবং সহ সহশ্র গোপবধূ-আলিঙ্গনে তৎপর। তাহার করচরণ 
ও বক্ষস্থিত মণিভূষণের আভায় অন্ধকার বিন হয়; তাহ'র ললাট- 
স্থিত চন্দনতিলক মেঘমালাবে ষ্টত চন্দ্রের শোভ হইতেও অধিকতর 
সমুজ্জল [$, তাঁহার অতি দৃঢ় ও প্রসরতর দয় কপাট পীনপয়ো- 











* শ্রীগীতগোবিন্দের টাকাকার মহীমহোপাধায় ভ্রীমৎ শঙ্করমিশ্র 
তদীয় রসিকম্্্লী টাকায় লিখিয়াছেন, এস্থলে “অভুতোপমা অলঙ্কার 
ঘটিয়াছে। 

+ এই স্থলে প্রীগীতগ্রোবিন্দের অপর টাকাকার এল নারায়ণদাঁস কবিরাজ 
তীয় সর্বাঙ্গন্তন্দরী টাকায় “লস্তিত' পদ-সধন লইয়! ব্যাকরণের বড় ঘট। করিয়া 
ছেম। তিনি লিবিয়াছেন। অত্র নির্বশৎপন্নে ধান্যাপলাল-্যায়েন প্রযোজ্যাবিব 
ক্ষায়াং লভেঃ কর্মনিবাচোক্ত প্রত্যয়ঃ। পশ্চাত প্রযৌজ্যমানস্ত শেষত্বাৎ যণ্ঠীতাপ- 
যুক্ত! কৃষ্ত্ত স্টাত্তস্ত ভ্যপদার্বতা” ইত্যাদি বু কথা লিখিত হইয়াছে। 

| কুস্তরাজ নামক অপর এক ব্যক্তি রসিকপ্রিয়! নামে প্ীগীতগোবিন্দের যে 
একথানি টাক! লিখিয়াছেন, তাহাকে এন্থলে লিখিত হইয়াছে “অত্র ললাটন্ত 
সঠামতবাত্তিলকন্ত গৌরত্ান্মেঘচন্তরাভ্যামুপামানোপমেয় ভাবঃ। ] 





দিবোন্মাদ ১৭৭ 
ধর-পরিসর মর্দনে তৎপর | [*] সখি, সেই মণিময় মকরকুণ্ুলধারী 
মুনিমানব দেবন্থুর পত্তীর মনমোহকারী পীতবসনধারী রমণী-বাঞ্চা- 
পুরণে উদ্দার। শ্রকৃষ্ধের কথা ঘন ঘন আমার মনে পড়িতেছে, আর 
আমার মন বাকুল হইয়া উঠিতেছে। সখি, তিনি চাটু বচনে আমার 
প্রেমকলহোড়ূত কত ক্লেশ নিবারণ করিতেন, আজ তাহার কথ! 
রহিয়া রহিয়৷ মনে পড়িতেছে। তিনি কদন্বমূলে দাড়াইয়া আমার 
প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেন, নথি সেই মানসকেলিবিহারী 
শ্ীকুষ্চকে কিছুতেই আর তুলিতে পারিতেছি না1” 

শ্রীপাদ স্বরূপের গান শুনিয়া মভপ্রতৃ স্থির থাকিভে 
পারিলেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া গান শুনিতেছিলেন, কিন্তু 
আর বসিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না, তখন প্রেমাবেশে নাচিতে 
লাগিলেন। মণিহারা ভূজঙ্গিনী একেই অর্ধীরা, তাহার উপরে 
সে ডদ্থুরুর ধ্বনি গুনিলে আরও চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ফণা 
বিস্তার করিয়া ব্যাকুলভাবে নাচিতে থাকে ॥ ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের 
অবস্থা মনে করুন। তিনি দিনযামিনী শ্রীুষ্ণপ্রেমে অধীর, 
তাহার উপরে আবার শ্রীগীত-গোবিন্দের গান ! গাইতেছেন কে 
না, “সঙ্গীতে গন্ধর্বসম” শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর, বাহার কণ্ঠ শুনিনে 
সপমুগাদিও স্তত্তিত হয়। সুতরাং তখন মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবরদ- 
নিধির যে কি উচ্ছৃসিত তরঙ্গমালা উঠি্াছিল, তাহা অতি 


*& বালবোধিনীটীকাকাঁর লাঁখিয়াছেন--“দৃঢ়ত্বিস্তীর্দাভ্যাং অত্র হাদযুক্ত 
করাউদ্ধরপেণ নিরূপণসূ॥ . 


২৯৮ ভার শ্রীগৌরাঙ্গ 


১,৯৯৩১০৯৬স সিসিউসিসিসিসিসিসিিসিি সিসি পেস এপসিলিসি 


সহজেই ব্ঝা যাইতে পারে। আই শ্রীল কৰিরাহ্ স্বামি 
অহাশয় শ্রীচরিতামুত গ্রন্থে লিখিয়াছেন £__- 
স্বরূপ গোসাঞ্জি বকে এই পদ গাইল । 
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিল 
অষ্ট সাত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল । * 
হ্যাদি ব্যাভিচার সব উ্লিল ॥ 
ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ভাব-শাবল্য। 
* অঙ্ট আত্বিক--স্তত্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বর-ভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্) অশ্রু 
ও প্রলয় 
+ ব্যতিছার_ নির্ধেদ, বিষাদ, দৈগ্য, গ্লানি, তম, মদ, গর, শঙ্কা, 
ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপশ্মীর, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলিস্ত, জাড্য, ত্রীড়া. 
অবহিথা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎনুক্য, উগ্রতা, অমর্ব, অনুয়া, 
চাপল, নিদ্রা, ও বৌধ এই সকল ব্যতিচারী ভাব। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ 
স্্ীতক্তি রসামৃতসিলুগ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 
4 প্রীভক্তিরসামৃতসিন্ক গ্র্থে লিখিত আছে £- 
ভাঁবানাং কচিছ্যুৎপত্তি-সন্ধি-শাবল্য শান্তয়ঃ 
দ্শাশ্চতত্্র এতাষামুৎপত্তিস্তিহ সম্ভবঃ ৷ 
অর্থাৎ ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাব-শাবল্য ও ত্রাবের শাস্তি__ভাঁক বম্বন্কে 
এই চারিটা দশা কোন কোন্‌ স্থলে দেখিতে গাওয়। যায়! ভাবোংপত্তির অপর 
হইটা প্রকার আছে এই যথা,_-ভাবোদয় ও ভাবসম্তব ) 
ভাবোৎপত্তির উদাহরণ এইরূপ ১-_ 
মণ্ডুন কিমপি চওমরীচে লোহিতায়তি নিশঙা ফশোদা! 
বৈণবীং ধ্যনিধুরাম বিদূরে প্রত্রবস্তিমিত কঞ্চলিকাসীৎ ॥ 
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৯৮ টিপি সিপিএ সসপি৯ ৯ পা পচ প২৫৯ ৩৯৯ ১৫১৫৯ পিসি পিসি এসপি ললিত তত ০ 


ভাবরসনিধি ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে ্রীগীত-গোবিনের গানে 
অনন্ত মাধুধ্যের উৎস উৎসারিত হইয়! উঠিল, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের 





থা রাত [লোহিত বর্ণ হইলে যশোদা অদূরে বখুধবনি শুনিয়। ক্ষীর- 
ধারায় কঞ্চুলিক। আর্্রীভূত করিলেন! এন্থলে হর্ষের উৎপত্তি হইয়াছে 
ভাবসন্ধি ২-- 
“ম্বরূপয়োভিন্নয়োর্র্। সন্ধি; জ্তাতভীবয়োধুতিঃ1” 
সমান বা ভিন্ন প্রকারের ভাবদ্বয়েয় মিলনের নাম সন্ধি । 
সন্ধি স্বরূপযবোস্ত্র ভিন্নহেতু্যোর্দবতঃ। 
ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে উদ্ভূত মমাঁন ভাবদ্বরের মিলনের নাম স্বরূপ নন্ধি। 
উহার উদাহরণ এইরপ £-_রাক্ষসী পতিত হইয়াছে এবং উহার স্তনের উপরে 
নবীকৃষ্ণ হাস্য করিতেছেন, যশোদ|! এই কথ! শুনিয়। কিয়ংকাল স্তস্তিতা হইয়া- 
ছিলেন। এই স্থানে অনিষ্ট ও ইষ্ট দর্শন হেতু জড়ভাবদ্ধয়ের মিলন হইল। 
এক কারণজনিত অথব! ভিন্ন কাঁরণজনিত ভাঁবদ্বয়ের মিলনে যে সন্ধি 
হয় উহ! ভিন্নসন্ধি নামে খ্যাত। ইহাদের উভয়ের মধ্যে এক কারণজনিত 
সন্ধির লক্ষণ এইরূপ £_-যশোদা কহিলেন এই শিশুর চপলতা৷ অতি ছূ্ববার। 
শিশুটা গোকুলে ও বাহিরে ধাবমান হইতেছে। যাহ! হউক, ইহার এই নির্ভরতা 
দেখিয়। হৃদয় নিরতিশর় ব্যবিত কম্পিত হয়।” এস্থলে হর্ষ ও আশঙ্কা এই 
উভয়ের সন্ধি হইয়াছে। 
ভিন্ন ভিন্ন কারণেও ভাঁবদ্বয়ের সন্ধি হয় যথা--দেবকী প্রফুল্লনেত্র জীড়াঁপর 
পুত্রকে এবং বলি মগ্ডলীকে অগ্রে দেখিয়া চক্ষুদুয়ে শীতল ও উঞ্জল ধারণ 
করিলেন । এন্লে হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি হইল। অপিচ £-- 
একেন জায়মানানামনেকেন চ হেতুন।। 
বহুনামপি ভাবানীং সন্ধিঃ স্ুমবেঙ্গ্যতে ॥ 
এক কারণে অথবা বহু কারণে সন়্ৃত বহু ভাবের সন্ধিও পরিলক্ষিত হয়। 





২৮০ গভীরার ঘোরা 


৯৯০৯৫ ৬১ উপিিতিত ৮১০ ২৯৯ ৬৯০৯৮ ৩৯০৯০৯৮৯৯৫১৫১০৯৯ ০৯ ১০৯ ৯৫০ এসপি 


উদ্ভব হইতে রাগিল। স্বরূপ গাইতে বাগিলেন, আর হাগ্রতুর 
হৃদয়ে ভাবরাশি উথলিয়া উঠিল। কেবল ভাবোদয় নহে, ভাব 





এক কারণে বন্ছল তাবের মিলনের উদীহরণ দেখিতে পীর যায়। এস্লে 
একটা উদীহরণ দেওয়া যাইতেছে । শ্রীমতী কালিন্দীতটবর্তি বনভূমিতে 
বিচরণ করিতেছিলেন, সহস প্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহার গতিরৌধ করিলেন। এই 
স্থলে শ্রীমতীর অঙ্গে-প্রতাঙ্গে ও গতিবিধিতে হর্ষ, উৎসুক, গব্ব, ক্রৌধ ও অসুয়ার 
: ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল । 

আবার অপর পক্ষে বনুকীরণেও বহুভাবের মিলন হইয়া থাকে। ইহারও 
উদাহরণের উল্লেখ কর! যাইতেছে । যথা! £-_ কোনও সময়ে প্রীমতী নন্দরাজের 
আলয়ে মহোত্সবে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিহিত হার শ্রীমতীর গলায় 
ছিল, যশোদা! প্রীমতীর গলার দিকে তাকা ইয়া! একটুকু মৃদুহাস্ত করিয়া অপরদিকে 
চলিয়া! গেলেন, শ্রীমর্তীর হৃদয়ে ইহাতে একটুকু লজ্জার উদয় হইল, সম্ম থে 
চাহিয়৷ দেখেন গ্রীকৃষ্চ সমাগত হইয়াছেন, তৎ্ক্ষণাঁৎ মনে হর্ধর উদয় হইল। 
দেখিতে দেখিতেই অভিমন্যু ( আয়ান ) আসিয়া উৎসবে উপস্থিত হইলেন, 
জমতীর হৃদয়ে তখন যুগপৎ অমর্ষ ও বিষাদের উদয় হইল। 


ভাবশাবল্য,_- 
“শীবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দিঃস্তাৎ পরম্পরম্‌।৮ 


ভাবসকল যখন পরম্পর সংমদ্দিত হয়-_অর্থাৎ একভাবের দ্বারা যখন অপর 
ভাব প্রতিহত হয়, তখন উহ! ভাবশাবল্য নীমে অভিহিত হইয়। থাকে । ইহার 
একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা! যাইতেছে :-- 
ধিক্‌ দীর্ঘে নয়নে মমান্ত মথুর! যাভ্যাং ন সী প্রেক্ষ্যতে। 
বিদ্যোয়ং মম কিন্করীকৃত নৃপা কালম্ত সর্ববন্ধষঃ ॥ 
লক্ষ্মীকেলিগৃহং গৃহং মম হহো। নিতযং তনু ক্ষীয়তে ) 
 সস্ান্যেব হরিং ভলেয় হাদং বৃন্দাটবী কর্ষতি ॥ 


 ছিন্যোাদ ২৮১ 


পদ পিপি ২৫৯৫০৮৯ ৯১৫ ০০০০৯৭০১২৭৭ ২০১০াশিটিপপসিউএসি৩৯ ১ পট পিটিসি 


সকলের অন্ভুত নিন ও শাবলোর আবির্ভাব হ্ইল। [  ভাবোদর, 
ভাবসন্ধি ও ভাবশাবল্য,_-ভাব্প্রবণ পাঠকগণেরই ধারণার বিষয় । 
কিন্তু কেবল কল্পনায় ইহার ধারণা অসম্ভব। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা 
স্ুধায় হৃদয় পরিসিক্ত না থাকিলে এই সকল সরসতম তত্ব কেহ 
কেহ কখনও বুঝিতে পারে না । 

যাহা হউক, শ্রীপাদ স্বরূপ উক্ত পদটি এক এক চরণ পুনঃ 








কোন গৃহস্থ বলিতেছেন, আমার দীর্ঘ ন নরনদয় য় মধুর দেখিতে ইচ্ছুক 

নহে, ইহাদিগকে ধিকৃ। ইহার বিদ্যাও কম নয় ইহাতে শয়ং নৃপতি কিনব 
সদৃশ হইয়া রহিয়াছেন। কালকেও কম বল! যাঁয় না, কাল সকলকেই নিরস্ত 
করে। আমার গৃহটীও লক্ষ্মীর ক্রীড়া ভুবনতুল্য। হা, কষ্ট এই সম্পত্তিই ব! 
কে ভোগ করিবে? তনুও তো দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে। তবে এখন কি 
করি? গৃহে বসিয়াই হরি ভজন করি। হায় তাহাই ব। কিরূপে করি ্রবৃন্দাবন- 
ধাম যে অনবরত আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন । 

এই উদাহরণ নিধেবদ, গর্বব, শঙ্কা, ধুতি, বিষাদ, মতি ও উৎম্ক্যের গরস্পর 
সংমর্দ হইয়াছে। 

ভাবের চতুব্বিধ দশীর শেষ দশার নাম- শান্তি । শাস্তির লক্ষণ এই যে£.- 

“অত্যারদন্ত ভাবস্ত বিলয়ঃ শাপ্তিরচ্যতে ।” 

অর্থাঙ অতিশয় আরূঢ় ভাবের বিলয়ই শান্তি নামে অভিহিত। ইহার 
উদাহরণ এইরূপ £__ 

ব্রজবালকগণ ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্নীনবদন ও বিবর্ণ হইয়া! বনের মধ্যে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। এই সময়ে সহস। পর্ববতকনারায় মৃদুমধুর মুরলীর রব শুনিয়াই 
তাহাদের অঙ্গ পুলৰপূর্ণ হইয়া! উঠিল। 
বিদ্ধ এই ভাঁবশাস্তির কখ! আলোচ্য প্রসঙ্গে অস্তভূ্ত নহে। * 


২৮২ গ্ভীরায় শ্রীগৌরা 


৯১৫ পাপাত৯০৮পপিপািশ সিসি পপউপ ৬ উঠতি তাপস অপি পিপপ 


পুনঃ গাইতে লাগিলেন, আর ভাববিহবল মহাপ্রভু রসময় গানের 
এক একটা চরণ আস্বাদন করিতে লাগিলেন এবং ভাবে বিভোর 
হইয়া নাচিতে লাগিলেন? এইরূপে অনেক সময় অতিবাহিত 
হইল। কিন্ত প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হইল না। প্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর 
ক্লেশ মনে করিয়া! নীরব হইলেন । অথচ ভাবোন্ন্ত মহাপ্রভু 
নিরস্ত হইলেন না। গান নিবৃত্তি হইলেও তিনি প্রেমাবেশে নাচিতে 
লাগিলেন এবং “বোল বোল” বলিয়। শ্রীপাদ স্বরূপকে গান গাহিতে 
অনুরোধ লাগিলেন, কিন্তু স্বরূপ সে আদেশ রক্ষা করিতে সন্মত 
হইলেন না। হরিনামের স্থধাময় রবে চারিদিক পরিপূরিত হইয়া 
উঠিল, মহা প্রভুর নৃতা থামিল না। তখন শ্রীল রামানন্দ রায় 
প্রভৃকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাহাকে 
বদাইলেন! স্বেদক্েতে তাহার সর্বাঙ্গ পরিশ্নাত হইতেছিল। 
ভক্তগণ ৰাজন করিতে লাগিলেন, বহুক্ষণ পরে মহাপ্রভু স্ুস্থির 
ইইলেন। উহার স্নানার্থ তাহাকে লইয়! সমুদ্রে গমন করিলেন। 

সযুদ্রকুলে এইরূপে এক বিরাট ভক্ত-সম্সিলনী হইল। 
স্বানাস্তে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে লইয়া তাহার ভবনে প্রত্যাগমন 
করিলেন। তক্তগণ তাহাকে তোজন করাইলেন, ভোজনাস্তে 
তাহার শয়ন ক্রি! দেখিয়! তাহারা নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান 
করিলেন। এইরূপে শ্রীটৈতত্চরিতামৃতগ্রন্থে মহাপ্রভূর উদ্ভান- 
বিলাস লীলার কিঞ্চিৎ আত্তাস বর্মিত হইয়াছে । 

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তদীর স্তবমালায় এতৎসম্বন্ধে কিপিং 
আভাস দিয়া রাখিয়াছেন যথা £__ 


পয়োরাশে স্তীরে ক্ফুরুদুপবনালীকলনয়ো 
মুহুবৃন্দারণাম্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ | 
ক্কচিংকৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরদনে ভক্তিরসিকঃ 
স চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশো ধাশ্ততি পদম্‌ ॥ 
অর্থাৎ যিনি সাগরতটে উপবন দেখিয়া বৃন্দাবনম্মরণজনিত 
প্রেমভাবে বিবশ হইয়াছিলেন এবং ভক্তিরসে বিভাবিত হই! 
“হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ” বলিয়া আর্তনাদ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্য 
কি আবার আমায় দর্শন দিবেন? ধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী! প্রভুর 
অন্তরঙ্ পার্যদভিন্ন এরূপ আন্তি আর কে প্রকাশ করিতে পারে? 
রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবোর এই পঞ্চগুণ ইন্দ্িয-জ্ঞান- 
লব্ধ । যাহারা প্রাকৃত বিষয়ের রসাম্বাদন 
করে. তাহাদের ইন্দ্রিয় প্রান্তুত ভাবেই 
বিভাবিত হয়। কিন্তু যাহারা সার সত্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই 
সার-সত্যের সার-স্বরূপ শ্রীকুষ্ণ-প্রেম তাহাদের নিকটে প্রত্যেক 
প্রার্ত দ্রব্য হইতেই বিদ্ফ,রিত হইয়া থাকেন। 
মহাপ্রভুর শেষ-লীলা অতীব রহন্তময়ী। প্রাকৃত জগতের 
প্রত্যেক পদার্থ কি প্রকারে অগ্রাকৃত প্রেমময় জগতের সংবাদ 
প্রদান করে, প্রত্যেক পদার্থ কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সৌনদরয্য-মাধু- 
ধ্যাদি প্রকাশ করে, এই শেষ লীলায় ত'হার পরিচয় পাওয়া যায়। 
' এখানে এসম্বন্ধে একটি উদ্বাহণের উল্লেখ করা যাইতেছে। 
শ্রীক্কষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল মহাপ্রভু একদিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন 
করিচ্ছে বাইয়া পথিমধ্যেই “হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্$” বলিয়া৷ অধীর হইয়স 


মহাপ্রসাদে প্রেমোন্মাদ 


২৮৪ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাগ 
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পড়িলেন। িহহারে শ্ীমন্দিরের দ্বারাধিপ মহাপ্রভুর এই বিকজ 
ভাব দেখিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া মহাপ্রভূকে বন্দনা করিলেন, 
প্রভূ তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া নয়নজলে ভাসিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “সখে আমার কৃষ্ণ কোথায়, আমি তাহাকে না দেখিয়! 
আর তিলাদ্ধিও স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণনাথকে 
দেখাও, আমার প্রাণ আনছান করিতেছে, কিছুতেই ধৈর্য ধরিতে 
পারি না, মত্বরে আমার প্রাণবল্লভকে দেখাও 1” 
মহাপ্রভুর ব্যাকুলতার দ্বারাধিপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 
দ্বারাধিপ মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া শ্রীন্রীজগন্নাথ-মন্ৰিরের মধ্যে লইয়। 
গিয়া শ্রীমৃন্তি দেখাইয়া বলিলেন “এই আপনার প্রাণনাথ শ্রী্কষ্ণকে 
দর্শন করুন।” মহাপ্রভু গরুড়ন্তত্তের নিকটে যাইয় দীড়াইলেন, 
সতষ্ণ নয়ন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন, সাক্ষাৎ মোহন 
মুরলীধারী তাহার নেত্র গোচর হইলেন, আর অমনি তিনি সেই 
সৌন্দধ্য-সাগরে ডুবিয়া রহিলেন। 
শ্রীমদ্দাস গোদ্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্তস্তবকল্পবৃক্ষে এই লীলা 
একটা পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যথা__ 
ক মে কান্তঃ কৃষ্ণ স্তরিতমিহ তং লোকয় সথে 
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধবু,ন্মদ ইব। 
দ্রুতং গচ্ছ দ্র প্রিয়মিতি তছুক্কেন ধৃততদ্‌ 
তুজান্তে৷ গৌরাঙ্গে। হৃদয় উদয়ন্‌ মাং মদয়তি। 
অর্থাৎ একদা শ্রীকষ্ণ-বিরহ-বিহ্বল শ্রীগোরাঙ্গ সিংহদ্বায়ের 
- অধিপতিক্কে ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “সখে, আমার গ্রাণকাস্ত 


দিবোন্মাদ ২৮৫ 
শ্রীকৃষ্ণ কোথার, তৃমি তাহাকে শীঘ্ব দেখাও, দ্বারাধিপ বলিলেন 
“শ্রীকৃষ্ণ দেখিবেন, তৰে শীঘ্র চলিয়া আম্মন” এই বলিয়া তাহার 
হাতে ধরিয়া তিনি উহাকে শ্রীমন্দিরে লইরা গেলেন। এই ভাবা- 
্রান্ত শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া! আমাকে প্রমন্ত করিয়া 
তুলিতেছেন।» 

যাহা হউক, মহাপ্রভূ যখন বাহাজ্ঞানহারা হইয়া নয়নপুটে কেবল 
শ্রকৃষ্ণের রূপ-মাধুধ্য পান করিতেছিলেন, তখন সহসা গোপাল- 
বল্পভ ভোগের সমরের আরক্রিকোচিত শঙ্খ ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। 
মহাপ্রভুর তখন একটুকু বাহাজ্ঞান হঈল। এই সময়ে শ্রী্রীজগন্নাথ- 
দেবের সেবকগণ প্রসাদ লইরা প্রভুর নিকট আদিলেন। মহাপ্রভু 
বিদুমাত্র মহা প্রসাদ জিহ্বার দিয়! অন্নচর গ্রোবিন্দের হাতে দিয়া 
বলিলেন “গোবিন্দ, এই মহাপ্রসাদ আচলে বাঁধিয়া বাসায় লইয়া 
বাও।” এই কথা৷ বলিতে বলিতে মহাপ্রতৃর ্র'অঙ্গে সাত্বিক বিকারের 
আবির্ভাব হইল-_সর্ধাঙ্গে পুলকোদগম হইল, নয়নযুগল হইতে অশ্রু 
ধারা বহিল। মহাপ্রভু বলিলেন, “প্রাকৃত দ্রব্যে এইরূপ স্বাদ আদৌ 
অসম্ভব। অবশ্তই শ্রীকুষ্ণের অধরামূত ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে, 
নহিলে প্রাকৃত দ্রব্যের কি এইরূপ মন-মাতান আম্বাদন সম্তাৰিত 
হইতে পারে ।” 

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রন্ প্রেমে অধীর হইয়৷ উঠিলেন 
এবং “ম্ুকৃতিলত্যফেলালব” “স্ুক্তিলভ্যফেলালব” পুনঃ পুনঃ 
এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রী্ীজগন্নাথ মেবকগণ 
ইহার ১অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন “দয়ামযু 


২৮৬ গম্ভীর়ায় শ্রীগৌয়া 
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আপনি পুনঃ গুনঃ যাহা বলিতেছেম, তাহার অর্থ ফি?” মহাপ্রভু 
ইহার ব্যাখা করিলেন, যথা শ্রীচরিতামতে £-- 

“নুক্কৃতিলভ্য ফেলা'লব, বলে বার ঘার। 

ঈশ্বর সেবক পুছে-_ প্রভু কি অর্থ ইহার ॥ 

প্রভূ কহে-_-এই যে দিলে কষ্টাধরামৃত। 

বক্ধাদি ছুর্ঈভ এই-_নিন্দয়ে অমৃত ॥ 

কবে যে তুক্তশেষ তাঁর ফেলা! মাম। 

তার এক লব পায়. সেই ভাগ্যবান্‌॥ 

লামান্ত ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাছি হয়! 

ক্ঞ্ধের যাতে পূর্ণকৃপা, সেই তাহা পায়। 

“সুক্কৃতি শব্দে কহে_-কৃষ্ণকৃপা হেতু-পৃণ্য। 

সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই.ধন্ ॥” 

ব্যাখ্যা শুণিয়া জগন্নাথের সেবফগণ সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু 
কিয়ৎক্ষণ পরে . বাঁপায় প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের 
'অধরামৃতের কথাই অন্ুক্ষণ তাহার অন্তরে শ্ডৃত্তি পাইতে লাগিল। 
শ্রশ্রীজগন্াথদেবের প্রসাদান্ন আস্বাদনের উপলক্ষে -পরীপ্রীমহাপ্রতু 

উত্তগণকে এক অভিনব শিক্ষা দিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত 
অন্ন তাহার অধরামৃত্তের মাধুর্য্ের ব্যঞ্জক। মহাপ্রতুর (প্রমবিতা- 
ঘিত হৃদয়ে ঘে কোন পদার্থেই রসের উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইত। 
লাধারণ পদার্থের স্মরণে, সাধারণ পদার্থের দর্শনে - এঘং সাধারণ 
পদার্থের. কথায় তাহার হৃদয়ে গ্রেম-তঘঙ্গ বছিয়া ঘাইত। শ্রীক্কফের 
প্রসাদান্পের সধ্যে তিনি: যে কৃত্ণাধরা মৃতের মাধুর্য উপলব্ধ ্ষরিবেল, 


দিবোদ্নাদ ১৮৭ 
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তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে?.মহাগ্রতু গোপালভোগপ্রসাদের কণা- 
মাত্র গ্রহণ করিয়া প্রেমে অধীর হইয়া উঠিলেন। ৰদিও তিনি বাহ 
কৃত্যাদি সংস্কারবশে করিতে লাগিলেন,কিন্ত তাহার হৃদয় প্রেমে একে- 
বারে ঘাতিয়া পড়িল। এমন ঘন ঘন আবেশ হইতে লাগিল, ধেঁ 
সেই আবেশ নিবারণ করিতেও-তাহার বহুল প্রয়াস পাইতে হইল। 
দেখিতে দেখিতে সম্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। সান্ধ্য আকাশের 

তারার স্তায় একে একে তক্তগণ সমাগত হইয় শ্রীগৌরাঙ্গটাদকে 
ঘ্বেরিয়া বসিলেন, কৃষ্ণকথার প্রবাহ বহিল। এই সময়ে. মহাপ্রভু 
প্রসাদ আনার জন্ত গোবিন্দ দাসকে ইঙ্গিতে আদেশ করিলেন 
গোবিন্দ দাস মুহূর্ত মধ্যে প্রসাদ সহ সমুপস্থিত হইলেন। পুরী ও 
তারতী-দিগকে কিছু কিছু প্রসাদ পাঠাইয়! দিলেন। শ্রীপাদন্বরপ 
শীল রামানন্দ, ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকলকেই প্রসাদ 
দিলেন। প্রসারের সৌরভ্য ও মাধুর্য সকলের নিকটই অলৌকিক 
বলিয়া বোধ হ্ইতে লাগিল। সকলেই অলৌকিক স্বাদে বিস্মিত 
হইলেন। এই সময়ে শ্রীন্রীগৌরচন্্র ভক্তগণের সমক্ষে প্রসাদের 
অপ্রাৃতত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ কথ তুলিলেন, বথা শ্রীচরিতাম্তে :-- 

প্রভূ কনে এই সব প্রাকৃত দ্রব্য । 

এক্ষব কপূর মরিচ এলাচি লঙ্গগব্য ৷ 

ধসবাম গুড়ত্বক আদি যত সব। 

প্রাকৃত বস্তর স্বাদ সভার অনুভব | 

সেই দ্রব্যের এই স্বাদ-গন্ধ লোকাতীত। 

 জাস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥ 


১৮৮ গ্তীরায শীগৌরাহ 
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আস্থাদ ছুরে রহু যার গন্ধে ্ মাতে মন। 
আপন বিশ্থ অন্ত মাধুধা করায় বিশ্মরণ ॥ 
তাতে এই দ্রবো কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল। 
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ 
অলৌকিক গন্ধস্বাদ অগ্গ বিশ্মারণ ৷ 
মহামোদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ | 
অনেক স্থুকৃতে ইহারা হঞ্াছে সংপ্র'প্তি। 
মনেই আস্বাদ কর করি মঙ্থাতক্তি ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের অধর-বসের মাহাযা প্রকাশার্থই মহাপ্রভুর এই- 
প্রসাদ-মাহাম্মা-গ্রকটন। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের আস্বাদন অতীন্দিয় 
ব্যাপার । কিন্ত শ্রীতগবন্তূক্ত বৈষ্বগণের পক্ষে সাধারণের ইন্্রিয়ের 
অগ্রাহ্থ বিষরও প্রত্যক্ষীভূত হয়! থাকে । নিরন্তর শ্রীরুষ্ণাম্্ধানে 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল প্রত্যক্ষের ঠায় অনুভব করেন। 
শীষের অধরামূত প্রেমিকা গোপীদেরই সন্তোগা। তীহারা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে অধরামূতের আস্বাদন করেন। কিন্ত শ্রীরুষ্ণনিষ্ঠ প্রেমিক 
ভক্তগণের পক্ষেও যে ইহা ছুল্লভ নহে, মহ্াপ্রভূ মহা প্রসাদের আস্বা- 
দূনে' ভক্তগণকে তাহা কুধাইয়া দ্িলেন। মহাপ্রভু দেখাইলেন 
মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহামাদক, কেন ন! উহা শ্রীকৃষ্ণের অধরা- 
মুতে পরিপিক্ত। শ্রীরুষ্ণের অধরামূৃত আম্বাদন করিলে অপর 
রাগ থাকে না। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীল রামরায় শ্রীমাঁগবত 
কইতে ইহাক্জ প্রমাণ দিলেন বখা $-- 


দিব্যোাদ ২৮৯ 


১৮৯৮০০৮। 1 ২২১ ১৪ সি ৯ সিএ তত তিসিসিত ১৭৯৯ পল 


কুরতবর্ধনং লোন 
স্বরিতবেধুনা সুষ্ঠ, চু্িতম্‌ ॥ 
ইতররাগবিস্মারথং নুণাং 
বিতর বীর নন্তেহধরামূতম্‌ ॥ 
শ্রীল রামরায়ের শ্লোক-পাঠপরিসমাপ্তি হইলে, মহীপ্রতু ্ীধ়াধার 
উৎকগ্ঠাহচক একটা গ্লোকে অধরামূতের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। 
শ্রীচরিতান্থৃতকার সেই শ্লোক বা তণ্ভাবাক্রান্ত একটা শ্লোক তদ্‌- 
রচিত শ্রীগোবিন্দণীলামৃত হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তদ্যথা ২ 
ব্জাতুলকুলাগনেতররসালিতৃষ্টাহ্র- 
প্রদীব্যদধরামুতঃ স্ুকৃতিলভাফেলালবঃ | 
স্ধাজিদ হিবল্লিকাম্দলবীটিকাচব্বিতঃ 
স মে মনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্‌॥ 
অর্থাৎ ধাঁহার অধরামৃত ব্রজের অতুল কুলঙ্গনাগণের অন্ত তৃষ্ণা 
হুরণ করে; ধাহার তক্ষযপের়াদির ভুক্ত পীতাবশেষ ভাগ্যবান্‌ জন- 
গণের লভ্য, ধাহার চর্বিত তাল, স্ুখার আস্বাদনকে ও ধিক্কার করে, 
মথি সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। 
এই ৰলিয়! শ্রীগীরাঙ্গ ভাবাবিষ্ট হইলেন । তাহার উ্ীঅঙ্গে সাত্বিক 
বিকারের লক্ষণলমুহ পরিলক্ষিত হইল। অশ্র-বিন্দুতে নত্রনপ্রান্ত 
পরিপূর্ণগুইয়া উঠিল, রোমাঞ্চ শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হইল। মহাপ্রত 
কিয়ৎক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন, ক্ষণকাল পরে প্রাগুক্ত পীক্ধয়ের 
ব্যাখ্যা ধরিতে প্রান্ত হইলেন । তাহার বাখ্যার মন্্ব শ্রীল কৰি-- 
৯৯ 


২৯০ - গন্তীরাঙ্গ শ্রীগৌরা্গ 
রাজ গোস্বামী শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর রুখে শুনিয়া নিযনলিখিত, পদে 
প্রকাশ করিয়াছেন। 


তন্নু মন বাড়ে ক্ষোত, বাড়ায় স্ুরত-লোত, 
হর্ষ শোকাদি ভাব বিনাশয়। 

পাসরায় অন্ত রস, জগৎ করে আত্মবশ, 
লজ্জা ধর্ম ধৈর্য্য করে ক্ষ 

নাগর! শুন তোমার অধর-চরিত? 

সাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ, 
বিচারিতে সব বিপরীত |. 

আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, 
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়। 

পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়্াইকে মন, 
অন্যব্ধূপ সব পাসরায়॥ 

অচেতন রহ দূরে, অচেতন সচেতন করে, 
তোমার অধর. বড় বাঁজীকর। 

তোমার বেণু গুফ্বেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন, 
তারে আপন পিয়ায় নিরস্তর। 

বেদ ধৃষ্ট পুরুষ হঞগা, পুরুষাধর পিঞা পিএ, 
গ্রোপীগণে জানায় নিজপান। 

হো শুন গোপীগণ! বলে পিয়ে। তোমার ধন, 
৫তামার ষদি থাকে অতিমান 


দিব্যোম্া্দ - ২৯৯ 


অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি, 
সে অধর মনে যার মেলা। 
সেই ভোক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান, 
নাম তার হয় কৃষ্ণফেলা ॥ 
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবত্তা সব, 
এই দত্তে কেবা পাতিম্নায়। 
বছ জন্ম পুণ্য করে, তবে স্ুক্কৃতি নাম ধরে, 
সে সুক্কৃতি তার লষ পায়। 
মহাপ্রত্ত গোপীভাবে বিভোর হইয়া অভিমানভরে এইজপ 
ব্যাধ্যা করিয়াছেন। ইহার মর্ম এই যে, শ্রীকুষ্ণ অচেতন বেণুকে 
সচেতন করিয়া তাহাকে অধররস পানের অধিকার দিলেন, অথচ 
খাহার! তাহার অধর-রসের নিমিত্ত নিরন্তর আকুল, সেই ব্রজ 
গোপীদ্দিগকে সে রসে বঞ্চিত করিলেন। এই বলিয়া ক্রোধভাবৰ 
প্রকাশ করিতে করিতে সহসা! এই ভাবের প্রশমন হইল, এবং 
উ২কণ্ার বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবপত্রিবর্তন করিয়া বলিলেন থা 
শ্রীচরিতাধৃতে ১২ 
পরম ছুর্লত এই কৃষ্ণধরামৃভ। 
তাহা যেই পায় তার নফল জীবিত । 
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পা্। 
তথাপি নিষ্রজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ ॥ 
অযোগ্য হা কেহ তাহা সদা পান কনে 
ঘোগ্াঞজজন নাহিপায় লোভে মাত্র মক্পে ॥ 





২৯১ গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ 


_ভাহে জানি কোন তপত্তার আছে বল বল। 
অযোগ্যেরে দেখায় কৃষ্ণ কষ্ণাধরামৃতফল ॥ 
প্রভূ এইরূপ ভাবে ব্যাখা করিতে করিতে শ্রীল রামরায়ের 

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “রামরায়, তোমার মুখে এসম্বন্ধে 
কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।” শ্রীল রামানন্দ প্রভুর মনের ভাব 
বৃঝিরা শ্রীভাগবতের গোপিকা-বচনের একটী শ্লোক পড়িলেন, 
তদ্যথা £-- ূ 

গোপাঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ববেণু 

দ্ামোদরাধরম্থধামপি গোপিকানাম্‌। 

ভূঙকক্তে স্বয়ং যদ্বশিষ্টরসং * হ্দিন্সো 

হাষ্যত্বচোহশ্র মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ 

বজাঙ্গনারা বলিতেছেন, “খিগণ, এই নীরস দারুময় বেণু 

পূর্বজন্মে বা ইহজন্মে কি তপস্তাই বা করিয়াছিল। বেণু উদ্ভিদ 
ও পুরুষ জাতীয় হ্ইয়াও গোপীদের একমাত্রসন্তোগ্য শ্রীকৃষ্ণের 
অধর-ন্থধা পান করিতে সমর্থ হইরাছে। শ্রীকৃষ্ণের ন্নান-পান- 
কালে এই বেগুনাদরূপ উচ্ছি্ পান করিয়া মানসগঙ্গা কালিন্দী 
প্রভৃতি নদীগণও বিকশিতকমলাদিরূপে রোমাঞ্চিত হয়, তরুগণও 
বষুনার সেই জর্মিক্রিত মধু মৃলদ্বারা পান করিয়া আনন্াশ্র 
ত্যাগ করিকেছে। . কুলবুদ্ধ আর্ধযগণ যেমন আপনাদের বংশে 
ভগৰংসেবক দেখিয়া আনন্দে অশ্রুপাত্ত করেন, আজ শ্রীবুন্ৰ।- 
“বনের রক্ষগণও সেইরূপ আনন্দাশ্র-পাত করিতেছে। কেন না 





"কবশিষ্টরসং' পদের অর্থ-বাছল্য তোষণী যায ৃ্ট হইবে। 


দিবোন্মাদ ১৯৩ 
বেধু তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিরাও শ্রীকৃষ্ণের অধর-্ধা পানে 
স্কতার্থ হইতেছে । 

্রীহ্রমহা প্রভূ ইহার বেরপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীচরিতামুত- 
কার স্থীকবগ্রন্থে নিয়লিখিত পদে উহার মন্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
শদ্বথা $- 
এহো ব্রজেন্ত্রনন্দন, রজের কোন কন্তাগণ 
অবশ্ত করিবে পরিণয়। 
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, বারে মানে নিজ ধন, 
সে সুধা অন্তের লভয নয়। 
গোপীগণ কহ সভে করিয়া বিচারে । 
কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্র জপ, 
এই বেণু কৈল জন্বান্তরে। 
হেন কষ্ণাধর-সুধা যে কৈল অমৃতন্থুধা, 
যার আশায় গ্বোপী ধরে প্রাথ। 
এ বেখু অযোগ্য অতি* একে স্থাবর পুরুষ জাতি, 
সেই সুধা নদ! করে পান ॥ 








* পুস্্নির্দেশেন তস্ত তন্োগাষোগ্যত1” ইতি ভোধণী। 

অর্থাৎ পুংস্্বির্দেশ দ্বারা এই অধরন্থধাভোগে বেণুর অযোগ্যত! প্রদশিত 
হইয়াছে? 

ত্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তাঁ লিখিয়াছেন £_“অধর-ন্ধায়াং হি গোগীকানামস্মাক- 
মেব সন্বং কৃ্ম্ত গোপজাতিত্বাদিন্তায় প্রাপ্তেঃ। বেগুস্ত বিজাতীয়ঃ। 

অর্থাত শ্রীকৃষ্ণ গৌগজাতীয়, আমর! গোপিকা, তাহার অধর-সুধায়, আমাদেরই 
অধিকার, বিজাতীয় বেণুর তাহাতে অধিকার নাই। 


২৯৪ গস্ভীরায় শ্রীগৌরাঙগ 


পপিসির্পাতপিতিসি এপি উইং ১ ৯৮১ সিসপউিিউিরসিসি উল পা রসিসিসিসিিসি ৫৯৯ সি ি৩৯প১সি 


যার ধন ন! কহে তার * 
পান করে বলাৎকারে, + 


০৯ পিসএসাসি সত 


তার তপস্তার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল, 
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খাস ॥ 

মানসগঙ্গ! কালিন্দী, ভূবনপাৰন নদী, 
কু্ণ ষদি তাতে করে স্বান। 

ৰেণুর ঝুটাধর রস, হঞা লোভাপরবশ, 
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥ 

এবে নারী রহ দূরে, বক্ষ সব তার তীরে, 


তপ করে পর উপকারী । 








* তোঁধিণী টাকায় লিখিত আছে £--তচ্ যুস্মদীয়কান্তস্ত করে হৃদয়ে বদনে 
£ সদা বর্ততাম্‌ নাম অধর-হধামপি স্বয়ং যুগ্মংসম্মতিং বিনৈব ভুউজে। অর্থাৎ 
এই বেণু তোমাদের কান্তের হৃদয়ে ও বদনে সববদা থাকে থাকুক, কিন্ত 
আশ্চধোর বিষয় এই যে, এই বেণু ভোমাদের সম্মতি ব্যতীত্র স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের 
অধর-হৃধ। আম্বাদন করে। 

+ তত্রাপি ধাষ্টেন পুন; পৌরবমাবিককৃতা সংভূঙজ্ে, তত্রীপি পরকীর়ং 
ধনং তত্রাপি স্ব়মেব নতন্যং জনমেকমপি সর্গিনং করোতি। তত্রাপি চৌধ্যেণ 
কিন্ত ধনস্বামিনীরশ্মান্‌ ফুৎকারেণ জ্ঞাপয়িত্ব! এব,_-ইতি প্রীচক্রবর্তী | 

অর্ধাং বেখুর ধৃষ্টত। দেখ । বেনু পরের ধন বলাংকারে সম্ভোগ করে, অন্থ 
ক্কাহাকেও সঙ্গী করে না। থে পরের ধন বলাংকারে সম্ভোগ করে, সে অবশ্যই 
ভর । কিন্তু এই চোরর আবার ধৃষ্টতা দেখ, বেণুফুৎকার দ্বার! ধনম্বামিনী- 
ক্রিটিক আহ্বান'করিয়! নিজে সেই গোগীভোগ্য অধরামৃত পান করে। 


নান পু ২৯ 


টবে ২০৯ ৯০১৫১০০৯৫১ 


নদীর শেষ রস পাঞা, মুলঘরে আকণিয়া, 
কেন পিয়ে বুঝিতে না! পারি ॥ 
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহান্ত বিকশিত, 


মধু মিশি বহে অশ্রধার 1 
বেণুকে মানি নীচ জাতি, আর্ের যেন পুত্রনাতি, 
ৃ বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিক।7:1% 
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে 1 
ওত অযোগ্য আমর! যোগ্য! নারী। 
যা ন1 পেয়ে দুঃখে মরি, অযোগ্যে পিয়ে মভিতে নারি 
তাহা! লাগি তপস্তা বিচারি ॥ 
মহাপ্রভু প্রেমাবেশে এইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন। শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ ছুই একটা মাত্র.উদ্দাহরণের উল্লেখ 
করিয়া বিরহ-ব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তলীলার আভাস দিরা 
রাখিয়াছেন। আলোচিত যোড়খ অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি 
লিখিয়াছেন £- 
এতেক প্রলাপ করি, তেঃমাবেশে গৌরহরি, 
সঙ্গে লৈয়৷ স্বরূপরাম রায় । 


ঞ আখ্যা: বলধা স্ববংশে ভগ্ববংসেবকং দৃষ্ট1 আনলাপ্র মু -- 
ৃ ইতি শ্রীধর স্বামী। 
অর্থাৎ কুলবৃদ্ধগণ আপন কুলে বৈধব দেখিলে ষেমন আনন্দিত হন। 
+ তৎপুণ্যে জাতে বয়মপি তদর্থং যতাম ইতি ভাবঃ। 
অর্থাৎ বেণুর পুণ্য জানিতে পারিলে আমরাও সেইরূপ তগশ্ট্যযার অনুষ্ঠান 
করিব-ইতি ভাব। 


২৯৩. গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


কভু নাচে কু গায়, ভাবাবেশে মুচ্ছা যায়, 
এইরূপে রাত্রিদিন যায় ॥ 
প্রেমিক ভক্তগণ পাঠকগণের পক্ষে অন্তালীলার উন্মাদ প্রলী- 
পের আভাদ আস্বাদন-সম্বন্ধে উল্লিখিত উদাহরণ যথেষ্ট বলিয়) 
বিবেচিত হইতে পারে । কিন্তু তথাপি পরম কারুণিক গ্রন্থকার « 
সম্বন্ধে আরও বহুতর লীলা-ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন । 
গম্ভীরায় কি প্রকারে শ্রী ্রীমহাপ্রভুর দিন ফামিনী অতিবাহিত 
হইত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি অন্ন কথায় তাঁভার পরিস্ফুট 
প্রতিচ্ছৰি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে 
এক একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া উহা! 
আরও সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন | অন্তা- 
লীলার সপ্তদশ পরিচচ্ছদে লিখিত হইয়াছে__ 
এই মত মহাগ্রতু রাত্রি দিবসে। 
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ 
এক দিন প্রতু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে । 
অদ্ধ রাত্রি গোয়াইল কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে ) 
যবে যেই তাৰ প্রভুর করয়ে উদয়। 
ভাৰান্থরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥ 
বিদ্াপতি চণ্তীদা শ্রীগীত-গোবিন্দ। 
ভাবামুরূপ গ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ 
মধ্যে মধ্যে আপনে শ্লোক পড়িয়া । 
₹. ৮৮১ শ্লে'কের অর্থ করেন প্রভু গ্রলাপ করিয়া ॥ রর 


স্বরূপ ও রামানন্দের 
সেবা ॥ 


দিব্োন্সাদ ১৯ 


উদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে শ্রীকুষ্ণ-প্রেম-বিহ্বল মহাপ্রভুর ভাব এবং 
শ্রীপাদ স্বরূপ ও পাদ রামানন্দ রায়ের কাধ্যের আভাস অতি 
ুম্পষ্টরূপে অভিবাক্ত হইতেছে। মহাপ্রভু দিনযামিনী দিব্যো- 
ন্মাদের চেষ্টায় ও প্রলাপে বিভোর থাকিতেন, শ্রীবৃন্দাবনের মধু- 
ময়ী লীলামাধুরী নিরন্তর তাহার নয়ন-সমক্ষে উভীদিত হইত, ক্ষণে 
ক্ষণে তিনি প্রাণের প্রাণ, নয়নোৎসব শ্রীর্ুষ্ণের বূপমাধূর্যা সন্দশন 
করিতেন, ক্ষণে ক্ষণে সে রূপরাশি তাহার দর্শনাতীত হইত, 
আর তিনি “হা কৃষ্ণ প্রাণবল্নভ তুমি কোথায়” বলিয়া আকুল 
প্রাণে আর্তনাদ করিতেন, করতলে কপোল বিন্তাস্ত করিয়া অশ্রজলে 
বক্গঃ ভাসাইতেন, অসহিষ্ণু ভাবে ধুলার গড়াগড়ি দিয়া! উচ্চস্বরে 
কীণিয়া আকুল হইতেন। তাহার শ্ীঅঙ্গ ঘর্মে পরিপ্লুত হইত, 
স্বর্ণকান্তি কর্দমে পরিষিক্ত হইত, কেই ধরিরা তুলিলে কাপিতে 
কাপিতে আবার ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন, তাহার শ্রীঅঙ্গ বিবশ 
হইয়া পড়িত। তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, আবার 
কিঞ্চিৎ চেতনার উদয় হইত, এই চেতনায় বাহ বিষয় কিছুই 
জানিতে পারিতেন না। তিনি যে পুরীধামে আছেন, শ্রীপাদ স্বরূপ 
বা শ্রীপাদ রামরায় যে তীহার নিকট বসিয়া তাহাকে প্রবোধ 
দিতেছেন, তাহার অঙ্গে ব্জন করিতেছেন, অথব! তাহার সেবা 
করিতেছেন এই অবস্থায় তাহার এরূপ জ্ঞান থাকিত না। মুঙ্ছা 
হইতে চেতন৷ লাভ করিয়াও তিনি “হা! কৃষ্ণ” বলিয়! বিরহ-ব্যাকুল 
গোপীদের ভাবে ভাবিয়া কীদিয়া বিহ্বল হইতেন। 
তহার ভাব বুবিয়া শ্রীপাদ স্ব্ূপ, শ্ররুজয়দেরের গীত'গোঁবিন্দ্র. 


৯ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাক্গ 


৯৮৯৮১৮২৫১৮৯৭১প৩৯৯১/৯পাাউ১/৯প১০৯০ পি ৫৯৫৯৫৯০৯০৯৫৯, ১৮ ৫৩৯১১প২৫৭৯০৬৯ ০৯০৯ ৮৯৯২প 


কিং ৰা শ্রীবিষ্ঞাপতির অথবা প্রীচভীদাস ঠাকুরের এক একটি পদ 
কোমল মধুর শবে গাইয়। তাহাকে শুনাইতেন। নিশীথে দুরাগত 
বংশীধ্বনির ন্তায় এই গানের কোমল তান তাহার কর্ণ-কুহরে 
প্রবেশ করিত । তিনি ব্যাধের বংশী-নিনাদ-ুগ্ধা ভূজঙ্গিনীর ন্যায় সেই 
গান শুনিয়া কিয়ংকাল মুগ্ধের নত স্থির ভারে থাকিতেন, আবার 
হা কৃষ্ণ তূমি কোথা গেলে” বলিয়া কান্দিয়া কানদিয়া শত 
প্রকার প্রলাপ করিতেন, প্রলাপ করিতে করিতে মুচ্ছিত হইতেন। 
সাহার প্রিয়তম পার্খচরগণ এই সময়ে প্রাণপণে তাহার সেবা করি- 
€তেন, তাহাৰে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন । তিনি যখন ক্ষণকাল 
একটুকু চেতন। লাভের চিন্ক প্রকাশ করিতেন, তখন হয় ত শ্রীল 
রামরংয় মহাশয় তাহার ভাবাপুরূপ গ্লোক পাঠ করিতেন, শ্লোকটা 
রায় মহাশয়ের কণ্ঠ হইতে নিঃশেমিত হইতে না হইতেই মহাপ্রভু 
তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া! উহার ব্যাখ্যা করিতেন, ব্যাখ্যা 
করিতে করিতে প্রলাপের মধুময় বাক্যলহরী প্রবাহিত হইত, 
প্রলাপ করিতে করিতে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন,' আবার 
মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িতেন, ভক্তগণ বহুধত্্ে আবার তাঁহাকে সচেতন 
করিতেন। 
এই সময়ে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রামরায় কেবল 
গানে ও কৃষ্ণকথায় তাহার চিন্ত সাত্বনা করিয়! ক্ষান্ত হইতেন 
ন।? তাহার শ্রীঅঙ্গেরও বহুল সেবা ইহাদিগকে করিতে হইত। 
' কেহ ঘাম মুছাইতেন, কেহ কর্দম মুছাইতেন, কেহ বা বাতাস করি- 
কিম আরার“কেহর! কোনও সময়ে আপন কোলে তাহার চরণ-মুগল 


দিব্যোন্মাদ ২৯৯ 


০১৯ িসিসিসি সিসি এসি সিিসপিিসিউপল পর্াসিিসিএ সিসি এত 





৮০১১০৯০৯১০১ 


রাখিয়া কেবল কষধনাম করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনের লীলা-কুঞ্জে' 
বিরহ-দশায় বিষাদিনী শ্রীমতী রাধিকার পার্থে ললিতা বিশাখা এবং 
নীলাচলে কাশীমি শ্রালয়ের গম্ভীরায় শ্ীকুষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল প্রীগৌরাঙ্গের 
পারে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দ-এই ছুই 
চিত্রই এক ভাবময়--এই উভয় চিত্রেই একই প্রকার 'মহাভাবৰের 
শ্রেষ্ঠতম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ চিত্রকর চিত্রফলকে 
তুলিকায় আঁকিয়া ইহার লেশীতাসও প্রকাশ করিতে পারে না। 
সাধারণ লেখনীর লিপিকুশলতার় এই ভাবের কোটী অংশের এক 
অংশও অভিব্ক্ত হইবার নহে। পাঠকগণ কেবল প্রীগৌরাঙ্গের 
চরণ-ক্ুপাতেই এই চিত্রের আগ্য লেখা স্বীয় হৃদয়ে ধারণা করিতে 
পারেন। সাধকের যাহা চরমলক্ষ্য, মানব-আত্মার যাহা! শেষ 
আকাজ্ষা_এই মহাচিত্রে তাহাই অভিবাক্ত হইয়াছে । 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীমন্দাম গোস্বামীর নিকট 
শী্ীমহাপ্রতুর দিব্যোম্মাদ সম্বন্ধে এক অত্যভূত অলৌকিক কাহিনী 
শ্রবণ করিয়। স্বীয় গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। 
উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে শ্রীক্ষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল মন্থাপ্রভূ- 
বিরহে উন্মত্ধৎ হইয়াছিলেন, তিনি কেবল কৃষ্ণ-কথা আলাপনে 
ও কৃষ্খরূপ-অন্ুমানে দিম যামিনী যাপন করিতেন। দিবাভাগ 
নানারূপে চলিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রিকালে প্রভূর বিরহ-ব্যাকুল 
চিন্ত সিন্ধুর উচ্ছ।াসের ন্যায় উছলিয়া উঠিত। এই সময়ে শ্রীপাদ 
স্বরূপ-দামোদর ও গ্রীপাদ রামানন্দ রায় তাহার া্থে বনিষ্বা 
সাত্তবনাত্ত উপায় করিতেন । 


উঠ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


৯৫১ পসিসিতাসিসপি তত আসিল পতি ৯৮৯০৯৮৫৯৯৯০ প১ ৯ সিকি ৯৫১৯ এ ৬ 


এই সময়ে এক এক দিবদের ঘটনা অভীব অদ্ভূত, ও ৪ অলৌকিক। 
এক দিবস মন্ধ্যার পর হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কথার তরঙ্গ বহিয়৷ চলিল, 
শ্রীপাদ স্বরূপ মধ্যে মধ্যে স্মধুর কোমল সুরে 
জরদেব বিদ্ভাপতি বা! চণ্ডীদাসের পদ গাহিয়া 
প্রভৃকে সাস্বনা করিতে লাগিলেন, নান! লীলা, নান! লীলা-প্রসঙ্গে 
নানা তাবে এইরূপে অর্ধ রাত্রি চলিয়! গেল। মহাপ্রভৃকে গম্ভীরা় 
শয়ন করাইয়া শ্রীপাদ রাম রায় আপন স্থানে চলিয়া গেলেন, 
শরীপাদ স্বরূপ স্বীয় শয়নকক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন। গোবিন্দ 
দাস গম্তীরার দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন বটে কিন্তু মহা প্রভুর উচ্চ 
কষ্ণ-কীর্ভনে তাহার নিদ্রা হইল না। মহাপ্রভুর নেত্রে নিদ্রা 
নাই, বিরহ ব্যাকুলতায় তিনি উচচৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ-গান কীর্তন 
করিতে করিতে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রিতে 
ক্ষণে ক্ষণে গোবিন্দের নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল কিন্তু গা নিদ্রা 
হইল না, মহাপ্রভুর উচ্চ কীর্তন গোবিন্দের কর্ণযুগল অধিকার 
করিয়া বসিল। 

কিছুক্ষণ পরে গন্ভীরা একেবারে নীরব হইয়া পড়িল, এই 
নিস্তন্নতায় গোবিন্দের হৃদয়ে কি-জানি কেমন একটা ভয়ের 
সঞ্চার হুইল, গোবিন্দ ভালরূপে কাণ পাতিয়া রহিলেন, গম্ভীরায় 
প্রভু বি্ধমান আ'ছন কি না গোবিন্দের মনে সন্দেহ হইল। 
গোবিন্দ উঠিলেন, আলোক জালিলেন, গম্ভীরার দ্বারে আলোক 
লইয়া গিয়া দেখিলেন গন্ভীরায় প্রভূ নাই; গোবিনের হৃদয় 
পিয়া উঠিল, তাঁহার মাথ! ঘুরিয়া গেল, তিনি “হা গ্লৌরাঙ্গ 


অন্তুত ঘটন!। 


দিব্যোন্মাদ ৩০ ১ 
হা গৌরাঙ্গ” বলিতে বলিতে শ্রীপাদ ন্বরূপের শয়ন-মা্নারে উপস্থিত 
ঈইলেন, তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়। এই গুরুতর সংবাদ জানাইলেন। 
শ্রীপাদ স্বরূপের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি ও অন্তান্ত 
ভক্তগণ দেউটা জালিয়া প্রথমতঃ ত্রিকোষ্ঠসমদ্িত কাণী মিশ্রালয়ের 
অন্তস্তম প্রকোষ্ঠে মহাপ্রভুর অন্রসন্ধান করিতে লাগিলেন, এই 
প্রকোষ্ঠে তাহাকে পাইলেন ন!। এই প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে 
বাইতে হইলে একটা দ্বার না খুলিলে বাহির হইবার উপায় নাই। 
সেই দ্বারদেশে যাইয়া ইহারা দেখিলেন দ্বার যেমন রুদ্ধ করা 
হইয়াছিল, তেমনই আছে। সকলে বিস্মিত হইলেন, দ্বার খুলিয়া 
অপর প্রকোষ্ঠে অস্তুসন্ধান করিলেন, সেখানেও প্রভৃকে পাওয়া 
গেল না । ভক্ত মণ্ডলীর হৃদয় দূর্‌ দূর্‌ করিয়! কাপিতে লাগিল । 

কিন্ত অধিকতর আশ্চধ্যের বিষ এই যে ইহারা এই প্রকোরষ্টের 
দ্বারও যথারীতি সংরুদ্ধ দেখিতে পাইলেন। ধিশ্ময় ও বিহ্বলত্তায় 
এ প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া! ইহারা বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রভুর অন্থমন্ধান 
করিতে লাগিলেন, এখানেও তাহাকে পাইলেন না অথচ সদর দরজা 
যেরূপভাবে সংরুদ্ধ ছিল সেই ভাবেই সংরুদ্ধ রহিয়াছে । তখন সদর 
দরজা খুলিয়া ভক্তগণ চারিদিকে গ্রত্ুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। 
, আলোক লইয়া একদল ভক্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে 
আগিলেন। সিংহদ্বারের পার্থে যাইয়া ইহারা দেখিতে পাইলেন 
কতকগুলি গাভী একত্র হইয়! সত্ষ্ণভাবে যেন কি একটা পদার্থের 

আতঘ্্াণ লইতেছে। ইহারা যে অলৌকিক অতান্ভুত. ৃত দেখিতে 
পাইলেন, তাহাতে সকলেই বিন্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া” পড়িলেনশি 


৬০২ গভভীরায শ্রীগৌরাঙ্গ 


পিপি সিসি ১টি সিসি প স৬ ২৯৫৯৯৯৮১৯৯৯ পিপিপি সিসিপিউসািল উিিপাি 


তাহারা মন্াপ্রতুর শ্রীসুখকান্তি দেখিয়াই ঝুবিলেম, তাহাদের হৃদয়ের 
ধদ,__ভক্তচকোরগণের চিগ়বাঞ্ছিত পুণচন্দ্র,--এখানে পড়িয়া 
ধুলিক্নাশিতে অবলুষ্ঠিত হইতেছেন, আর স্থুরভিগণ তাহারই শ্রীঅঙ্গের 
ছধামৌরভে ব্যাকুল হইদ্বা পলেই গন্ধ-আগ্রাণে বিহ্বল হইতেছে। 
কিন্তু একি! গ্রতুর হস্তপদ কোথায় £ সেই আজাহুলম্িত ভুজ, 
শ্রীঅঙ্গের সেই সুদীর্ঘ অধঃশাখাছয় কোথায় ! হস্তপদ যেন কৃম্মের 
্ঠায় উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে । প্রীঅঙ্গে পুলকের চিহ্ন 
ইুটিয়া উঠিয়াছে, মুখে ফেনোদগম হইতেছে আব সেই 
পদ্পপলাশ নয়নধুগল হইতে জশ্রধারা প্রবাহিত হইতেছে, প্রভূ 
অচেতদ। কিন্তু দেহে অচেতনার তাঘ পরিলক্ষিত হইলেও 
তাহার শ্রীমুখ-কাস্তিতে আনদোর জ্যোৎগ্গা ফুটিঘ্া উঠিতেছিল। 
ডক্তগণ গাভীগুলিকে দুর করিয়া মহাপ্রভুকে তুলিয়া লইতে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু স্থরভিগণ তখন শ্রীঅঙ্গ-সৌরতে 
ধিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, দূর করিলেও শ্রীঅঙ্কগন্ধে ব্যাকুল হইয়া 
প্রভুর নিকটে আসিতেছে । ইহারা মহাপ্রভৃকে সচেতন করিতে 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেতনা হইল না। তখন রান্রি প্রভাত হয় 
নাই। এই অবস্থায় তক্তগণ ধরাধরি করিঘপা প্রভুকে ঘরে লইয়া 
আসিলেন, এবং তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃম্বরে কৃষ্ণনাম করিতে 
করিতে অনেকক্ষণ পঞ্ধে তাহাদ্র চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন । তখন 
ভ্ীজঙ্গের গরত্যঙ্গাদি আবার পূর্ধবং নুগ্রকট হইল। 

_ শ্রীচন্বিতান্বতের ভাষায় এই ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে 
 উদ্যধা ঃ-, 


দিপ্যোন্নাদ ও 


পেটের ভিতর হত্তপদ কুর্মের আকার । 
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অঞ্ধার ॥' 
অচেতন পড়িগাছে যেন কুম্মাগু-কল। 
বাহিরে জড়িমা, অন্তর আনন্দে বিহ্বল । 
গাভীসব চৌদিকি শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ । 
দুর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ॥ 
অনেক করিল বন্ব না হয় চেতন। 
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল তক্তগণ ॥ 
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ-সন্ধীর্তন। 
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন? 
চেতন পাইয়া হস্তপদ কাহিরাইল। 
পূর্র্বব বথাযোগ্য শরীর হইল 
এই' লীলায় ছুইটা অদ্ভুত ও জলৌকীক ঘটনার পরিচয় পাওয়া ধার! 
একটা ঘটনা £ রুদ্ধদ্বার উচ্চ প্রাচীরত্রয় লঙ্ঘন করিয়া শ্রীস্রীমহা- 
প্রভুর বহিগমন, এবং অপরটা,_শ্রীজঙ্গে হস্তপদ্াদির সংবরণ,--. 
এই ছুইটী ঘটনাই অলৌকিক ও অদ্ভুত। কিন্তু ইহাতে অবিশ্বাসের 
কোন কারণ নাই। শ্ীভগবদেহ অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ, উত্ত 
প্রাকৃত জগতের দিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন নহে। মহাপ্রভুর অঙ্গের 
পক্ষে এ সকল কিছুই অসস্ভৰ নয়, এমন কি ফোগীদেরও এইরূপ 
বিভূতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে ইহা অবস্তহী: 
অদ্ভুত। সুতরাং অবিশ্বাসীদের ইহাতে অবিশ্বাস হইতে পারে, শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের সুচনা-শ্লোকে লিখিয়াছেন £4- 
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 লিখ্যতে শ্রীল গৌরেন্োর স্তমলৌকিকম্‌। 1 

বৈদদু টং তনুখাৎ শ্রত্বা দিবোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্‌ 
অর্থাৎ ্রগৌরাঙগচন্দরে অতান্ভূত অলৌকিক দিব্যোন্মান চেষ্টা 
হারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের মুখে শুনিয়াই এই 
অদ্ভুত অলৌকিকী লীলা লিখিত হইল। কবিরাজ গোস্বামী 
শ্রীমন্দান গোস্বামিমহোদয়ের প্রসুখাং শুনিয়া এই বুত্বান্ত লিখিয়া- 
ছেন। শ্রীমন্দাস গোস্বামী নিজের কৃত শ্ত্রীগৌরাঙ্গ-স্তধকল্প-বৃক্ষে এই 
লীলা স্থত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বথা £_- 

অন্নদঘাট্াদ্বারত্রয়মুরু চ ভিন্তিত্রয়মহে। 
বিলজ্ব্যোচ্চৈঃ কালিগ্গি কঙ্ুরভিমধ্যে নিপতিতঃ | 
তনুষ্ধংসস্কোচাৎ কমঠ হব ক্ৃষ্ণোরুধিরহাং 
বিরাজন্‌ গৌরাঙ্গে হৃদয় উদয়ন্‌ মাং মঘয়তি ॥ 

“অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তিন প্রকোর্ঠের তিনটা দ্বার উদঘ্া- 
উন না করিয়। এবং তিনটি অন্যুচ্চ প্রাচীর উল্লজ্বন করিয়া কালি- 
জিক গভীগণ মধো নিপতিত হুইয়াছিলেন এবং বিরহ-বৈকলো 
মাহার তবু ম্কুচিত হইয়! কৃর্মের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, মেই 
শ্রাগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া আমাকে প্রমভ করিয়া 
ভুলিতেছেন ।” ইহা সাধুভক্ত শ্রীমন্দাস রঘুনাথের প্রতাক্ষ ঘটনা। 

ভক্তিহীন জ্ঞানীর চক্ষে উপরি উল্ত আখ্যায়িকাটা অবিশবান্ত 
বলিয়' প্রতীত হুইবে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের প্রেম-মাজ্জিত নেত্র 
ইহার 'এক বর্ণও অসত্য বা অসম্ভব বোধ হইবে না। কেন না 
স্বীহাদের অগ্রা্কৃত শক্তির জ্ঞান ও দেই শক্তিতে বিশ্বাম 'নাই, 
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শি উকি সত উসিসপিসিটি লস ০৭ ৯৯৯িসপিিসিটিপিটিপসিট পারি সিল সিসি 


ভাহারা এ এ লং রে রান: শক্তি ও প্রান্তিক নিয়ম নী আর 
কিছুই দেখিতে পান না;_কোনরূপ অলৌকিক ঘটন|। দেবি- 
লেই স্ত্তিত হইয়া! যান। হয়, তাহার নৈসর্গিক হেতু বা নিরম 
অন্সপ্ধানে প্রবুন্ত হন, ন| হর, অমূলক, _-অন্বভাবিক,_মসন্তৰ 
ঘটনা বলিয়া! অগ্রান্থ করেন। অহঞ্কার হইতে কেবল একমাত্র 
আপন জ্ঞানবুদ্ধিরই নির্ভর হয় এবং সেই নির্ভর হেতু অপ্রাক্ৃত দশন 
পরিক্ষট হইতে পায় না। শুদ্ধ তক্তের এরূপ বিড়ম্বনা ঘটে না। 
[ঠিশি বিশ্বা করেন, এক স্থ্ট-স্থিতি-প্রলয়কারিনী চিন্মরী প্রেমো- 
ম্মাদিনী পরাশক্তি প্রতি জড় পরমাণুতে প্রতিক্ষণ প্রেমনৃত্য করিতে- 
ছেন, জীব-শক্তি ও জড়া শক্তি (মারা শক্তি) তাহারই পরিচর্য্যায় 
নিযুক্ত ; কাহারও স্বহগ্বতা নাই। উভয়েই দেই চিন্মরীর আজ্ঞা-. 
ৰাহিকা_ চিন্ময়ীর ষে গতি--এ উভয়েরও সেই গ্রতি। একটা অনন্ত 
সুন্দর অনন্ত মধুর চিন্বয় পরাংপর পুরুষের চরণ-সেবা, তাহার সুখ- 
সাধন ব্যতীত সেই চিন্ময়্ীর অন্ত গতি নাই। তংপরিচারিনী জীব- 
শক্তি ও জড়াশবক্তির ও এ দেবা-কার্ধ্য-নহার্তা ব্যতীত অন্ত গতি নাই। 
পরম পুরুষ ও পরা-প্রকৃতির এই নিতা প্রেমণীলায় শুদ্ধ ভক্তের 
দৃঢ় বিশ্বাস। দৃঢ় বিশ্বাস হেতু তিনি ভক্তি-মার্জিত নেত্রে এইরূপ 
কতশত অস্তুত লীলা নিরন্তর গ্রতাক্ষ করিয়া থাকেন। নিতা- 
লীলার উপাদান কখন অনিত্য হইতে পারে না। জড়াশক্তি ব! 
মায়াশবক্তি কখন চিচ্ছক্তির অনধীন হইতে পারে না । সচ্চিানন্দ- 
ময় অপ্রাক্কৃত দেহ'জড়-রাজোর নিষ্মাধীন নহে, প্রত্ান্ত তাদুবক 
চিচ্ছক্তিই জড় পদার্থের পারিচালিকা ও নিয়্ামিকা। চিন্মন্থ 
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রাঞ্যের নিয়দ ; ্বতন্ধ । সৃতরাং ইহাতে ; অবিশ্বাসের কোনও 
কারণ নাই । 

শ্রই্ীমহাপ্রতূ ই্কুঞ্জ নাম করিতে করিতে সহসা গম্তীরা 
হইতে অদৃষ্ত হইলেন কেন, তিনি দিংহদ্বারে 
গিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন কেন,-_তাহার 
কারণও ৪ চরিতামূতে লিখিত আছে, যথা £-_ 

আচন্বিতে শুনে প্রতু কৃষ্ণবেণুগান । 
ভাবাবেশে প্রভু তাহা করিল পয়াণ 

চেতনা পাইয়া রশ্রীমহাপ্রতু নিজ মুখে এই বৃত্বান্ত প্রকাশ করিয়া 
বলেন। তিনি প্রীপাদ ব্বব্ধূপকে বলিজেন “স্বরূপ, তুমি আমাকে 
কোথায় আনিলে ? আমি কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনিয়া প্রীবৃন্দাবনে 
গিয়াছিলাম, যাইয়া দেখি,-_গোষ্ঠমাৰে ব্রজেন্ত্রনন্দন বেণু বাজাইতে- 
ছেন, তাহার সঙ্কেত-বেণুর রৰে শ্রীমতী আসিয়া দেখা দিলেন, 
তাহাকে লইয়া তিনি কেন্দিকৌতুক-মানসে কুঞ্জ-গৃহে গমন করিলে 
শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারের শিপ্ধিনীরবে আমার চিত্ত আনন্দে বিহবল 
হইয়া পড়িল। আমি বিবশার স্তায় তাঁহার পাছে পাছে যাইতে 
লাগিলাম।? সহসা ঘন্ান্ত গোপীরা আসিরা এই আনন্দ-লীলীয় 
যোগদান.করিলেন, গোপীগণ সহ তিনি বিহার ও হাস-পরিহাস 
করিতে গ্রবুত্ত হইলেন) ইহাদের উদ্ভি-প্রতুাক্তি শুনিয়া আমার 
কর্ণ উল্লাসে নিমগ্ত হঈল। আহা, সেই স্থধামধূর উক্তি ্রতাক্তি 
শুনিয়া, লেই ভৃষশিক্জিনী শুনিয়া কর্ণের যে মহামহোৎসব হইয়া- 
ছিল, তোমাদের কোলাহলে মহ! তাহ! ফুরাইযা গেল। “তোমকা 


_ বিবিধ ভাবাবেশ। 
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জোর করিয়া আমাকে এখানে টানি আনিলে। | ৷ আমি আর ই 
স্থধামধুর করব শুনিতে পাইলাম না, সুধানি,স্তন্দিনী শিঞ্জিনীধ্বনি 
ও মুরলীরব আর গুনিতে পাইলাদ না|” 
প্রভু যন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন তাহার ব্রীমুধ- 
কমল নম্বনাশ্রতে পরিষিক্ত হইতে ছিল, স্তম্তিতকণ্ঠে বাক্য গদ্গদ 
হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যেন গুরুতর শোকাকুলের সার বিবশ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তাহার -কণ্ ক্ষণ- 
কালের জন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল, নয়নের তার! ডুষ্ডূবু হই! পড়িল, 
অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া! ভাবাবেশে গদ্গদ কণ্ঠে 
তিনি বলিলেন “ম্বরূপ সেই সুধামধুর ধ্বনি গুনিবার জন্ত আমার 
কর্ণ যেন তৃষ্ণায় আকুল হইতেছে, তুমি আমার এই' তৃষিত কর্ণের 
রসায়ন স্বরূপ একটা শ্লোক বল,--গুনি !” 
প্রীপাদ স্বরূপ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া! পড়িতে লাগিলেন £-_ 
কা স্তর্ঙগতে কলপদামৃতবেণুগীত- 
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেৎ ভ্রিলোক্যাম্‌। 
ত্রলোক্যমৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং 
যদেগাদ্বিজদ্রমমূগাঃ পুলকান্তবিভ্রন্‌ ॥ 

( শ্রভাগবত ১২৯৪০) 
প্ীপাদ স্বরূপের ক স্বভবতঃই অতি মধুর। তিনি ভাবরসে বিবশ 
হইয়া অতি মধুর স্বরে ্ীতাগবতীয় এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন। 
পাঠ করিয়া! নীরব হইলেন। . প্ীপাদ স্বরূপ নীব্বব হইলেম বটে? 
কিন্তু ইহাতে ভাবনিধি মহাগুভ্র হয়ে ভাবের শত শত তর 


৩০৮ গম্তীরায় শ্রীগৌরাক্ষ 


উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিল। তিনি আবার আত্মহারা হইলেন, গোপা- 
তাবে আবিষ্ট হইয়া রাসে প্রবিষ্ট হইলেন, কৃষ্ণের উপহামময় উপেক্ষা 
বাক্য শুনিরা! গোপীদের যে ভাব হইর়াছিল, মহাপ্রভু তগ্ভাবভাকিভ 
হইলেন এবং রোষভরে ৰলিতে লাগিলেন £-- 


নাগর, কহ তুমি করিয়া নিশ্চয় । 
এই ব্রিজগত তরি, আছে যত ঝোগ্যনারী, 
তোমার বেণু কাহা৷ না আকর্ষর ॥ 
কর রকে বেণুধবনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি ফোগিনী, 
দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন। 
উৎকণ্ঠ। বাঁড়াইয়া, আধ্য পথ ছাড়াইয়া, 
আনি তোমায় করে সমর্পণ 1 
ধর্ম ছাড়াও বেদুদ্ধারে, হানি কটাক্ষ কামশরে, 
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও । 
এৰে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ, 
ধার্মিক হঞা ধর্ম শিখাও॥ 
অন্য কথ। অন্য মন, বাহিরে অন্ত আচরণ, 
এই সৰ শঠ-পরিপাটা । 
তুমি জান পরিহাস, নারীর হয় সর্বনাশ, 
ছাড় এই সব কু্টীনাটা। 
বেগুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে, 
অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্িত। 


নি্যোরাদ ৩০৯ 
তিন অমৃত হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, 
কেমন নারী ধৰিবেক চিত। * 
মহাগ্রতু শ্রীকুষ্চের প্রতি ওলাহন করিয়া মরোধে ষলিতে 
রি নাগর তুমি আমাদিগকে পাতিত্রাত্য ধর্ম শিক্ষা দিতেছ্: 
জিজ্ঞাসা করি এই ভ্রিজগতে যত যত পতি ব্রতা আছেন, তোমার 
'বেণুধবনি শুনিয়া কাহার চিত্ত আকৃষ্ট না হয় ? তুমি বেণুধবি 
করিলে জগতে কোন্‌ নারী স্থির থাফিতে পারে ? তোমার বেণুধবনি 
সিদ্ধমন্ত্ররে যোগিনীস্বরূপিণী দূততীবিশেষ। বংশীধ্বনি দূতীরূপে 


* এই ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যার ব্ীত্ান্যায়ী একটুকু পূর্বভাদ আছে, ষখ! 

চক্লিতাম্বতে 
কৃষ্ষের মধুর স্থান্তাবাণী, ত্যাগে তাহ! সত্য মামি, 
'রোষে কুষ্ে'দেন ওলাহুল। 

অর্থাৎ কৃষ্ণের পরিহাস বাঁক্য গোগীরা! দত্য বলিয়। মনে করিলেন । গৌগীনভাব- 
ভাবিত মহাপ্রতুও সেই ভাবে প্রীবৃষ্কের পরিহাস বাক্যকেই সত্য বলিয়া মনে 
করিলেন এবং তাহার আদেশ লঙ্বন করিলেন । অর্থাৎ তিনি যে “ফিরিয়া যাও” 
বলিয়। আদেশ করিয়াছিলেন এই আদেশে বিচলিত না৷ হইয়া রষ্ট হইলেন এবং 
কক্ষের প্রতি ওলাহন দিয়া উদ্ধৃত শ্রীভাগবতীয পদ্ঘের ব্যাখ্যাবাক্যে-উক্ত পদের 
স্ডাবানুসান্নে প্রলাপ করিতে লাগিলেন । 

এস্থলে যে.রোফের কথাটুকু প্রীচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রীভাগবতের 
পুজ্যপাঁদ টাকাঁকার প্রীঘৎ সনাতন গোন্বাগিমহোঁদয় বৃহৎতোধিণী টাকায় লিখিয়।- 
ছেন :-_ “তত্র মদৈস্তরোষমাহঃ1” লঘুতোধিণীতেও এই কথাই লিখিত আছে 
ছবে শব্দের বিপর্যস্ত বিস্তাস কর! হইয়াছে মাত্র যথ।-“সরোধদৈত্ঠমাহ।” 


৩১০ গভভীরায় প্রীগৌরা্ 


পাস ১০ ৯ ০৯৮৯৫ সিএ সত এ্তি৯তাশাখি তিতাস পিপাসা 


নারীদের শরবণরনধ, প্রবেশ করিয়া উহাদের চি আনিয়া তোমার 
চরণে অর্পণ করে উহাদের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া উহাদিগকে আধ্যপথ 
হতে বিচ্যুত করে এবং তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া দেয়। তুমি 
বেণু দ্বারা লোকের ধর্ম নষ্ট কর এবং কটাক্ষশরে উহাদের লজ্জা 
'য়াদি দুরে অপসারিত কর। তোমার বেণু দ্বারা তুমি নারীধর্মের 
সর্বনাশ কর, এক্ষণে ধার্মিক হইয়া আমাদিগের নিকট ধর্শা-শিক্ষা- 
চ্ছলে পতিত্যাগের দোষ-কীর্তন করিতেছ। বল দেখি, ইহাতে 
আমাদের কি দোষ ? তোমার মনে এক, মুখে আর, আচরণ আবার 
আরও স্বতন্ত্। শঠপারিপাটা বিলক্ষণরূপেই তোমাতে আছে। 
তোমার পরিহানে যে রমণীদের সর্বনাশ হয়! এই সকল কুটিনাঁটি 
এখন ত্যাগ কর। তোমার বেণুনাদ এক অমৃত, তোমার বচনও 
মৃত, আবার তোমার ভূষণ শিক্জিনীরব অপর এক অমৃত,। এই 
তিন অমৃত কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া কর্ণ ও মন প্রাণ হরণ করে। 
ইহাতে নারীগণের চিন্ত কিরূপে স্থির থাকিবে? | 
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যাবলম্বনে প্রলাগ করার পরে মহাপ্রভু 
কিয়ংক্ষণ ভাবাবেশে নীরব রছিলেন। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাভাব 
তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তগ্ভাবে ভাবিত হইয়া 
২কগ্ঠান্ছচছক একটা শ্লোক পাঠ .করিলেন। শ্রীচরিতামুতে এই 
স্থানে শ্রীগোবিন্দলীলামুতের একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা £_ 
. শদজ্জলনিস্বনঃ শ্রবণহারিসচ্ছিঞ্জিতঃ 
: সনন্্রসসথকাক্ষরপদার্ভ্্যুক্তিকঃ 1* 


২৯ সনর্কাক্ষরপনারবতগ্যুক্িকঃ-_ ইহাতে জানা যাইঙেছে যে প্রাক 
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তত সিসি স্পা পাসপিসিপিসপািাি পিসি পপি সিসি পিন এপস ৯৫৯৩ সস্তা পাত সিনা 


রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদগনহারিবংশীকলঃ 
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণম্পৃহাম্‌। 


শ্রীরাধা বলিতেছেন, “সখি! ফাহার কধ্বনি জলদগন্তীর, বাহার 
ভূষনশিঞ্জন শ্রতিহর, বাহার ৰাকা পরিহাসমক্ধ ও মধুর তঙ্গীময়, 
এবং ধাহার যুরলীরব রমাদি বরাঙ্গনাগণের হৃদয়হারি, নেই 
মদনমোহন আমার কর্ণম্পৃহ। বিস্তার করিতেছেন” শ্রীচরিতা- 
মুতের গদ্যে এই শ্রোকের যে তাংপর্যা*য় ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, 
তাহা এই £-- 


১। নবৰন ধ্বন জিনি, কণ্ঠের গন্তীর ধ্বনি, 
যার গানে কোকিল লাজায়। 
তার এক শ্রতকণে, ডূবান্ধে জগতের কাণে, 


পুনকাণ বাহুড়িয়া না যায় ॥ 
কহ সথি কি করি উপায় । 

রুষ্চরস শব্দ গুণে, . হরিল আমার কাণে, 
একে না! পায় তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ 








রা 


লোকের “বচনে” রন প্রকাশ পার, কিন্ত শ্রীকৃষেটর বচনের অক্ষরগুলিও রস- 
সচক। সেই অঙ্গরগুলিগ্রথিত পদের অর্থকৌশলময়ী উক্তিও অন্ত বলিম্না 
বণিত হইর/ছে। টীকাকার এই স্থলের আরও ছুই প্রকার অথ” করিয়াছেন, 
ষথা £__ধথ| রদদৃচকাক্ষরপদার্বতঙ্গ্। সহ বর্তমানোকতিরস্ত। যদ্ধ! সনশ্বরমহ্ছচক।- 
ক্ষরপদার্বানাং ভঙ্গী ভঙ্গ বান্‌ লহ্রীমান্‌ অর্থানম্মরসসমুদ্র: তদ্দপো[ুিধদা সঃ 

॥ | 


৩১২ গম্ঠীরায় রা 


্ ৮ সিস্ট পপি স্পি্পিস্াটি সি উ সিপাসিসাটি- উর সি ৩ ভাপা ৯ ািসিপসছিনিউিত ১৪৬ এট পপ ৪ না পি 


২। ॥ হুর কিক্িণি-ধ্বনি, হংমসারদ জিনি, 
কন্কণ-ধবনি চটক লাঁজায়। 
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাঁণে, 
অন্য শব সেকার্পেনাযায়॥ 
৩। সেই শ্রীমুখ ভাষিত অমৃত হইতে পরামৃত, 
ক্িত কপ্পুর তাহাতে মিশ্রিত । 
শব অর্থ দুই শক্তি, নানারস করে ব্যাক্তি, 
প্রত্যক্ষরে নম্বিভূষিত ॥ * 
সে অমুতের এক কপ, কর্ণচকোর-জীবন, 
কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে । 
ভ'গ্যবশে কত পায়, অভাগ্যে কভু না পাক, 
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥ 
৪ | যেবা বেণু কলধবনি, একবার তাহ শুনি, 
জগন্নারী চিত্ত আউলার। 
নীবি বন্ধ পড়ে খসি, বিন! মূল্যে হয় দাসী, 
বাউলী হঞা কৃষ্ণ পাশে ধায়॥ 


* মুল শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যে “পদার্থ” পদটা আছে উহার 
সন্ধিবিচ্ছিন্ন কর! হইলে পদ ও অর্থ এই ছুইটী শব্দ পাওয়া যায়। পদ ও 
অর্থের সাহায্যে ভাষাদ্বার। প্রকাশযোগ্য রসের অভিব্যক্তি হইয়৷ থাকে । ভ।ষার 
দুইটা শক্তি-_একটি শব শক্তি, অপর--উহার অর্থ-শক্তি। অল্লম্কারশীস্বাভিজ্গণ 
এই নিমিত্ত শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের আলোচনাদ্বার। ভাষার দুই শক্তির 
সবিস্তার বর্ন! করিয়াছেন। 
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এটা ন পাা৯ি৯০৯৮১ ৮৯৯৭ ১৮০৯ ০৯ ৪৯ পি পপন পপ পপ পা পথও 


যেবা লক্ষ্মী ঠাকুরা!ণী, তিহো! কাকলী শুনি, 
কষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায় । 
ন] পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণাতরঙ্গ, 
তপ করে তবু নাহি পায় ॥ 
এই শব্ধামূত চারি, যার হয় ভাগা ভারী, 
সেই কর্ণ ইহা করে পান। 
ইহা যেই নাহি শুনে, সেই কাণ জন্মিল কেনে, 
কাণাকড়ি সম সেই কাণ॥ 
কি প্রকারে পঞ্চজ্ঞানেন্দিয় দ্বারা শ্র.কৃষ্ণমাধূর্য্য সম্ভোগ করিতে 
হয়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ প্রেমিক ভক্তগণের নিমিত্ত তাহার উপদেশ 
করিয়াছেন। ব্যাখ্াত শ্লোকে ও পঞ্চবাখ্যায় আমরা কর্ণগ্রাহা 
শবদ-মাধুর্যোর আশ্বাদন-লালসার বিষয় জানিতে পারি। এই 
ব্যাখ্যার অতি স্পষ্টভাবে চারি প্রকার শব্ামৃতের উল্লেখ করা হই- 
য়াছে, তদ্ঘথা £- 
১। কণ্ঠনাদ। ২। শিঞ্জিনী নাদ। ৩। সনন্খ্বরসমূচকা- 
ক্ষরপদার্থভঙ্কাক্তি। ৪8 | বেণুনাদ। 
ইতঃপৃর্ষের শ্লোকব্যাখ্যায় তিন প্রকার অমুতের কথা বলা 
হইয়াছিল যথা £-- 
১। “বেণুনাদামৃত।” ২। “অমৃত সমান মিঠাবোল।” 
৩। “ভূষণ শিক্ষিত? | 
ভাবোৎবর্ষের ক্রমিক বৃদ্ধির সহিত মাধুর্যয-গ্রহণের সাণর্থা 
বৃদ্ধি পাইয়! থাকে । এস্থলে “সনর্রসস্থচকাক্ষরের পদার্থভুস্্ুক্তি” 
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পিসি 





প২প৯সি১িসিসিপিশার্সিউিিসিপিিসিসিসিসিসপা্সি্পিস১০৬৯২ ০৯৫১ িসিপিিিিসিসিিপপ৯ ৯ 


নামক আর একটা অমৃতের অতৃভূতি স্পইতঃই হচিত হইয়াছে। 
এই অমৃত শ্রবণেক্িয়ের আস্বাদ্ত । শ্রীকৃষ্ণের মধুময় ভাবরাজ্যের 
ইহা এক বিশিষ্ট বৈভব,-- একবার এ রস-মাধুরধ্য আস্বাদনে প্রবৃত্ত 
হইলে উন্তরোন্তর নিত্য নব ভাবের অনুভব হইয়া থাকে । 
্রীপ্রীমহা প্রভুর প্রবন্তিত বৈষ্ণব ধর্মের চরম পরিণতি 
রী ্ীভগবন্রসাস্বাদনে। পরমমাধুরধ্যময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রপ-শন্দ- 
গন্ধ-ম্পর্ণ__দব্ববৈষবের পক্ষে কেবল অত্রমানের বিষম্ঘ নহে-_ 
আস্বাদনের বিবয়। লীলারসময় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় লীলায় এই তত্ব 
পরিকছুট করিয়াছেন। তিনি শ্ীক্কষ্ের শবমাধুর্ধারসাস্থানন প্রমন্ত 
হইয়া তন্বিষয়ে প্রনাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রলাপের 
ফলে ক্রনশঃই উদ্বেন বাড়িরা উঠল,_-কেবল উদ্বেগ নয়, উদ্দধগের 
সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুল ভাব ষুগ্রপৎ উপস্থিত হইল। যথা 
শ্রীচরিতামতে £_- 
করিতে পরছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব, 
মনে কাহো নাহি অবলম্বন । 
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ওংসুক্া, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি, 
মনোভাব হইল মিলন ॥ 
ভাবশাবলো রাধা উক্তি, লীলাশুকে হৈন স্ডৃপ্তি 
দেইভাৰে পড়ে এক প্লোক। 
উল্লাসের সামর্থ, সেই শ্লোকের করে অর্থে, 
সেই অর্থ না জানে সব লোক ॥ * 


৯৯ - শুই লু ্্বু্ার্াশ্াাাাাা 


২ ৯উর্কে।প্রতুতির লক্ষণ উদর ত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :__ 
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ভাবনিষি মহাপ্রভুর তাবরাশি সমুদ্র তরঙ্গের সায় অনন্ত 
এবং নিরন্তর উদ্বেলিত। তাহার পার্ষদ ভক্তগণ তাহার বিবিধ ভাব 
অনভব করিতেন। প্রাকৃত হৃদয়ের ভাবই ভাষায় প্রকাশ কর! 





উদ্বেগ মনসঃ কম্পত্তত্র নিশ্ব।সচাঁপলে। 
স্ত্তচিস্তীশ্র-বৈবর্ণয-স্বেদোদয় উদীরিতাঃ ॥ 
অর্থাৎ মনের উদ্বেগে দীর্ঘনিষ্বাসত্যাগ, স্তত্ততা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ ও শষ 
প্রন্থতি হইয়। থাকে। 
ইষ্টানবাপ্তিঃ প্রারন্তকার্যযািদ্ধিবিপত্তিত:। 
অপরাধাদিতোহপি স্যাদনুতাপো বিষগনতা ॥ 
অভ্রোপায়সহায়াসন্ধিশ্চিন্ত। চ রোদনং | 
বিলাপস্বাসবৈবর্ধামুখশোষাদয়োইপি চ॥ 
অর্থাৎ, ইষ্টবস্তর অপ্রাপ্ত, প্রারন্ধ কার্ধের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি 
হইতে যে অনুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের 
অনুসন্ধ।ন, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বান, বৈবর্ণা ও মুখশৌষ।দি হইয়। থাকে । 
শীস্্াদীনাং বিচারোথমর্থনির্ধীরণং মতিঃ | 
অত্র কর্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদ। | 
উপদেশশ্চ শিষ্যাণামুহাপোদয়োহপি চ॥ 
'অর্ধাৎ, শান্ত্রাদির বিচীরোৎপন্ন অর্থ-নির্দারণকে মতি কহে। ইহাতে সংশগ্ন 
ও ভ্রমের ছেদন হেতু কর্তব্যকরণ, শিষাদিগকে উপদেশ দেওয়া! এবং তর্ক বিতক 
প্রভৃতি উপজাত হয়। 
কালাক্ষমত্মমৌৎমথকযিষ্টেকষাপতিম্প হাঁদিভিঃ। 
মুখশোবত্বরাচিন্তানিশ্বাসস্থিরতাদিকৃং ॥ 
অত] বস্তর দর্শনম্প হাঁ ও প্রাপ্তিম্প্‌হা। শিমিত্ত গে কাদবিলথের৪ অনহিক হু 
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পা পিস্পিস্পাপাপিসপিসিসপিসপিপাসিপি১ পাপ প্লাস পাপা, ০ 


যায় না, অপ্রাককৃত ভাব তো একেবারেই প্রকাশিত হইতে পারে 
না। কিন্তু সর্ধবোপরের কথা এই যে, শীশ্রীমহাপ্রভূ স্বভাবতঃই 





ভাহাকে উৎস্থক্য বলে। ইহাতে মুখশোধ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বীস এবং স্থিরতাদি 
হইয়। থাকে । 
ত্রাস: ক্ষেভে হাদি তড়িদঘোরসাত্োগ্রনিঃস্বনৈ2। 
পাশ্স্থালম্বরোমাঞ্চ কষ্পত্তস্তত্রমাদিকৃৎ ॥ 
ন্বর্থাৎ বিদুৎ বা ভয়ানক প্রীণিগণেব প্রথর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে 
ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। এই ত্রাসে পার্বস্থ বস্তর আলম্বন রোমাঞ্চ, 
কম্পস্তস্ত এবং ত্রমাদি হইয়া থাকে। 
ধৃতি; স্তাৎ পূর্ণত। জ্ঞানছুঃখাভাবোত্বমাপ্তিভিঃ। 
অপ্রীপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশৌচনাদিকৃৎ ॥ 
অর্থাৎ ভগবছুভব ও ভগবৎসন্বন্ব রূপ জ্ঞানদ্বারা দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তপ্রাপ্তি 
অর্থাৎ ভগবৎসন্বন্ীয় প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পুর্ণতা ( অচাঞ্চল্য ), তাহাঁর না 
ধুতি, ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত ছুঃখ হয় না। 
যা স্যাৎ পূর্বানুতৃতার্থ প্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়! | 
দৃঢান্যাসাদিন! বাপি সা স্মতিঃ পরিকীন্তিতা ॥ 
ভবেদত্র শিরঃকম্পো জ্রবিক্ষেপ্দয়োইপি চ ॥ 
অধাঁং সদৃশ-দশন অথবা দৃঢ়ান্যাসজনিত পূর্ববানুভূত অর্থের যে প্রতীতি 
হয়, তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং জবিক্ষেপাদি হইয়! থাকে। 
শবলত্রং তু ভাবানাং সংমর্দং স্যাৎ পরল্পরং | 
অংাঁৎ ভব সকলের পরম্র সম্মর্দের নাম শাবল্য। 
উন্মাদে হৃদ্ভ্রমঃ (প্রীঢ়ানন্দাপদ্ধিবহ্ণদিজঃ। 
অত্রাষ্টহাসো! নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থ-চেষ্টিতম্‌ ॥ 
। প্রলাপধাবনক্রোশবিপরীতক্তিয়াদয়ং ॥ 
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ভাবগন্তীরন। সেই অগাধ গম্ভীর ভাব-রাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাক্কত 
জনের পক্ষে অসন্ভব। তথাপি তিনি কা করিরা তাহার ভক্ত- 
পরম্পরার কতকগুলি বিশিষ্টভাবের লেশাভান এজগতে প্রকটন 
করিন্নাছেন। ভক্তগণ তাহ! পাইরাই কৃতার্থ হইরাছেন। 
দিব্যোন্মাদে মহা প্রভুর হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নিমিন্ত নিরন্তর ব্যাকুল, 

সাগর-তরগ্গের সায় ভাবতরঙ্গে তাহার হৃদয় অনবরত বিক্ষুদ্দ। 
এই সকল ভাব-তরক্গষের পরম্পর প্রতিঘাতই “ভাবশাবল্য” নামে 
অভিহিত। তাহার হৃদরে কত ভাবের উদয় হইত, মুহূর্তে মুহূর্তে 
কত ভাবের উদগম ও কত ভাবের লয় হইত, আবার ধুগপং ক 
ভাবের শাবল্যে সেই সমুদ্-প্রশান্ত ও সমুদ্র-ন্তীর প্রেমময় হৃদয়ে 
ভাবতরক্ষের যে সনরলীল। অন্ষ্টিত ভইত, তাহার লেখাভাসের 
ধারণা করাও আমাদের ন্তায় জীবের পক্ষে অপন্তব। এই অবস্থার 
তিনি সমর সময়ে ভাবাবেশে এক একটী শ্লোক পাঠ, করিতেন 
এবং উহার ব্যাখা! করিতেন, পর কারুণিক পার্শচরগণ তাহা 
লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। এই অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকর্ণা- 
মৃতের বে একটা গ্লোক বলিয়া উহার ব্যাখা! করিয়াছিলেন, নিয়ে 
তাহ! উদ্ধৃত করা হইতেছে যথা £-- 

কিমিহ কৃণুমঃ কন্ত বূমঃ কৃতং কৃতমাশয়! 

কখয়ত কথামন্তাং ধন্যামহো হ্ৃদয়েশয়ঃ 





অর্থাং অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত হদত্রমকে উন্মাদ বলে 
এই উন্মাদ অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্যচিষ্টা, প্রলাপ, ধারন, স্লীংকার এবং 
বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়! থাকে 


১৮ গম্ভীরায় প্রীগৌরাঙ্গ 


মধুরমধুরশ্মেরীকারে মনোনয়মোংসবে 
কপণকূপণা কৃষ্েে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে। 

প্রথমতঃ আবেগোদয়ে শ্রীমতী বলিতেছেন, “সখি, আমি 
কি করিব, কি করিয়! তাহার দর্শন পাইৰ ? এই বলির] তাহাদের 
মুখপানে তাকাইলেন, 'দেখিলেন সখীরা সকলেই অতি ব্যগ্র, 
ইহাতে তাহার চিন্তার উদয় হইল, তখন বলিলেন, “তবে 
আমান এই যাঁতনার কথা আর কাহাকেই বা বলি, ইহারাও তো, 
দেখিতেছি আমারই মত আকুল হইয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থার 
আমার পক্ষে কি উপায় অলম্বনীয়, তাহা অপর কাহাকেই বা 
জিজ্ঞাসা করি ? এই কথা বলিতে বলিতে পিঙ্গলার কথা স্মরণে 
“মতি আখ্যা” ভাবোদগম হইল। তথন তিনি মনে করিলেন, এমন 
শঠের প্রেমে আবদ্ধ হুইয়! ভাল করি নাই, “আশাহি পরমং ছুঃখম্‌* 
পিঙ্গলা বলিয়াছিল আশাই ছুঃখের কারণ, নৈরাগ্তই পরম নখ । 
সেই শঠের আশায় যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর “আশা করিব 
না” ইহা বলিতে বলিতে ঈর্ধার উদয় হইল, তখন বলিলেন “তবে 
আর সেই 'অকৃতজ্ঞের কথা লইয়! কালক্ষেপ করিব কেন? অপর 
কোন সংগ্রসঙ্গ করাই ভাল।” 

এই কথা ভাবিভে না ভাবিতে হৃদয় যেন ,কামশরে বিদ্ধ 
হইয়া উঠিল, তখন হাতে বক্ষ আচ্ছাদন করিয়! বলিতে লাগিলেন 
“সথি তাহার কথা হৃদয়ে আর স্থান দিব না মনে করিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু হায় এখন আমার হৃদয় যে কামশরে বিদ্ধ 
হয়া গেল, এখন প্রাণ যায়, কি করি?” পরক্ষণেই আশ্র্যযা্িত 
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হইয়া বলিলেন, যাহার বা রাত ভাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া, 
ছিলাম, এই যে সে আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে । এখন কি 
করি, কৃষ্ণকথা ভাগ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু 
নয়নোংসবন্বরূপ, সাক্ষা্মন্সথমদনন্বরূপ, সুমধুর কৃষ্ণের জন্ত 
আমার উৎকণ্ঠাময়ী অভিদীনা ডৃধণ অনুক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।” 

এই গ্লোকে ভাবশাবলোর উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে । উল্লিখিত 
গ্ধ ব্যাথ্যাটা উঠল কবিরাজ গোস্বাশীর শ্রুকুঞ্ণকর্ণামৃতব্যাখ্যাবলগ্নে 
লিখিত। রচরিতামৃতের ব্যাখা পদটা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 
তদ্যথা £--. 


এই কৃষ্চের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে, 
গ্রাপ্তুপার চিন্তন না যায়। 
যেবা তুমি সথীগণ, বিষাদে বাউল মন, 


কারে পুছে!, কে কহে উপায় ॥ 
হাতা সখি! কি করিউপায়? 
কাহা করো কাহা যা, কাছা গেলে কৃষ্ণ পা, 
কৃষ্ণ বিশ্ত প্রাণ মোর যায় ॥ ॥ ও 
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়, 
বলিতে হেল মতি ভাবোদগম। 
পিক্গলার বচন স্থৃতি, করাইল ভাব:মতি. 
তাতে করে অর্থ নির্ধারণ ॥ 
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের জাশা ছাড়ি দিখে, 
আশা ছাড়িনে হুখী হয় মন। . 


্্তীরা শ্রগৌরাঙ্গ 


২০৯ পসসিসিাতিিসিসতএিসিশিতি ৯৯০৯৮৭৯। 


ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, অন্ত বা; ধন্য, 


যাতে কৃষ্ণের হয় বিশ্মরণ। 

কহিতেই হৈল স্থবৃতি, চিন্তে হৈল কুষ্ণ্কুপতি 
সথীকে কহে হইয়া বিশ্মিতে। 

ষাহে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে, 
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ 

রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান, 
কামজ্ঞানে ত্রাম হৈল চিন্তে । 

কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে, 
এই বৈরি ন! দের পাশরিতে ॥ 

ওংস্থক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্য ভাবসৈন্তে, 
উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে। 

মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ, 
দুঃখে মনে করে ভর্সনে ॥ 

মন মোর বাম দীন, জল বিশ্ব যেন মীন, 
কৃষ্ণ বিন্থু ক্ষণে মরি যায়। 

মধুর হান্ত বদন, মনোনেত্র রসায়ন, 
_.. কৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ 

হ। হ1 কৃষ্ণ গ্রাণধন, হা হা পল্মলোচন, 
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর। | 

হা হ' শামহুনদর হা হা গীতাঙ্ধরধর, 

হা হা রাসবিলাস নাগর ॥ 
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ক্কাহ! গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহা যাই, 
এত কহি চলিল ধাইয়া। 

স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রস্থরে আনিল ধরি, 
শিজস্ানে বসাইল লৈম্বা ॥ 

ক্ষণেকে প্রতুর ৰাস্থ হেল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল, 
স্বরূপ! কিছু কর মধুর গান। 

স্বরূপ গায় বিষ্ভাপতি, গীত গোবিন্দের দ্নিতি, 
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ & 


অতংপৰে শ্রচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন £-_ 


এই মত মহাপ্রভুর প্রতি রাত্রি দিনে | 
ভন্মাদ-চেষ্টিত হস গ্রলাপ-বচনে ॥ 
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার | 

সহ মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ 
জীৰ দীন কি করিবে তাহার বণন । 
শাখাচন্ত্র স্তায় করি দিগৃদরশন ! 

ইহ! যেই শুঁনে তার জুড়ান্ধ মন-কাণ। 
অলৌকিক গৃঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান ॥ : 
অদ্ভুত নিগুঢ় €প্রমের মাধুধা নহিম! । 
আপনি আন্বাদি গ্রভৃ দেখাইল সীমা ॥ 
অন্তত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য । 

এছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্ত? 
২১ 


- ৩১১ গম্ভীরার গৌরাঙ্গ 
সব্বভাবে ভজ লোক চৈতগ্-চরণ ॥ 
যাহা হেতে পাকে কৃষ্ণ-প্রেমাম্থত ধন ॥ 
আমাদেরও গ্রার্থনা। সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গচরণের শরণ গ্র»ণ 
কফরিষা প্রেমধন লাভ করুর । প্রেমের অভাবে জগতের অমিল, 
প্রেমই সর্বমঙ্গলের নিদান ॥ আগৌরাঙ্গচচরণ হইতেই সেই ৫প্র' 
মঙ্গাকিনীর উদ্তভব। 
শ্রীচরিতামৃতে শ্রক্কষ্ণ-বিরভকা কুল মহা প্রভুর দিব্যোন্বাদ নানা 
প্রকাজে বর্ণিত হইয়াছে । পরম কাঁরুণিক গ্রন্থকার কোথা ও উদ্া- 
রণ দ্বারা তান-বিশেষ প্রস্কুট করিঝ়া 
তুঁলিয়াছেন, কোপাও বা তাহার প্রলাপের 
মন্ত্র কাষাষয় পদে বিবৃত করিয়াছেন, কোথাও কা জাবার কেবল 
ইঙ্গিতে এই মহিক্সী লীলার জাভাস পিয়া রাখিয়াছেন। গ্রন্থকার 
আলিতেছেন £-- 
ছাগশ বংসরে যে লীলা ক্ণে ঈণে। 
অতি বাহুলা' ভয়ে গ্রন্থ না টকল লিখবে 1 
পুর্বেব যেই দেখাঞাছি দিগ দরশন 1. 
তৈছে জানিহ বিকার-গ্রলাপ-বর্ণন ॥ 
ভাবের চিত্র ভাষার অ'কিয়া তোলা অসম্ভব 1 প্রাকৃত লোকের 
প্রকৃত ভাবই তাঁষায় ফোটে না, সাধারণ ষানুষের হৃদয়জাত প্রেমের 
স্তাবটুন্ধ প্রকাশ করার জন্যই ভাষা গুজিয়া পাওয়া যাঁয় না। তাই 
আমার মনে হয়,ঠ্রেমের তাষা_কেবল অশ্রজল, আনমনে? অশ্রু, 
'িরাননোঁও' অঞ্জ ;--সস্তোগে অশ্রু, বিরছেও অশ্র। /একবিনা 


সমুদ্রে পতন ও মুচ্ছী 
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্রেদাশ্রডে € প্রেমের নিবি বিপুলকাহিনী নংযতভাবে নিহিত, থাকে ] 
ভাবুকের ভাবগ্রণ হৃদয়ে মে বিশাল ভাব গ্রতিফলিত হয়। কিন্ত 
সেই লান্কেতিক নীরঘ ভাষা অপরের ছুধিগমা। মাধারণ লোকের 
লাধারণ প্রেম লম্বন্ধেই এই কথা। কিন্তু ভগবংপ্রেম সেই প্রেমের 
একমাত্র উৎম। শ্রীবৃন্দাৰনীয় প্রেম-.মানব ভাষায় বর্ণনীয় নছে। 
তাই শ্রীচরিতদ্থতকার লিখিয়াছেন,- 
প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন । 
টা ধরিতে চাহে যেন হইয়া ঝামন ॥ 
বাষু ষৈছে দিন্ধু জলের হরে এক কণ। 
কষ্ধ-গ্রেমকণের তৈছে জীবের স্পর্শন | 
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তর অনন্ত । 
জীব-ছার কাহা! তার পাইবেক অন্ত 
মান্থাষের ভাষায় এপর্যন্ত ষে সকল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে অতীক্দ্রিয় জগতের তথ্যময় এমন প্রকৃত তা অতি অল্পই 
মানুষের মমাজে অভিবাক্ত হইয়াছে। প্রেমের ধিকার গ্ররতই অবর্ণ- 
নীয়। শ্রীল কৰিরাজ শ্রীন্রীমহাপ্রভূর প্রেঘোন্মাদ বর্ণনা ক্ষরিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া! দেখিলেন, তাহার মানস লেজ-লমক্ষে প্রেণেক্স এক 
উত্তাল তরজময় মহালাগর ;_-লে সাগন্প অসীম, অনন্ত, ছুষ্পার ও 
তরম্পর্শ। তিনি বিশ্মিত, স্তত্তিত ও অবশ হুইয়া পড়িলেন, 
তিনি বুঝিলেন যে কার্যে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা মানুষের 
ভাষার অতীত, মানুষের ধারণারও অতীত ।. তাই তিনি অতি স্প$ 
ভাবায় গরম সত্য প্রকাশ করিয়া লিখিলেন-- 


৩২৪ পন্ভীরায গৌরাঙ্গ 
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ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত। 
জীব ছার কাহ। তার পাইবেক অন্ত ॥ 
শীল কবিরাজ মানস-নেত্রে প্রেমনিন্ধু প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন, 

উহার তরঙ্গ-রঙ্গ-তর্দ দেখিরা বিহবপ ও শ্তম্তিত হইয়াছিলেন, 
লিখিতে লিখিতে তাহার লেখনীর গতি প্রথমে ধীর মন্থর এবং অব- 
শেষে স্তম্ভিত ও স্থগিত হইয়া পড়িরাছিল। তিনি স্বকীয় অসমর্থ ঠ1 
বুঝিতে পারিয়া লিখিলেন £-- 

জীব-ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত। 

তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে বামনের চাদ ধরার ন্যায় তাহার 

এই উৎকট প্রয়াস অতীব নিক্ষল। বাঘু যেমন অসীম অনন্ত সিন্ধু- 
বের কণামাত্র গ্রহণ করে, তদতিরিক্ত ধারণ করিতে আর সমর্থ 
হয় না এবং তাহাতেই তাহার তাপ দূরাভূত হয়, নিজে স্থশীতল 
সয় এবং জীবদিগকে শীতল করে; জীবও সেই প্রকার বনু 
ভাগাফলে শ্রীরু্জ-প্রেম-সাগরের কণামাত্র স্পশ করিতে পারলেই 
কৃতার্থ ও বিবশ হইয়া পড়ে । যাহা ধারণায় আনা অসম্ভব, কে 
কখন তাহা বর্ণনা করিয়া অপরকে বুঝাহতে পারে ? সমুদ্রগম্ভীর 
ও সমুদ্রবিশাল এই আগৌরাঙ্গের দিবোন্মাদের মহাভাবের কণ। 
মাত্র পরিগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু তথাপি 
শরম কারুণিক শ্রীল কবিরাজ গোগ্ামীর কৃপায় এই অপার 
গস্থীর লীলারসামৃতসমুদ্রের নাম শ্রবণ করিতেছি এবং শুকের পঠ- 
নের স্তায ঠাহার লিখিত কথা পাঠ করিরা আত্মশোধন করিতেি। 
তিনি নিজেই লিখিন্বাছেন £ _ 


দিব্যোযদ ৩১৫ 
জীব হঞা। করে ধেই তাহার বর্ণন ৷ 
আপন শোধিতে তার ছোয় এক কণ ॥ 
লীলা-বর্ন করার সৌভাগ্য আমার নাই, কেবল গুকের পঠ- 
নের স্তাক় শ্রীচরিতামূতের বর্ণনা পাঠ করিয়াই কুতার্থ হুইতেছি । 
শ্রচরি তামুতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে যে অদ্ভূত মহীয়দী লীলার উল্লেখ 
করা হইয়াছে, তৎসন্বন্ধেই এক্ষণে ছুই একটী কথা স্মরণ করিয়া 
আম্মশোধনে প্রবুন্ত হইব। 
দিবোন্মাদ অবস্থায় শ্রীশ্রমহাপ্রভ প্রার়শঃই আ্রীমন্ভাগবতের 
দশমস্কন্ধের রাঁসলীলার শ্রোকের রপসাস্বাদ করিতেন। শ্রীচরিতামুতে 
ইহার প্রমাণ পাওয়া! যায় যথ! £-_ 
এই মতে মহাপ্রভূ নীলাচলে বইসে। 
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥ 
শরং কাপের রাত্রি শরৎ চন্দ্িকা উজ্দল। 
প্রভু নিজগণ লএণ বেড়ান রাত্রি-বকল ॥ 
উদ্ানে উদ্ভানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে। 
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ 
ভূ প্রেমাবশে করেন গান-নর্ভন। 
কতু ভাবাবেশে রাসলীলাস্করণ ॥ 
কতু ভাবোন্সাদে প্রভু ইতি-উতি ধায়। 
ভূমে পঠি কতু মৃচ্ছা কতু গড়ি যায় । 
রামলীলার এক ক্লোক ষৰে পড়ে শুনে। 
ুর্বৎ তার অর্থ করয়ে আপনে ॥ 


৩২৬ - গস্ভীরায় ভপৌরাঙ্গ.. 
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এই মত রাসসীলায় হয় যত শ্নোক ৷ 
সভার অর্থ করে কভু পায় হর্ষ-শোক | 
গোপীভাবে নিমগ্ন মহাপ্রতুর হৃদয়ে রাসরসের উচ্ছাস দততই 
স্বাভাবিক । শরংকাল, শারদচন্ররের স্সিগ্চ সমুজ্জল চক্ড্রিকায় 
চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কাননে কাননে জ্যোৎস্বীশুত্র 
কুহ্ধনকুল প্রশ্কুর্টিত হইয়া জ্যোতন্ব-শোতা : অধিকতর বদ্ধিত 
করিয়া তুলিল, রাঁসকেলিকুঞ্জের মধুর স্মৃতি মহাপ্রভুর হৃদয়ে 
জাগিয়া উঠিল। তিনি কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া আত্মহার। 
হইয়া রাসলীলার গ্লোক-পাঠ, গোপীদের লীলাম্বকরণ এবং রাস- 
শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । অবশেষে জলকেলির একটা 
শ্লোক তাহার মনে উদ্দিত হইল, তিনি পড়িতে লাগিলেন £- 
তাভিযু্তিঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ- | 
ঘৃষ্টশজঃ স্বকুচকুস্কুমরঞ্রিতায়াঃ ৷ 
গন্ধব্বপালিভির্বদ্রুত আবিশদ্বাঃ 
শ্রাস্তোগজীভিরিভরাড়িৰ ঠিন্নসেতুঃ। 
(ভা! ১৩৩২২ ) 
শ্রান্ত গজেন্দ্র যেমন মত্ত মাতঙ্গিনীদের সহিত জল প্রবাহে 
প্রমন্ত হর, গোপিকাদের 'সহিত শ্রী্ক্ণও যমুনার জলে সেইরূপ 
জলকেলিতে প্রমন্ত হইগনাহিলেন। উক্ত প্লোকের 'এই ভাব 
মহাপ্রভূর মনে ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এইরূপে কিয়ৎকাল 
অতিখাহিত হইল। তিনি সমুদ্র-ধারের 'একটী কুস্তুম-কাননে 
উপৃস্থিত হটলেন। অদূরে নীলসিদ্কুর' তরঙ্গ-লহরীতে শারদ- .. 
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পি পিম্পা৮৯৫া৬৯ ৯৯০৯৯৯০৮০৯৯ 
সি পিসি 


চ্কিরণসম্পা্ে এক অপু মাধু্ধার দৌনদর্কোর কষ্ট করিয় 
তুরিয়াছিল। মছাপ্রতু একবার দেদ্রিকে তাকাইলেন, দাই 
তাহার দেছ দেন অবশ্গ হইতে লাগ্িল। আ্বায্মগরা মহা প্রভূ 
নাহজ্ঞান বেটুক ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল) তিনি দিস: 
'্যাজলে নীল যমুনার প্রবাহ প্রতাক্ষ করিলেন, মুমুনার শ্যামলে 
ঞামনুন্দরের আপন জল-কেলি নীলার স্মত্তি তাহার হৃদরে 
প্রগাঢ়রূণে গ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তিনি মন্্রচুলিতের স্টার 
বিবগ ভারে মমুদ্বের দিকে ধাবিত হইলেন, নীলসিন্ধু ন্নহাপ্রভূর 
দিঝ্োন্মাদের দিব্য দৃষ্টিতে শ্ীুনার পরিণত হইলেন, উচ্থার 
ঠরঙ্গাদি জলকেপিলীলাপিহারের বৈচিত্রী গ্রদশন করিতে লাগিল। 
মহাপ্রভু আরীবসনা প্রানে অনন্ত শিদ্ধুর উ্ধালতরগ্গে ঝাপ দিয়া 
মৃদ্চিত হইলেন, রহ্বাকর আঞ্জ এক অদ্ধিতীর অমুলা রব আপন 
বক্ষে লাভ করিয়। কতার্য হইনু। এই বিবরণ শ্রচক্রিতানূতে 
এইবপ লিখিত আছে যথা 2 


গড়িতেই হলো মৃচ্ছা কিছুই না জানে । 

তু ডুরায় কতু ভাষার তরঙ্্ের গণে ॥ | 
তরঙ্গ বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাঠ। 

কে বুরিতে পারে এই টৈওন্তের নাট ॥ 
কোণার্কের দিকে গ্রভুকে তরঙ্গে লইরা যার। 
কডু ডুরাঞা রাখে আর কড়ুৰ! ভাষায় ॥ 


স্বাস্ক্ধানঘর! মহাপ্রভু আপন ভাবের রপান্বদ্দ নিমগু। 
টি 


৩২৮ গম্ভীরার ও শর গৌরাঙ্গ 


ভিন ধমুনার জলে রি সহিত রে কলি নীলা 
সনদশন স্থথে বিভোর হইয়া ভাসিয়া ধাইতে লাগিলেন । 

এদিকে শ্রীপান স্বরূপ প্রভৃতি মহাপ্রভুকে না৷ দেখিয়া বাকুল 
ইয়া উঠিলেন। “প্রন্থু কোথায় গেলেন” বলিয়া চারিদিকে সাড়া 
পড়িয়া গেল, তক্তগণ চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন? কেহ বাঁ জগন্নাথ মন্দিরে, কেহ ৰা অপরাপর দেবালয়ে, 
কেহ বা উদ্ভযনে, কেহ বা গুগিচা-মন্দিরে, কেহ কা নরেন, 
কেহ বা চটক পর্বতের দিকে কেহ বা পুরীধাম হইতে পূর্বদিকে 
কোণ.কের অভিমুখে যাইয়া মহাপ্রভুর অন্সন্ধান করিতে 
লাশিলেন। এইরূপ অগসন্ধান করিতে করিতে রাত্রির প্রাক 
অবসান হইয়া আদিল । কিন্তু কোথাও প্রভুকে পাওয়) 
গেল না। ভক্কগণের দয় একবারে দমিয়া গেল; তাহার) 
মনে করিলেন তাহাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ-নুন্দর বুঝি এব!র 
একবারেই অন্তদ্ধান করিপণেন, আর বুঝি তাহারা আর তাহার 
শ্রচরণ-দশন-মুখ উপভোগ করিতে পারিবেন না। এই চিন্তার 
সকলেই অধীর হইয়া পড়িলেন, যথা শ্রীচরিতামূতে £-- 

প্রভুর বিচ্ছেদে কারে! দেহে নাহি মান। 
অনিষ্টআশঙ্ক! বিচু মনে নাহি আন ॥ 

এই সময় ভক্তগণের চিন্তে কিরূপ ভাবের উদয় জইয়াছিল, 
তাহারা কিরূপ ব্যাকুল ভাবে মহাপ্রভুর অঃসন্ধানে ইতন্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেছিলেন, সহজেই হৃদয়ে সে ধারণ! করা যাইতে পারে। 
ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে সমবেত হইলেন, একদল লোক চাহ 


দিষ্যোমমাদ, ২৯ 
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রে দিকগ গমন করিগেন ৷ স্বরূপ প্রতি পুর্ব দিকে থাই! 
আতুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলে । যথা ব্রীচরিতাম্তে £ 

সমুদ্রের তীরে আমি যুকতি কৰিল!। 

চিরাইয়া পব্বত দিকে কখোজনে গেলা ॥ 

পূর্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞ্জা কথোজন। 

সিন্ধুতীরে-নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥ 

এইরূপে অন্ুপন্ধান করিতে করিতে শ্রীপাদ স্বরূপ সন্ধুখে 
সহসা এক মতসজীবীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার স্কন্ধদেশে জাল, 
সে কথন হাসিতেছে, কখন বা কাদিতেছে আবার. কখন বা হরি 
সরি বলিয়া নূত্য করিতেছে । উহার এই ভাব দেখিয়া স্বরূপ 
ক্তাহার নিকটবন্ী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ওহে, এই পথে কোন 
লোককে বাইতে দেখিযাছ, আর তোমারই বা এ ভাব কেন ?” 
মংসজীবী বলিল “এই পথে আমি কাহাকেও যাইতে দেখি নাই, 

আমি সমুদ্রে জাল বাহিতে ছিলাম, সহসা আমার জাল ভার বোধ 
হইল, মনে করিলাম জালে একটা বড় মাছ পড়িয়াছে, উঠাইয়া দেখি 
লাম যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা নহে, একটা মৃত মনুষ্য! দেখি- 
যাই ভয় হইল। জাল খুলিতে তাহার অঙ্গ-স্পশ হইল। ম্পশমাজ 
সেই ভূত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তাহাতে আমার দেহ 
ক্বাপিয়া উঠিতেছে, বাকা স্ুভ্িত হস! পড়িতেছে, শরীর রোমাক 
হইতেছে। সেই মৃতের শরীর পাঁচ সাত হাত দীঘল, এক এক 
স্থাত তিন তিন হাত করি দীর্ঘ, হাত পায়ের অস্থিসন্ধি সমূহ 
খসির! গিরাছে, দেখিলে প্রাণ চমকিয়া উঠে। উহার ছু ছুইটার 
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তারা উপরে উঠিয়াছে। কখনও গোঁ! গেঁ। করিয়া শব্দ করে, কথন 
বা অচেতন হইয়া! পড়িক্া থাকে । এই শবদেহ-স্পর্শে আমি ভূত- 
গ্রস্ত হইগ্াছি। এক্ষণে ওঝার নিকট যাইতেছি। আমি প্রতি 
রাত্রিতে এখানে মংস্ত ধরি, আর নুসিংহ স্মরণ করিয়া থার্কি, 
ইহাতে আমায় ভূতে ছুঁইতে পারে না। কিন্তু নৃসিংহ নানে এ 
ভূতের উপদ্রব আরও বাড়িয়া উঠে। সাবধান, তোমরা ওদিকে 
বাইও-না।” .. 

্রীপাদ স্বরূপের দেহে প্রাণ আসিল। তিনি দুঝিলেন সাঙ্গাৎ 
মহাপ্রভূই মংসজীবীকে কৃপা ক্রিয়াছেন। স্বরূপ বলিলেন “আমি 
ওঝা, কিরূপে ভূত ছাড়াইতে হয আমি তাহা জানি, তোমার 
কোনও ভয় নাই।” এই বলিয়া স্বর্বপ আপন মনে ছুই একটী কথা 
বলিয়া উহ্থার মাথায় কর-্পর্শ করিলেন এৰং উহার দেহে তিন 
বার চাপড় মারিয়া বলিলেন “আর তোমার ভয়ের কারণ নাই, ভূঁও 
পালাইয়! গিয়াছে। একে মহাপ্রভুর স্পর্শে প্রেমে ধাবর অধীর 
হইয়াছিল, তাহার উপরে আবার ভূতের ভয় ! . স্থৃতরাং উদ্ধার 
মনোবিকারের প্রবলত! কত, তাহা সহজেই অন্থমেয়। শ্রীপাদ 
স্থরূপের প্রক্রিয়ায় উহার ভয় তিরোছিত হইল । ধীবর কিয়ং পরি" 
মাথে শান্ত হইল।. স্বন্ধপ তাহাকে: বুঝাইয়! ৰলিলেন, “তুনি' 
ধাহাকে, জালে, পাইয়াছ, তিনি স্বয়ং শরীক চৈতন্য, প্রেমাবেঙ্গে 
সমুদ্রে পতিত হইস়্াই. তিনি তামার জাল মার হইয়াছেন? 
থাহাকে বোণীন্্রগণ৪ আবদ্ধ করিতে পারেন: নখ, 'ভিনি। তোমার 
জলে -এরজ হইয়াছেন ইহ! তোদার মহাতাগ্য * ঠাহার রী 
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সপে তোমার এই প্রেমের উদয় রে ভয়ের কোন কারণ 
নাই, তিনি কোথায়, আমাকে একবার দেখা ৪1” 
কিন্তু মংস্তজীবীর ইহাতে বিশ্বাস হইল না। মে বলিল আমি 
কতবার প্রভূকে দেখিয়াছি, প্রভূ কেমন স্থন্দর, তাহাকে দেখিলে: 
চক্ষু আর কিছু দেখিতে চার না। কিন্তু এ এক ভরঙ্কর বিকৃত 
আকার । হাত পায়ের জোড়া ছাড়িয়া গিয়াছে, দেখিলে ভয় হয় ।” 
স্বরূপ বলিলেন, “প্রেমের বিকারে এইরূপ হয়-_তিনি বাস্তবিক 
তোমার সেই নয়ন-ভুলানে! প্রাণের ঠাকুর ৮ ধীৰর আশ্বস্ত হইল, 
সকলকে লইয়! গিয়া! মহাপ্রভৃকে দেখাইয়৷ দিল। ইহারা প্রভূকে 
ষে অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, শ্রীচরিতামুতে তাহার এইরূপ বিবরণ 
লিখিত আছে যথা £- 
ভূমে পড়ি আছে প্রভূ দীর্ঘ সব কায়। 
জলে শ্বেততম্থ বালু লাগিয়াছে গার ॥ 
অতি দীর্ঘ শিথিল তন্থ চর্ম নটকায়। 
ছুর পথ, উঠাঞ্া ঘরে আনন না বায় ॥ 
প্রভুর এই অবস্থার শ্রীমূর্তি স্মরণ কবর! ভক্তগণ নরনজল 
বরণ করিতে পারেন না, যাহা হউক মহাপ্রভৃকে ইহার) 
ধরিয়া তুলিলেন, তখনও তিনি অচেতন, ভিজা কৌপীন তাগ" 
করাইয়া শুষ্ক কৌপীন পড়াইলেন। বালুকা ঝাড়িয়া বহিবানে' 
শোয়াইলেন । £্রীষণচৈডন্তকে সচেতন করার এক মাত্র হাম 
শ্রীকৃষ্ণের নাম- কা্ডক। ইহারা সকলে মিলিয়া উচচৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণ. 
কীর্থন আরাস্ত বরিলেন। বহক্ষণ পরে গ্রত্র কণ্ছে কষ্ণ-নাম 
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প্রবেশ করিল। তিনিতৃষ্কার করিয়া উঠিয়া বদিলেন, আর ত্বং- 
ক্ষণাং শিথিল সন্ধিপমূহ পূর্ববং জোড়া লাগিল। তক্তগণের হৃদয়ে 
আনন্দক্রোত বহিয়! চলিল। কিন্তু তখনও তাহার পূর্ণ বাস্থাবস্থা 
হইল না। প্রভু অন্ধ বাহাদশায় ইতঃস্তত দৃষ্টপাত করিতে 
লাগিলেন। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, শ্ীশ্রীমহাপ্রভু তিন দশার সময় অতি- 

বাহিত করিতেন, অন্তর্দশা, অববাহ্য দশা ও বাহদশা। অন্তদ্দশায় 
এক বারেই মৃচ্ছাভাব,__ইহাতে বাহ্জ্ঞানের লেশ-মাত্রও থাকিত 
না, তিনি এই অবস্থায় পূর্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলারপাস্বাদন করি- 
তেন, অদ্ধ বাহো অন্তদরশীর কিছু ঘোর থাকিয়! যাইত, কিছু বান্ত- 
ভ্ঞানও প্রকাশ পাইত। এমন্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন £-_- 

অন্ত্দশার কিছু ঘোর কিছু বাহাজ্ঞান। 

দেই দশা কহে ভক্ত অদ্ধবাহা নাম ॥ 

অদ্ধবাহ্ো কহে প্রভূ প্রলাপ-বচনে । 

আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে ॥ 

এই অব্ববাহ দশায় প্রহ্ন আপন মনে প্রলাপ বলিতেন, ভক্তগণ 

ষে তাহার সমক্ষে অবস্থান করিতেছেন, তীহার এ জ্ঞান অতি অল্প 
থাকিত। এই অবস্থায় তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামাননরায়কে সখী 
বলিগাই সম্বোধন করিতেন। উপরি উক্ত ঘটনার পরে অদ্ধবাস্থ- 
দশার মহা প্রভূ তাহার প্রতাক্ষের বিবরণ বলিতে লাগিলেন £-. 

কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বুন্দাবন। 

দেখি জল্ক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্নন্দন ॥ 


দিবোন্নাদ ৩৩ 
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি। 
বমুনার জলে মহা! রঙ্গে করে কেলি॥ 


তীরে রহি দেখি আমি সবীগণ সঙ্গে । 
এক সখী সথাগণে দেখার সে রঙ্গে ॥ 


শ্রীক্ীমহাপ্রতু যে মধুণয়ী লীলাদৃণ্ত দশনে বিদুদ্ধ ছিলেন, এক 
ত্র কন্ুটাতে তাহার সংক্ষিপ্ত লেশাভান প্রকাশ পাইয়াছে। 
নহাপ্রহ্‌ মুক্ছণবস্থার শ্ীবমুনার বে অত্যদুত জল'কলি-লীলা- 
দণশন কারয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামিমহোদর ইচরিতামৃত্তে 
স্কাহার কিঞ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, থা-- 
পট্বস্ত্র অলঙ্কারে, সমপিয়া সথী করে, 
হুম্ম শুরু বস্ত্র পরিধান। 
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন 
জলকেলি রিল সুঠাম ॥ 
* 
নহম্রকর জল সেকে, সহস্র নেনে গোপাদেখে, 
সহস্র পাদ নিকটে গমনে। 
সহস্র যুখ চুম্বনে, সহজ বপু সঙ্গমে, 
গোপী মন্ম শুনে সঠম্ন কাণে ॥ 
চি ক র্ 


বত হেমাজ জলে ভাসে, তত নীলা তার পাশে, 
আমি আসি করয়ে মিলন। 
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হাহা করি আস্বাদন, 


টনি শর রিট 


নীলাজ হেমা ঠেকে, ধা হয় প্রতোকে, 
কোতুক দেখে ভীরে লখীগণ ॥ 
চক্রবাক মগুল, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুগল, 
জলে হৈতে কন্সিল উদগম। 
উঠ্ঠিল পদ্মমগ্ুল, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুগল, 
_. চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ 
উঠিল বছ বুক্তাংপল, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুগল, 


পদ্মগণের করে নিবারণ । 

পদ্ম চাছে লুঠি নিতে, উৎপল চাহ্ছে রাখিতে) 
চক্রবাক লাগি দোহার রণ॥ 

পল্মোপল অচেতন, চক্রবাফ চেতন, 
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়। 

ইহ চুহার উল্টা স্থিতি, ধম টছল বিপরীতি, 
কৃষ্ণের রাজ্যে ছে ন্যায় ভয় ॥ 

মিত্রের মিন্ত সহবাসী, চক্রবাক লুঠে আমি, 
কষ্ের যাজো এছে বাবহার। 

অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র) 
এ বড় বিরোধ-অলঙ্কার ॥ 

অতিশয়োক্কি ধিরোধাভাম), ছুই অলঙ্কার পরকাশ, 
করি কৃষ্ণ প্রকট দ্েেখাইল। 

আনঙ্গিত মোঁর মম, 

নের্খ-কর্ণনূগ জুড়াইল |. 


আস্ত উই হি 
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২৯ ৯১৮৯৯ ১০ 


সু ক ্ 
ছেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি, 
তুমি সব ইহা লঞ্া আইল! । 
কাছা যমুনা বৃন্দাবন, কীছা কুম্ধ গোপীগণ) 


সে সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥* 

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু চেতন হইলেন, ভার 
স পর্ণ ৰাহুজ্ঞান প্রকাশ পাইল, ঠিনি শ্রীপাদ শ্বরূপকে দেখিতে 
পাইর়। বলিলেন) “ন্বরূপ তোমরা আমায় এখানে জানিলে কেন ?” 
ঈ।পাদ স্বরূপ বলিলেন, “তাত বটেই, তুমি আমাদের ভাতের পুতুল 
কিনা? তোমার রঙ্গে যে জামাদের প্রাণান্ত হয়ঃ তাহা ভূমি ভাবিস্কা 
দেখ না। বমুনাত্রমে তুদি সমুদে পড়িয়া তরঙ্গে ভাসিতে ভাপিতে 
এখানে উপস্থিত হ্ইয়াছ, এই ধীধর জালে কত্লিয়া তোমায় উঠাইয়া 


«. এইরূপ অদ্ভুত জল-কেলির বর্ণন। পীপ্তাগবতের শ্লোকেও প্রকটিত হয় 
মাই। “সহ বরে জলসেকে, সহস্র নেত্রে গোগী দেখে, সহস্্ পাদ নিকটে গমন” 
ইহ! বৈদিক সন্ত্রেরই মুর্ভিবিশেষ। খগ্বেদের পুরুষ-সুক্তে এই. লীলাময় পুরুসে? 
যে আভান আছে, এখানে তাহার পূর্ণ মধুর লীল! অতিব্যন্ত হুইয়াছে। এই 
জলকেলির পরেই বস্ত্রহরপ। বন্ত্রহরণের রহস্ত অতি নিগুঘ্। অনেকে ইহার 
অনেক প্রগাট ব্যাখ্যা করিয়াছ্ছেন। চক্তবাক্‌ হেমাজ ও নীলান্তের ইন্দ্রজাল-লীল। 
প্রেমিকভক্তগণেরই আত্মাস্ঘ | বিরোধাতাস ও অতিশরোক্তি অভৃতি ফাব্যালক্কাঁরের 
লক্ষণ সাহিতাদর্পণে রষ্টব্য। প্রেমিক পাঠকগণ জীত্রীমহা প্রতুর দৃষ্ট এই অতীত 
জলকেলি লীলার রসাস্বাদ সম্ভোগ করুন। অত্বক্তগণের ইহাতে প্রবেশা- 
ধিকার স্তাই। . 
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তোমার স্পর্শে প্রেমোম্ব ন্ হইস়াছিল। । আমর! গত বাহিরে তোমার 
দেখিতে না পাইয়া সকলে সারানিশি তোমার অন্বেষণ করিয়া 
বেড়াইয়াছি। ভাগ্যে ধীবরের মুখে তোমার সংবাদ পাইয়াছিলাম। 
ভূমি মৃচ্ছছলে বৃদ্দাবনে ক্রীড়া দেখ, আর তোমার মৃচ্ছণ] দেখিয়া 
আমর! সকলেই অস্থির হইয়া! পড়ি। বাহা €উক, কৃষ্ণনাম করিতে 
করিতে তোমার অদ্ধ বাস্ হইল, সেই অবস্থার এতক্ষণ তুমি প্রলাপ 
করিতেছিল।” 

ইহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, “প্লে দেখিলাম, শ্ীরন্দাবনে কষ 
গ্রোপীগণ-সঙ্গে রাদ করিতেছেন। অতঃংপরে জলক্রীড়া করি] 
ৰন্ত ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, আমার মনে হর আমি বুঝি সেই 
স্বপ্নের গলাপ করিতেছিলাম।” ন্বরূপ খলিলেন, “ভুমি বা 
সর তাই ভাল। এখন উঠ 1 এই বলিয়া শ্রাপাদ স্বরূপ 
অহাগ্রতুকে স্নান করাইয়া ঘরের ধনকে ঘরে আনলেন, ভক্ক 
গণেব আর আনন্দের সীমা রহিল নাঁ। তাহারা সারানিশি 
জাগিছ়্া যে হারাণ ধনের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত 
হইলেন। সকলে প্রেমানন্দে প্রশস্ত হইয়া কৃষ্ণ- ঠ করিতে 
শাগিলেন। 

এই লীলাটার আস্ন্ত অতাডূত। আল কবিরাজ গোথানী 
এই লীলার আভাস দিয়া আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারস্তে একনি 
জ-শীর্ববাদমর মঙ্গলাচরণ প্লোক রচনা করিয়াছেন, যথা ₹-- 

শরজ্জ্যোতআজাপিন্ধোররকলনয়া জাতযসুনা- 
| ভ্রমাদ্ধাবন্‌ যোহন্মিন্‌ হরিবিরহতাপা ব ইৰ। 
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নিমগ্নো মুচ্ছণালঃ পয়সি নিবসন্‌ রাত্রিমথিলাং 
প্রভাতে প্রাপ্ত; স্বৈরবতু সূ শচীু্ুরিহ নঃ॥ 

: অর্থাং যিনি শরংজোংম্গাপুলকি ত পিষ্ধু-দর্শনে যমুনাত্রমে হরি- 
বিরহতাপা বের স্তায় বিশাল সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন 
এবং সেই সমুদে নিমগ্র হইপ়া সারানিশি সমুদ্র জনে মুদ্ছিত অবস্থার 
ছিলেন, প্রভাতে ঘিনি স্বগণ দ্বারা প্রাপ্ত ইটিভি দেই শচী-্থত 
আমাদের রক্ষা করুন। 

্রীস্রীমহথা প্রত দিবানিশি শ্রীপ্ষ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন, 
কিন্তু যখন তাহার বাহান্জান হইত, তখন মহাভাগবতের ন্যায় তাহার 
হৃদয় ভক্তিতাবে পরিপ্রুত থাকিত, এই সময়ে অন্কচর সহচর 
গ্রভৃতি কে কোথায় কি ভাবে আছেন, তিনি 
তাহাদের সংবাদ লইতেন, ন্নেহময়ী বৃদ্ধা জননীর : 
কথা তাহার মনে পড়িত। তিনি প্রতিবংসরই মায়ের খবর 
লইতেন। : মায়ের জন্য তাহার গ্রাণ কীণিয়া উঠত। বৃদ্ধ! জননী 
তাহার জন্ত উন্মাদিনীর স্তায় দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন, . 
রন্ধনশালার যাইরা রদ্ধন করিতে বসিরা কেবল তাহারই কথ। 
ভাবিত্েছেন, ছুইটা বাস্তশাক দেখিয়া মনে করিতেছেন “আমার ' 
নিমাই এই বাস্তশাক কত তালবাসে, আমি এই শাক রাধিতেছি, 
হায় আমার নিমাই কোথায়, স্নেহময়ী মা আমার এইরূপ ভাবিয়াই 
বা কত অশ্রপাত করিতেছেন ।” শ্রীঃগৌরাঙ্গ বৃদ্ধা স্নেহময়ী জননীর 
এই নকল ভাবের কথা ন্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে মায়ের নিমিন্ত 
ব্যাকুল হইতেন। প্রেমিক হৃদয়ের ইহাই ম্বভাব। জননীকে* 

২২ 


মাতৃভক্তি। 


৩৮ গস্তীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


১০১ সাশিসিসপ্পািউিাসি তি প৯পপা১স্পি৯সট উপাপিিসিিিপাশািপিতাপািপিিপিাশার্সিিস১ সিসি পাশা তাত) পতি 


গ্রাবোধ দিবার জন্য মাতৃভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতি বংসর অতিষ্রিষ্ঠ 
জীজগদানন্দ পণ্ডিতকে বঙ্গদেশে পাঠাইতেন, পঞ্ডিত জগদানন্দ বৃদ্ধা) 
ভীত্রমাতার নিকট আসিয়া নিমাইর প্রাণের কথ! বলিতেন,, 
নিমাই যে তীহার জন্ত ব্যাকুল থাকেন, নিমাই বে সন্ত 
স্বাহাকে স্মরণ করেন, শ্রীশ্ীশচীমাতার চরণে পর্ডিত জগদানন্দ 
সাহা নিবেদন করিতেন 1? যথা শ্রীচরিতামৃতে ৫. 

প্রভুর অত্রান্তপ্রিয় পণ্ডিত জগদাননন। 

ধাহার চরিত্রে প্রভূ পায়েন জআননা । 

প্রতি বর প্রত তারে পাঠান নদীয়াতে। 

বিচ্ছেদ-ুঃখিতা৷ জানি জননী আশ্বাসিতে 1 

পণ্ডিত জগদাননকে শ্রীগৌরাঙ্গ কত প্রাণের কথা বলিয়া 

দিতেন, সে সকল কথা মনে করিলে ও অশ্রু সংবরণ করা যায় না? 
পঙ্ডিত জগদানন্দ নবদীপে ধাইতে উদ্ভত হইয়াছেন, মহাপ্রভু মায়ের 
জন্খ উম উত্তম মহা প্রসাদ আনাইয়া দিজ হাতে উহা বাধিয়া দিতে- 
ছেন, আর জগদা'ননকে বলিতেছেন, “আমার ছুঃখিনী মাকে মহা 
গ্রসাদ দিয়! আমার প্রণাম জানাইও, আমার হইয়া তুমি তাহার 
শ্রীচরণ ধরিয়া, আমার মাকে প্রণাম করিও এবং বলিও, “মা আমার 
মনে করিলেই আমি তাহার শ্রীচরণের নিকট আসিয়া! দীড়াইয়ঃ 
াহাকে বলনা করি, যখন তিনি রন্ধন করিয়া আমার কথা মন্গে 
করেন, জামি তৎক্ষণাং বাইয়া তাহার প্রস্তুত অন্লাদি আহার করি? 
যাকে আরও ৰলিও যে তোমার নিমাই বহি দিয়াছে, 'মাতা'র 
লেৰা করাই আমার পরম ধর্ম, কিন্তু বাডুল হইয়! সন্যাস ধর গ্রহণ 
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7. ঠাই পিপি পি পাপা পি পপিসিপিস পাপা পপি পিটিসি পিসি পপ পসিউি উপ পস৯প১ পিউিপ১ পাপ পা তত 


করিয়াছি, তাহার সেবা না করায় আমার যে অপরাধ হইতেছে, দ দয়া 
মনা জননী যেন আমান এই অপরাধ ক্ষমা করেন, আমি চিরদিনই 
সাহার আল্তাকারী সম্তান। তাহার শ্রীমুখের আজ্ঞাতেই আমি এই 
নীলাচলে পড়িয়! রহিয়াছি, এজীবনে ত্রাহার শ্রীচরণ ভুলিতে পারিৰ 
না” জগদানন্দ, ঘিশেষ করিয়া আমার মায়ের চরণে আমার এই 
কথাগুলি বলিও ।» 
এই কথা বলিতে বপিতে মাতুভক্ত শ্রীগোন্রাঙ্গ মায়ের জন্য নিজ 
হাতে মহাপ্রসাদগুলি বীধিয়া দিলেন, মায়ের কথা মনে পড়িয়া 
সাহার কমলনেত্রে অস্রুবিন্দু দেখা দিল, একটা একটা করিয়া অশ্রু 
বিন্দু গড়াইয়া৷ গড়াইয়! পা গওস্থল প্লাবিত করিয়া তুলিল। অগ্ভি 
“কষ্টে সে বেগ সংবরণ করিয়া জগদানন্দকে বিদায় দ্রিলেন। এট 
বিবরণ অতীৰ মধুময়ী ভাষায় শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে, যথা” 
নদীয়া চলহ্‌, মাতারে কছিও মমন্কার। 
মোর নামে পাদপন্ম ধরিহ তাহার ॥ 
কহিও মাতারে, “তুমি করহ ম্মরণ। 
নিত্য আমি আমি তোমান্প বদ্দিঞ্ে চরণ ॥ 
যে দিন তোমার ইচ্ছা! কধাইতে ভোজন। 
সে দিন অবস্ত আদি করিঞে ভক্ষণ ॥ 
তোমার সেঝা ছাড়ি আমি করিল মন্ন্যাল। 
বাতুল হইয়া আসি কৈনু ধর্মনাশ ॥ 
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার । 
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ) 


৩৪০ গভীরায় সী গৌরাঙ্গ 


২১৫ পিসি পি সপ পপ সি প৯৯ সিসি 


নীলাচলে আমি আছি তোমার অজ্জাতে | 
যাবৎ জীব তাবং তোম! নারিবে ছাড়িতে 1” 
শ্রীকৃ্ণ-প্রেমোন্ম ্ত মহা প্রভুর হৃদরে মাতৃভক্তি কিরূপ প্রগাড়ণ 
ছিল, এই কনক ছত্র পাঠে তাহার সমুজ্জল নিদর্শন পাওয়া যাই- 
তেছে। কর্তব্য জ্ঞানের সহিত উন্মাদিকা ভক্তির এই দুপ মাথামাথির 
সমুজ্জল উদাহরণ মতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বিনি সংসার- 
রূপিণী ক্ষুদ্তটনী স্থল পরিত্যাগ করিয়া কষ্ণ-প্রেমের অনন্তসাগরে 
ঝাপ দ্িয়াছিলেন, দরিনরজনী তাহাতেই যিনি বিভোর ছিলেন, এখন 
বাসজ্ঞানের ক্ষুরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ছুঃখিনী জননীর কথা মনে 
পড়িয়া গেল। তিনি মায়ের জন্য মহা প্রসাদ বাধিতে বসিলেন, এবং 
নয়ন-জলে নেত্র ভামাইর! মায়ের শ্রীচরণে বলিবার জন্য গণ্ডি 
জগদানন্দের নিকট কত কথা বলিয়। দিলেন। তাই অনন্তভাবগ্রাহী 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বানী শ্রীচরিতামূতের অন্ত্যলীলার টানি পরি- 
চ্ছেদের বন্দন] শ্লোকে পিখিয়াছেন 2-- 
বন্দে তং কৃষ্ণ-চৈতন্ং মাতভক্তশিরোমপিং 
প্রলপা মুখ মক্বর্ধী মধৃস্তানে ললাসঃ স ॥ 
অর্থাৎ যিনি  তশ্রমোন্মাদে ভিন্তিতে মুখ-ঈজ্বর্ষণ করিয়াছিলেন 
এবং মধৃস্তানে প্রলাপ করিয়াছিলেন সেই মাতভক্তশিরোমণি শ্রী ক্ণ- 
চৈতন্ত দেবের বননীষ্করি। প্রীল ক বিরাজ পরারেও শিখিয়াছেন - 
মাততক্তের প্র হয় শিরোমণি' |] 
সম্ন্যাম করিয়া সর্দা সেবেন: জননী॥ 
ভহাত্রেরই গ্রতূরর এই লালাটা নিরন্তর অ:করণয়োগ্॥ মান 


তপতি আউট 


: দিনা, ৩৪১ 


সিিাশিশিসিশিসিসিিল ৯ পি শপীিসিশিসি সিরা আসিস সি সতী তাস ৯৫৯০৯৯৮৮৫১৯ ৮৯ ০৯৪ পপি তত 


তক্তি কৃষ্চভক্তির সাধন-স্বরূপ। প্রত্যঙ্গদেবতান্বরপিদী স্গেহমরী 
জননীর কণা স্মরণ করিলেও মাতৃভক্ত- সন্তানের হৃদয়ে তক্তির 'বগ্ঠা 
প্রবাহ উপস্থিভ-হয়। 

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর প্রেরণায় যথাসময়ে ন 
উপস্থৃত হইলেন। .শচীগার হাতে মহাপ্রস'দ দিয়া-তাহার শ্রীচরণ 
ধরিয়! প্রণাম করিলেন এবং তাহার গ্রাণের 
নিমাই ভক্তিভরে: যে- মকল কথা বপিয়া 
দিরাছিলেন, জগপদানন্দ ধীরে-ধীরে একে একে সেই সকল কথা 
শচীমার' নিকট কাতরকঠে নিবেদন ..করিলেন। ন্নেহুময়ী জননীর 
নরন-যুগল হইতে অশ্রধারা প্রবাহিত হইয়া,গণডস্থল পরিসিক্ত- করিয়া 
চলিল, তাহার কণ্ঠ স্তস্তিত হইয়া গেল। কিয়ংগ্ষণতিনি কোন 
রুথা বলিতে পারিলেন না, কেবল জগদানন্দের মাথায় হাত 
বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ গদ্‌গদ 
কগে রলিলেন,__“মা স্থির হউন, আপনার অঞ্চলের নিধি.মেহের 
নিমাইর কোন দুঃখ নাই। ..তিনি দিনরজনী, কষ্জপ্রেমেরিভোর 
থাকেন, আমরা সকলেই প্রাণপণে তাহার 'সেবা, করি | 'যগ্নন 
তাহার বাহাঞ্ঞান থাকে, তখন তিনি যত কথা রলেন, তাহার 
হছধো আপনার কথাই বেশী। এমন মাতভক্ভি,_মায়ের প্রতি এরূপ 
অন্নরক্তি আর কোথাওদেখি নাই.) : 'মা বলিলেই তাহার ঢলটল 
নয়নযুগল মশ্রাজলে পূর্ণ হইয়া" উঠে১: বাক্য গদ্দ.হ্ইয়া পড়ে, 
মাতৃহার! শিশুর গ্ঘায় আপনারনিমাই মী মা.বলিরা অধীর হন 1৮ 
ধ-॥ স্লেহ্মন্্ী ননী গদ্গদ কে বলিলেন, ৫বাবা-জগদনিন্দ নীরব 


নদীয়ায়' জগদীনন্দ 


৩৪২ গম্ভীরার শ্রীগৌরাঙ্গ 


শপ ১০৯৯২ পাত পাপ 





০৯৬৯০৯৯২৮৬৭ ১০৯ ৬৯৯ সাসি৯৫৯ সি ৯৯ 


হও, ও সকল কথ! আর আমার নিকট বণিও না না। 1 আমি, _-অভা- 
গিনী; তাই পুত্রহার! হইয়া এতদিন বাচিক্না আছি। আমার নর- 
নের মণি তোমাদের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, তোমরাই তাহাকে 
দেখিও।” এই বলিয়া শচীমাতা কাদিতে কাধিতে মহাপ্রভুর প্রদৰর 
প্রসাদাদি খুলিলেন, উহা! হইতে কিঞ্িং লইয়া গৃহাভান্তরে বধূ- 
মাতার নিকটে গেলেন, দেখিতে পাইলেন বধূমাতা৷ বিষুঃপ্রিয়া গৃহের 
কোণে বসির! কান্দিয়! কান্দিয়! মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন । মেঘে 
ঢাকা চাদের মত তাহার মুখমণ্ডলে রুক্ষ কেশরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছে, নয়ন জলে ব্দনমণ্ডল কেশগুলিসহ পরিসিক্ত হইয়! 
গিয়াছে । শচীনাতা৷ বধূমাতার অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে কান্দিকা 
উঠিলেন, তাহার রোদন শুনিয়। প্রতিবেশী ঠাকুরাঁণীরা উপস্থিত হই- 
লেন, বধূমাতাকে সচেতন করিলেন, শচীমাতাকে শাস্ত করিলেন 
এবং পণ্ডিত জগদানন্দের আহারের ব্যবস্থা করিলেন । 

পণ্ডিত জগদানন্দের আগমনে লোকে লোকারণ্য হুইয়! উঠিল। 
কলেই জগদানন্দের নিকট মহাপ্রভুর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। ন্নেহময়ী জননীর অশ্রজলের বিরাম নাই । তিনি এই 
অবস্থাতেই সকলের হাতে মহথাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন ধীরে 
ধীরে জনতা! অপসারিত হইল। জগদানন্দ একমাস কাল শচীমাতার 
নিকট থাকিয়া নবন্বীপবাসীদিগকে মহাপ্রতুর সংবাদ জ্ঞাপন করি" 
লেন। অতঃপরে তিনি শাস্তিপুরে উনি ভৰনে উপ- 
স্থিত হইলেন। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য পঙডিত জগদাননকে পাইয়া পরম 
আনন্দিত ইইলেন, মহাপ্রভূসন্বন্ধে কত্ত কথা ঘিজ্ঞাম! করিতে লাগি- 


দ্বিক্যোক্সাদ ৩৪৩ 


২০৯ পাপা কা পাপী এপ পা, সিটি পা ১৯৯টি সিসি সি এ পাপী পি 


লেন। জগদানন্দ আচার্বোর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে নিবিষউভাকে 
ক্মালাপ করিতে গ্রবৃন্ত হইলেন ; অপরাপর ভক্তগণ একমনে 
গগনানন্দের নুধামাঁথা কথ! গুনিয়া কর্ম পরিতৃপ্ত করিলেন। পঙ্ডিন্ত 
জগনানন্দ কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়! নীলাচল প্রত্যা- 
কর্তন করিরার নিষিন্ত উদ্যত হইলেন " 
্্ীমদদ্বৈতাচার্যা এই মময়ে জগদাননাকে তরজা- প্রহেলিকার 

াষায় ঠারেঠোরে একটী নিগঢ় কথা বলিয়া দিবেন, যগা-_ 

্রস্থুকে কহিও ত্বামার কোটী নমস্কার ॥ 

এই নিবেদন তার চরণে আমার ॥ 

বাউলকে রুহিও, লোকে হইল বাউল ॥ 

বাউলুকে কহিও, হাটে না বিকায় চাটন্স ॥ 

রাউলকে কহিও, কাজে না৷ আছে আউল । 

রাউলকে কহিও, ইহ কহিন্বাছে রাউল॥ &* 








* শ্রীমদ্ধৈতাচার্য ষাধারণ লোকের নিকট নিগুঢ় সংরাদ অপ্রকীশ রাখি- 
নার নিষিত্তই প্রহেলিকার ভায়ায় এই সংরাদ জ্ঞাপন করেন । সাধারণ লোকে 
ইহার অর্থ ন| বুঝিতে পারে, ইহাই যন ছার প্তুর অভিপ্রায় ছিল,তখন আমা- 
দর মত সাগ্ধারণ শেকের পক্ষে এই গ্রহেলিকার ব্যাখ্যা কৰিতে প্রবৃত্ত হওয়াও 
ধৃষ্টতা যাত্র। স্ুপিত হযোপ্থয র্যকতিগণের যে ধিৰি যেরূপ ইহার অর্থ বুঝি- 
বেন, অপরকেও তাহার! সেইরূপ বুঝাইরেন। তবে এই প্রহথেঝিকার অর্থ সম্বন্ধে 
মস্বহ প্রত সী মুগ কিকিং আতা দিছেন, যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত 
ছইবে। এম্থলে অমর! কেবল “ৰাউল' ও “আউল” এই ছুইটা শবের অর্থ গ্রকাশ 
ফ্রিতেছি। "রাউন” শরটী বাতুল শব্দের অপঅংশ। হিনৃক্থনীট ভাষায় এই 


৩৪৪ গম্ভীরায় ই গৌরাঙ 
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আচার্ধ্যপ্রভূর প্রহেলিকা শুনিয়া পত্ডিত ীজগদানাম একটুক 
হাসিয়৷ বলিলেন “একি প্র্েলিকা ! আচ্ছা, ভামি ঠিক এই কথাই 
মহাপ্রভুর নিকটে যাইয়া] বলিব ।৮ 

পর্ডিত জগদানন্দ যথাসময়ে নীলাচলে পঁহুছিলেন, এ্ীমহা- 
প্রভুর নিকট শ্শচী মাতার সংবাদ দিলেন, 
নদীয়াবাসীদের ও শান্তিপুরবাসীদের সংবাদ 
দিয়া উ.মদাচাধ্োর শ্রহেলিকাটী অবিকলভাৰে বলিয়া হাসিতে 
লাগিলেন। মহাওতু ঈষৎ হাসিয়া ৰলিলেন. “তাহার যে জাজ) 
তাহাই হইবে” এই বলিয়া নীরৰ হইলেন । শ্রীপাদস্বরূপ এই স্থানেই 
উপস্থিত ছিলেন। খন পশ্ডিত ভীজগদানন্দ উ।মদাচাধ্যের 
প্রহেলিকা বলেন, স্বরূপ তাহা মনোবোগের. সহিত শ্রবণ 


শব্দটা “বাআালো” “বাওল” বাওলী ইত্তাদি রূপে কাত হয়? বালে, , বারা 
ৰাউলা ইতাদি রপেও অশিক্ষিত ইতর লোকেরা! পশ্চিমাঞ্চলে এই শব্দটার বাব- 
হবার করিয়া থাকে । বাউল শব্দের অর্থ বাতুল। তগবধ্প্রমোন্মত্ত বাতিগণের 
উন্মাদ লক্ষণ দেখিয়া! লোকে তাহাদিগকে “বাউল” নামে অভিহিত করিত। এরচরি 
তাম্বতে বহস্থানে 'বাউুল” শব্দের এইরূগ বাবহা'র আছে, যথা-_“দশেগ্রিয় শিষ্য করি, 
মহাবাউল নাম ধরি” “আমিত ঝাউল এক কহিতে আন হি, কৃষ্ণের তরঙ্গে আমি 
সদা যাই বহ্ধি।” আটিল শবটা আকুল *বোর অপতরংশ | -শব্দাপত্রংশের নিয়- 
মানুসারে আবতল শবটাই আউল শবে পরিণত হইয়াছে । সকত্রই আউল শব্দের 
অর্থ উত্তম ও শ্রে্ত। কাজে নাহিক “আউল” অর্থাৎ কাজ কেহ উত্তম নহে. 
এঁই কাজ কোন্‌ প্রকার কাজ, বুদ্ধিনান ঝ/ক্তিগণ তাহা'ও বুঝিয় দেখিবেন। কোন্‌ 
প্রকারের বাউলের কার্যে কোন্‌ প্রকারের ক্ষতি হয় তাহাও.বিবেচা । “হাটে না, 
বিকার ছাউল”-এই হাতি ও চাউল, কেছন্‌. অর্থে ব্যবহ্ত হইয়াছে, জাহও বিবেচ্য 


নীলাচলে জগদীনন্দ 





টির ৬6৫ 
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করিতেছিলেন। মহাপ্রত া শুনিয়া যে অভিপ্রা প্রায় প্রক,শ করিলেন). 
্রীপাদস্বরূপ তাহাও মনোযোগের সহিত, শ্রবণ করিয়াছিলেন, গ্রহে? 
লিকার মর্ম বুঝিরা তিনি মহাপ্রহ্বকে বলিলেন, “আচার্ধাপ্রত্‌ একি 
হেয়ালী বলিয়া পাঠাইয়াছেন ! আমিতো ইহার কোন অর্থ, বুঝিতে, 
গ্ারিলাম না”। শ্রীপাদ স্বরূপের -কথার মহা প্রভু এই তরজার এক- 
টুক আভাস দিলেন, যথা ব্রচরিতামুতে-- 

প্রভূ কহে আচার্য হয় পুজক প্রবল। 

আগমশান্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ 

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন। 

পুজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন ॥ 

পুজা নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন । 

তজ্জার ন৷ জানি অর্থ কিবা তার মন। 

. মহাযোগেশ্বর আচাধ্য তর্জাতে সমর্থ 

আমিহ বুঝিতে নারি তঙ্জর অর্থ ॥ 

শ্রীত্ীমহা প্রত, আচার্য গ্রতুর তর্জার যে অর্থের আভাস দিলেন 
তাহাতে বুঝা যাইতেছে, যে আচার্যাপ্রত্থ তাহাকে উপাসনার নিমিত্ত 
এবং প্রেমভক্তি বিস্তারের নিমিত আবাহন করিয়া আনিয়াছিলেন.। 
ত্রাহার.সেই উন্দেশ্ঠ পূর্ণরূপে সফল হওয়ার এখন উপাস্ত দেবতাকে 
“গচ্ছ গচ্ছ পরমং স্থানম্‌” বলিয়৷ বিদায় দেওয়ার .জন্তই যেন এই 
প্রচ্জেলিকাময় সংবাদ .দিয়াছিলেন। 
ইহাতে মনে হয়, মহাপ্রভুর অবতারের পুর্বে কৌকসকল-অন্- 

বগম কি রিবেক'বৈরাগোর 'বেশাজ্স কাহার 


৩৪৬ গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ 
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স্বরে রে উদিত হইত না, €প্রমতক্তি ত অতি দুরের কথা। শ্রীমদ্‌- 
আচার্য প্রভু জীবের এই ছুর্দাশা দেখিনা! শ্রীতগবানের অবতারের 
নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। যেগেশ্বর আচার্ধা প্রহর আরাধনায় স্বয়ং 
ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইলেন । তাহার আগমনে বিপাসের স্থানে বৈরাগা 
ও নান্তিকতার স্থানে ভগবদ্ভক্তির মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত 
হুইল, অবশেষে প্রেমের বন্যার “শাস্তিপুর ডুবু ডূবু, নদে ভেসে যায়” 
এমন অবস্থা দাড়াইল। লক্ষপতির সন্তান শ্রীরঘুনাথ দাদ কৌপিন 
পড়িয়া পথের ভিথারী হইলেন। সংসারের দিকে অনেকেরই আক- 
রণ রহিল না। সংসারের নিতানৈমিত্তিক কার্যোও লোকের আর 
তেমন যত্ত রহিল না। আচার্য প্রতুর নিকট এ দৃশ্তাও অতিরিক্ত 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে মহীয়সী শক্তির মহাপ্রভাবে এই 
বিশাল বন্য প্রবাহে সমগ্রদেশ ভগবংপ্রেমে ভাসিয়' যাইতে লাগিল, 
শীমদ্আচার্য্ের নিকট তাহা অতিরিক্ত বলিয়। মনে হইল, উহার 
সংযম ও সংব্রণ প্রার্থনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল | 

তাই মহাগ্রন্থ বণিলেন, “আচার্ধ্য পূজক। তিনি উপাসনার 
জন্ত আবাহন করিয়াছিলেন, তাহার উপাসনার উদ্দেস্ত শেষ হইয়াছে, 
এখন দেবতা বিসর্জন দিতেছেন। সম্ভবতঃ ইহাই ত্বাহার তর্জার 
মর্ম, অথব! ইহাই কিনা, তাহাই বা কি করিয়া ৰলিব? আচার্য্য 
প্রভু মহাযোগেশ্বর। কিরূপে তর্জা করিতে হয়, তিনিই তাহ! 
জানেন। তাহার প্রহেলিকার অর্থ অপরের হুর্বোধ্য 1» প্রীপাদন্বরূপ 
মহাপ্রভূর কথা শুনিয়া বিমন! হইলেন। ভক্তগণের সুনীল হৃদয়াকাখে 
মহস! এক কাল মেধ দেখা দিল, সকলেই বিষ হইয়া! পড়িলেন। 


দিব্যোম্াদ ৩৪৭. 
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এই দি হইতে মহাপ্রভুর ভাবরাজঞো চা এক বিশাল পরিবর্তন: 
উপস্থিত হইল। তিনি ইহজগগতে অবস্থান করিয়াও যেন জগংছাড়! 
ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের দারুণ দশা দ্বিগুণ 
বাড়িয়া উঠিল। দ্িনযামিনী কেবলই উন্মাদাবস্থা,__কেবলই প্রলাপ। 
মহাপ্রভুর এই দশ! দেখিনা! ভক্তগণের হৃদয়ে বিদীর্ণ হইতে লাগিল । 
আরতি অল্পক্ষণই তাহার বাহাপ্ঞান থাকিত, তাহাও পৃর্ণ জ্ঞান নহে. 
অর্ধবাহ দশ! মাত্র। একটা কথার উত্তর দিতে না দিতেই তিনি 
আবার বিভোর হইয়! কৃষ্ণময় রাজোর মহান্বপ্নে প্রমন্ত হইতেন,_- 
কুষ্ণবিরহের সেই আকুলতা, সেই হাহাকার, সেই মৃচ্ছণ মহা- 
প্রভুর এই মহাভাবতরঙ্গে ভক্তগণ একবারে ব্যাকুল হুইয়৷ পড়ি- 
তেন। এক মৃহূর্কও তাহাকে একাকী রাখিয়া কেহ কোন স্থানে 
সুস্থির থাকিতে পারিতেন না । এই দশা লিখিয়া প্রকাশ করার 
বিষয় নহে, গম্তীরার মহাগম্ভীর ভাব মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত হইবার 
নহে । আকারে, ইঙ্গিতে, স্বরে, ভাব-ভঙ্গীর গভীরতায় যাহা 
প্রকাশ পায়, ব্যঞ্জনা-শক্তিতে যাহা অভিব্যক্ত হয়, বিশেষতঃ 
জড়াতীত মহারসময় মহাভাবের যে প্রবাহ, মহাপ্রেমিকের হৃদয়ে 
উচ্ছ্ৃদিত হুইয়া ভাষায় বা আকারে ইঙ্গিতে ঈষদ্‌ ব্যক্ত হয়, সেই 
কল ভাবের আভাস দর্শক রা শ্রোতৃবর্গ কিয় পরিমাণে বুঝিতে 
পারেন, উহা অপরে মম্পূর্ণ অবোধ্য। 
শ্রীমদদ্বৈতাচার্যোর তরজা- -প্রহেলিকায় শ্রীমন্মমন্তাপ্রতৃর শ্রীকৃষ্ণ- 

বিরহোন্সাদ অধিকতর প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তাহার 
ক্ষ-বিরহব্যাকুলতার জপর থে এক গভীরতর ভবের উদগম 


৩৪৮ গভীরায প্ী্গীরাঙ্গ 
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হইত, তাহা' উর দশা নামে জহি | ই নিত 
হইয়াছে £-- 
| উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি দিনে । 
উদদূ্ণা দশা রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥ 
আচচ্দিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন |. 
উদঘূর্া দশা (* ) তৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥ 
রামানন্দের গল ধরি করেন প্রলপন | 
স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজ সখীজন ॥ 


৮ এ ইল উল 


(*) উদ্ঘূর্ণ দিবোন্মাদেরই অন্তর্ভীব। ইছার লক্ষণ এইরূপ £__ 
.... পশ্তাদ্বিলক্ষণমূদযূর্ণা নানা বৈবগ্যচে্টতম্" 
_ নানাপ্রকার বিচিত্র লক্ষণপূর্ণ বৈবশ্ঠ-চেষ্টাই উদূর্ণা নামে অভিহিত। ' উদ্‌- 
বি উদ্দাহরণ এইরূপ-_ 
শয্য| কুপ্তগুহে কচিদ্ধিতন্ুতে রা বানসজ্জায়িতা 
নীলাত্রং ধৃতখগডতা বাবহৃতিশ্যণী কচিততর্জতি। 
. আধূ্ণত্যভিসারসংভ্রমবর্তা ধবান্তে কচিদ্দীরণে 
, রাধা তে বিরহোদ্গম প্রমাথতা ধরবেন কাং বা ₹শাম্‌ ॥ 
| অর্থাৎ গ্রকৃ্ণ-বিরহিষন বরমতী রাধার কথা জিজ্ঞাসা করায় উদ্ধাব বলিলেন 
পনুহাদ্‌ প্রমতী তোমার বিরহে ভরান্তিবশতঃ ঝ।সকশ্য্যার ম্যায় কুন্্রগৃহ সঙ্ভিত 
করেন, কখন খণিতাভাবে রষ্ট হইয়া নীল মেঘকে তর্ভন করেন, কখন বা অভি- 
'সারিকা হইয়া নিঝিড় অদ্ঘ-কারে ভমণ করেন, উরাধাপ্রেমের গতি অতি বিচিত্র। 
$তামার বিরহে তাহার কোন্‌ দশাইবা নাহইতেছে |”... , 158 7), 


২৮৮০৬ উ৯সপসিিউসিসিপাসিশিসিিসি পিসি ৮৯ 


শীপাদরূপ ও ও | রামানগ রায় ্মহাপ্রতূর কিরূপ দেবো 
করিতেন, ইহা হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
এইরূপে গৌরাঙ্গহ্ন্দর রাধাভাবে বিভোর হইয়া একবারে বিরহ- 
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ্রপাদ রামানন্দকে সম্মুখে পাইয়া বিশাখা 
মনে করিরা তাহার গলে হ।ত দিয়া তিনি' িিরা হৃদয়োচ্ছণাসে 
বলিতেছেন £-- 
ক নন্দকুলচন্ত্রমাঃ ক শিথিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ 
ক মন্দমুরলীরবঃ ক্রু স্ুরেন্বনীলছ্যতিঃ। 
ক রাসরকতাগুবী ক সখি জীবরক্ষৌষধিঃ 
নিধির্দম সুহ্ৃত্রম ক বত হস্ত হা ধিগ.বিধিমৃ। * 
সখি, ননাকূলচন্দ্রনা কোথায়, শিখণুভূষণ মন্ত্রমুরলীরব 
শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, ইন্ত্রনীলমণিহ্যতি আমার সেই শ্ঠামস্ন্দর 
কোথায়, সেই রদঠাগুবী কোথায়, সখি আমার প্রণিরক্ষার 
ওষধি কোথায় ; হায় হায়, আমার দেই স্ুপ্বন্ধম কোথার? হাহ', 
এতাদুশ প্রিরতনের সহিত যে বিধি আমার বিয়োগ ঘটাহল, দেই 
বিধিকে ধিক! 





* এটি ললিতমাধবের ৩ অস্কের ২৫ প্লোক। শ্রীল রপগোস্বামী 
উচ্ছল নীলমণি গ্রন্থে উদূর্ণা লক্ষণ ও উহার উদাহরণ লিখি! পরে লিখিয়াছেন-_. 
মধুরানগরং কৃষে লনধে ললিতমাধবে। | 
উদ্‌ঘূর্ণ়ং তৃতীয়াঙ্কে রাধায়াঃ সকুটমীরিতঃ॥ 
অর্থাৎ ললিতমাধৰ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে গ্রকৃষ্ণের মদের পরে শ্রীমতীর 
উদ দশা শ্ষ্টরপে বিত হইয়াছে 


৩৫৯ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


৭২ প্সিপাসিস৯ি 2৯৯ ৮৯৯৮৯ পতল সপাপিসিপাসাসিপিসি পিএস তাস পা৯এ৯ত৯তাসিরসিসাসিপসিরউ এতই ছি ৪৯তসি। 


ঞীচরিতামৃতে এই শ্লোকের নিয়লিখিত ব্যাখ্যা বর রা হইয়াছে, _ 
ব্রজেন্রকুল দুগ্ধ সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু 
জন্মি কৈল জগৎ উজোর । 
ঘার কান্ত্যামৃত পিরে, নিরন্তর পিয়া জীরে 
জনের নয়ন-চকোর ॥ 
সখি হে! কোথাও কৃষ্ণ করাও দরশন। 
ক্ষণেক ধাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক, 
শীপ্ত দেখাও, না রহে জীবন ॥ 
এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত কুমুদিনী, 
নিজকরামৃত দিয়া দান। 
গ্রফুল্লিত করে যেই, কাহা মোর চন্দ্র সেই 
দেখাও সথি ! রাখ মোর প্রাণ ॥ 
কাছা সেই চূড়ার ঠাম, শিখি পুচ্ছের উড়ান, 
নবমেঘে যেন ইন্ত্রধন। 
'ীতান্বর তড়িদ্ছাতি, মুক্তমাল! বকপাতি 
নবাম্বুদ জিনি শ্বামতন্থ ॥ 
একবার যাঁর নয়ম লাগে, ঈদ। তার ইদয়ে জাগে, 
কঞ্চতন্ যেন আম্র-আঠা। 
নারীর মলে পৈশে যায়, ঘত্বে নাহি বাহিরায়, 
তন্গু নহে,-_সেয়াকুলের কাটা ॥ 
জিনিয়া! তমালছ্যুতি, ইন্্রনীললম কান্তি, 
যেই ফাস্তি জগৎ মাতায়। 


দিবোন্মাদ ৩৫১ 


৩৭২৫১ পতিত তাত তান পাপ ৮৯ ৮৯ প৯ তি ১০৯ ৯ পাপন ১ প৯প৯ পরও তই পাতিল ৯৬৯৮০ ৪৮৮১ তাত 


পুজার ছানি, তাতে চন্দ্র জোত্ন! ছানি, 
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ 

কাহা সে মুরলী-ধ্বনি, নৰাত্রগঞ্জিত জিনি, 
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার। 

উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ। 
আসি পিয়ে কান্ত্যামৃতধার ॥ 

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, 
সথি! মোর তেঁহো সুহত্তম। 

দে জীয়ে তীহা। বিনে, ধিক্‌ এই জীবনে, 


তিহো৷ করে এত বিড়ম্বনা । 
যে জন ভ্রীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়, 
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ-শোক । 
বিধিকে করে ভন, কৃষ্ণ দেয় ওলাহন্‌, 
পড়ি ভাগৰতের এক প্লোক। 
সেই শ্লোকটী এই 
অহো বিধাত স্তব ন কচিগয়া, 
ংযোজ্য মৈত্র্য প্রণয়েন দেহিনঃ | 
তাংস্চাক্কতার্থান্‌ ৰিুনও ক্ষাপার্থকং, 
[বিচেষ্টিতং তেহ্ভ কচেষ্টিতং যথা ॥ ৩॥ 
ভা ১০।৩২১২। 
জর্থাৎ গোগীরা বলিতেছেন, হে বিধাত! তোমার দয়ায় লেশমাঞ্জ 
নাই] তুমি কিন! জীবদিগকে মৈত্রী 'ও প্রণয়পাশে সাবন্ধ করিয়া 


৩৫২ ৃ রা শ্রাগৌরাঙ্ 


পা িিসিপা১িিউিিও ১০৯ উিসিউিসিশিত পসসপিসিসিসিসিসি পিসি তিস১পিস সাত 


তাহাদের মরোরথ পুর্ন হইতে না হইতেই আখার তাখারগ; ক 
বিযুক্ত কর। তোমার এই চেষ্টা৷ ঝলকের স্ঠায় অগঙ্গত। শ্রীচরিতা- 
মৃতে এই শ্লোকের নিয়পিখিত ব্যাখ্যাপদ আছে। 
না জানিদ্‌ প্রেম মর্ম, বার্থ করিদ্‌ পরিশ্রম, 
তোর চেষ্টা বালক সমান। | 
তোর যদ্দি লাগ পাইঞ্জে, তবে তোরে শিক্ষা দিঞে। 
এমন যেন না করিস বিধান ॥ 
অরে বিধি! তো বড় নিঠুর। 
অন্তোন্তহলভ জন, প্রেমে করিয়া সম্মিশন, 
অকৃতার্থান্‌ কেনে করি?্‌ দূর ॥ 
অরে বাধ! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন, 
নেত্রমন পোভাইলি আমার । 
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অগ্তস্থান, 
গাপ কৈলি দত্ত-অপহার ॥' 
অক্রুর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোধ 
ইহা যদি কহ £রাচার। 
তুগ্চি অক্রুরমুদতি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি, 
অন্তের নহে এঁছে ব্যবহার | 
আপনার কর্দনোষ, তোরে কিবা করি রোষ, 
তোয় মোয় সম্বন্ধ |বদূর। 
_ যে আমার প্রাগনাথ, ' একত্র রহি যার নাথ, 
'সেই কৃষ্ণ হুইল নিঠুর 


'দিব্টোনাঁদ ৩ 


ই লক নেকি 5... 


২ সা পপিসিসিসি১পিসটপামাসিপিসিপিপিসিসিসিউসিউসিসিসিসিপিিশিিসিসিসপপািসপিসত১/৯, 


লঘ তেজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে, 
নারীবধে হ্ৃষ্ণের নাহি ভন্ব। 

গার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হয়, 
ক্ষণমাত্রে তাঙ্গিল প্রণয় ॥ 

ক্কফে। কেনে করি রোষ, আপন ছুদ্দৈর দোষ, 
পাকিল মোর এই পাঁপফল। 

যে ক্চ মোর প্রেমাধীন,। তারে কৈল উদ্দাদীন, 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ।৮ 


এই মত গৌররায়, বিষাদ্দে করে হায় হায়, 
“ছা হা কষ্ক ! তুমি গেলা কতি ?”, 
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপত্বে, 


“গোৰিন দামোদর মাধবেতি | * 
মহাপ্রতুর এইরূপ বিশাল ব্যাকুলতায়,-_এইরূপ চিত্তোম্মাদক 
অলৌকিক ব্যাপারের নময়, শ্রীপাদন্বরপ ও 
শ্রীরামরায় তাহার চরণপ্রান্তে বপিয়া সাহার 
বাস্বনা ও পরিচ্য্যা করিতেন । 


হ্ধদৃবিদারৰ র্যাপার 


সত্রীচরিতামতকার লিখিতেছেন-$_ 
ভবে স্বন্ধপ রামরায়, করি শানা উপার, 
মহীপ্রতুর করে আশ্বাসন। 





০ পিট শী শীশিশিশীশীশীশীশী 


ক" ইতঃপূরের স্রভাগবতের “অহো বিধাত:” প্লোকের এবং ইহার ব্যাথ্যার 
“পদটার আলোচন! কর! হইয়াছে, ব্ৃতরাং এন্থলে এ সন্বন্ধে কিছু. বলা হইল না 
্ঞ 


৩৫৪ গম্ভীরায়, শ্রীগৌরাঙ্ 


সিসি উপ ০ ১২০২০৯প উিি সি৩িস৯ ত ৯ ৪০ 


গাইয়া সঙ্গম-গীত, | গ্রভুর ফিরাইল চি, 
প্রতূর কিছু স্থির ইল মন ॥ 
মন কিঞ২ স্থির হইল বটে, কিন্তু প্রলাপের সে ঝঙ্কার থাখিল্গ 
লা, বিরহের সেই বিপুল ভাপ মিলন-সক্ীতেও নিভিল না । মহা 
প্রভু এক একবার এক প্রকার ভাবে আগ্নেয় গিরির স্ঠায় হৃদয়ের 
বিরহানলের দাহকরী শিখা প্রঙ্গাপের ভাষায় বহিবাক্ত করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে সন্ধাকাল অতিবাহিত হইল, দণ্ডের পর দণ্ড। 
এইরূপ ভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বরূপ ও রামঞকায় ভাবের 
সবিশেষ বাহ প্রাঁবল্য না দেখিয়া মনে করিলেন, প্রতৃকর, হৃদয়ের: 
তরঙ্গ বুঝি প্রশমিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এখন আর কোনও আশঙ্ক,র 
কারণ নাই, এইরূপ মনে করিয়া শ্রীপাদস্বরূপ মহাপ্রত্থুকে গস্ভীবায়, 
শরন করাইলেন, রামানন্দ ও স্বরূপ আর৭ কিতংক্গণ প্রতীক্ষা 
করিয়া, দেখিলেন,মহা প্রভু নীরব, এ ফে কিরূপ নীরবতা, -তীহ্থারা' 
সে বিষয়ে সবিশেষ অস্তসন্ধান করিলেন না। বিশ্মেভঃ ভাবগন্ভীর 
মহাপ্রতুর তাব-রহস্ত অসুদন্গান বুদ্ধির অভীত। স্বরূপ ও রামানন? 
গ্রভুকে বিশ্রামাগারে রাখিয়া নিশ্চিন্ত নে বিশ্রাম করিতে গেলেন ।' 
শ্রীপাদ রামানন্দ আপনার ভবনে উপস্থিত হইলেন, স্বরূপ ও. 
গোবিন্দ গম্ভীর দ্বারে শয়ন করিলেন। ইহাদিগের তখন একটু: 
নিদ্রাবেশ হইল । 
এই সময়ে গন্ভীরার মধো আবার এক জদ্ধিদীরক ঝাপার উপ 
স্থিত হইল মহাপ্রভু কিঞ্চিংকাল শয়ন করিয়াছিলেন। সে শর 
জাদৌ শয্ন নহে) বিরহের তীরতায় এক প্রকার সুচ্ছ মাত্র: এই 
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ভাব অপনোদিত হয়া মাত্রই মহাপ্র উঠিয়া বদিলেন এ এবং ং আপন 
ঘনে নাম-সন্কীর্তন কৰিতে লাগিলেন। আবার বিরহ-্যাকুলতা 
বাড়িয়া উঠিল, তিনি ভাবাঁবেশে জ্ঞানহারা ও অধীর হইয়া গম্ভীরাব 
ভিত্তিতে মুখ ধর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। এই ভীষণ সংঘর্ষণে তাভার 
নাকে মুখে ও গণ্ডে বুল ক্ষত দেখা দিল, উহা! হইতে রক্তধারা 
প্রবাহিত হইতে লাগিল | ভাবাবেশে বিহ্বল মহাপ্রভু গো গো 
শবে এই হৃদ্বিনারক ব্যাপারে অবশিষ্ট রাত্রি অতিধাহিভ করিতে 
লাগিলেম। গোঁ গো শঙ্ক শুনিয়া স্বরূপ ততক্ষণাৎ প্রদীপ জালিয়! 
গম্ভীরায় যাইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, আলো জালিয়া 
দেখিলেন, মহাপ্রভু নাক, মুখ ও গণ্ড হইতে ঝর্-ঝন্ু করিয়া 
বুক্তধারা পড়িতেছে। এ দশ! দেখিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ ইত 
লাঁগিল। উভয়ে জল'সেচন করিয়া! অনেক হতে প্রভৃকে স্থস্থির 
ফরিলেন। 

প্রতু স্ুস্থির হইলেন পরে স্বরূপ ব্ললৈন,ধল তো তোমার একি 
লীলা ! তোমাকে রাখিয়া একটুকু চক্ষু বুজিতে গিয়া! ফি অন্তা 
কাধ্যই করিয়াছি £+ 

, প্রভু বলিলেন, “কি করিব, চিন্তে উদ্বেগে কিছুতেই আর ঘরে 

তিঠিতে না পারিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত দ্বার খুঁজিতে ছিলাম। 
বার ঠিক করিতে পারি নাই, .টাপিদ্দিকে স্বাব অওসন্ধান করিয়াছি, 
কোথাও দ্বার পাই নাই, কেবল ভিভিতে মুখ লাগিয়া লাগিয়া মাকৈ 
সুখে কত হইয়া রক্ত পড়িতে ছিল, তাই বাহির হুইঙে পারি ন্তাই 
ইহায়'বেশী আর কিছুই বলিতে পারি না। স্বরূপ) আমার প্রাণ ৪ 
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কৃষ্ণ কোথায় ? আমি তো তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, এখস 
আমার উপায় কি, বল? আমি কি করি-_ কোথায় যাই। * 

এই দিন হইতে শ্রীপাদ স্বরূপের হৃদয়ে একট! অতি গুরুতর 
ভয়ের সঞ্চার হইল, তিনি মনে করিলেন, এই প্রেমোন্মন্ত প্রাণের 
ধনকে এখন আর একাকী গন্ভীরার ভিতরে রাখা নিরাপদ্‌ নহে। 
তিনি ভক্ঞগণের নিকট মনের ভাবনা প্রকাশ করিলেন, সকলেই 
বলিলেন এই বুদ্ধি যুক্তিযুক্ত । 

শঙ্গর পণ্ডিত বলিলেন “যদি আপনাদের কুপান্থমতি হয় তৰে 
জামার একটা প্রার্থনা মাছে। আপনারা দয়া করিয়া এই দীনের 
প্রতি এ মহান্‌ অন্থগ্রহ করুন _এ অধম প্রভুর 
শ্রচরণতলে শ্রীচরণ-সেবার জ্গ্য সারা রজনী 
পড়িয়া গাকিতে প্রস্তত। আপনার! কৃপাময় বৈষ্ণব, দয়া করিয়া, 
এই দীনকে এই অধিকার দান করুন ।” 


প্রহরী-নিয়োগ 


& প্রীমদ্দাস গোস্বামী তংকৃত ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-করবৃক্ম প্োত্রে এই লীলাটার 
গু লিখিয়। রাখিয়াছেন তদ্যথা 2 
স্বকীয়ন্ত প্রাণা্্ দসদৃশগোষ্টস্ত বিরহাৎ 
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্বন্‌ বিকলধী;। 
দরধস্তিতৌ শঙ্দরনবিধুঘর্ষেণ কধিরং 
ক্ষতোখং গৌরাঙ্গে। হৃদয় উ৭য়ন্‌ মাং মদয়তি ॥ 
অর্থাৎ, স্বকীয় কোটিকোটিপ্রাণতুল্য শ্রীকৃষ্কবিরহে বিকল হইয়া প্রলাপ- 
উপাদে ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ করিয় ক্ষত-রক্তে যাহার শ্রীমুখমণ্ডল শোনিতাঞ্জ 
হইয়াছিল, দেঁই এ্রগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া আমাকে প্রমন্ত 
করতেছেন। 
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শঙ্কর পত্তিত ভকগশিরোদনি ও অতি ্বীর। সকলেই এই 
প্রস্তাব মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। তক্তগণের অঙ্গ- 
রোধই প্রবল হইল। এই দিন হইতে শঙ্কর পণ্ডিতের মহা- 
স্তাগোর উদয় হইল। এই দিন হইতে তিনি মহাপ্রভুর পদতলে 
উপাধানের স্যার শন করিতেন । যথা শ্ীচরিতামূতে £-- 
প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন। 
প্রভূ তার উপরে করেন পাদ-গ্রসারণ ॥ 
“প্রভূ-পাদোপাধান” বলি তার নাম হৈল। 
পুব্র বিছুরে বেন স্তরীশুক বর্ণিল ॥ * 
শ্রীমৎ শঙ্কর পণ্ডিত যে ভাবে প্রভুর পদসেবা করিতেন, সে 
দৃস্ত অতি আহলাদজনক | শঙ্কর শ্াগৌরাঙ্গের পদপ্রা ক ৭” ৯ 
শত্রীপদনহ্বাহন করিতেছেন, আর এই অবস্থা়,_থাকিয়া থাকিয়া 
স্তাহার একটু নিদ্রার আবেশ হইতেছে । শঙ্কর তখন ঝুমিয়া পড়িতে 
ছেন, তাহার হস্তদপ্ প্রভৃব প্সেবার কার্ষো বিরত না হইলেও 
মাথাটা নিদ্রার আবেশে ঠিক থাকিতেছে না, এক একবার ঝুঁকির! 
. পড়িতেছে, নি আবার তৎক্ষণাৎ চমক মাথা তুলি 














* গ্রীভ(গরতে লিখিত আছে 2 
ইতিক্রবাণং বিছুরং বিনীতং সহম্রশীঞশ্চরণোপাধ।নন্‌। 
প্রহ্টরোগ! ভগরৎকথায়াং প্রণীয়মানে। মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৩১৩৫ ॥ 
অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ধাহার ক্রোড়ে পাদপ্রসারণ করিতেন, সেই বিদু 
বিনীত হইয়! এ রূপ কহিলেন, মৈত্রেয় মুনি আনন্দে পুলকিত হইয়! কহিতে 
গ্া।গিলেন ইত্যাদি। এই লীলায় শঙ্কর পঙডিতই,__ বিছ্ুর 4 
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ীপদসেবা করিতেছেন। । এইরপে শঙ্কর পঞ্ডিত দেহ প্রকৃতির 
সঙ্গে কিয়ংক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পরাস্ত হইলেন, তাহার দেহ 
বিকল হইয়া পড়িল, প্রভৃর পাদপদ্ম তাহার ক্রোড়ে রহিল, শঙ্করের 
দেহ ধীরে দীরে শধ্যায় গলিয়া পড়িল। প্রভূর নিদা নাই, তাহার 
কেবল, শ্রীকৃষ্ণভাবনা। কিন্তু বাস জ্ঞানের লোপ হয় নাই, প্রভূ 
বুঝিজেন, শঙ্কর ঘুমাইয়াছেন, তিনি আপন কীথাখান শঙ্করের গায়ে 
জড়াইয়৷ দিলেন। শঙ্করের গাত্রে কাথা স্পর্শ হওয়া মাত্রই তিনি 
চমকির! আবার উঠিয়া বসিলেন, এবং অপরাধীর ন্যায় প্রভুর কাথা- 
খানি তাহার প্অঙ্গে জড়াইয়। দিয়া আবার পদসেবা করিতে গ্রবুন্ত 
হইলেন 1 মহাপ্রভু বলিলেন--“শঙ্কর তুমি সাথারাত্রি এরূপ 
করিলে আনার ছুঃখ ভিন্ন সুখ হয় না। আমি তোনার এত ক্লেশ 
সহিতে পারি না 1৮ শঙ্কর বলিলেন,“করুণাময়, আপনার চরণ-সেবার 
নার স্থথ আমার আর কি আছে ? ছুষ্টা নিদা আমার পরম শক্র। 
ধোগীরা ধিগিতনিদ্ধ হইয়া দিনরজনী যে পাদপদ্মের ধ্যান করেন, 
সেই শ্পাদ্রপন্ম আমার এই সমক্ষে বিরাজমান, আমি 


1 শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সন্বাহন। 
ঘুমাঞ। পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ॥ 
উহার অঙ্গে পড়িয় শঙ্কর নিদ্রা! যায়। 
প্রভু উদ্তি আপন ক।থ। তাহারে জড়ায় ॥ 
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন। 
বি পাদ চাপি করেন রাত্রি জাগরণ ॥ 
আচে; অন্ত্য ১৯ পরিচ্ছেদ। 





'দিষ্যোন্ণাদ ৩৫৯ 


আমার চণ্্মাংসের প্রাকৃত হস্তে সেই অপ্রারকত ধনের সেবা করার 
অধিকার পাইয়াছি। প্রভো ! ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সুখ 
আছে।” প্রভূ নিরুত্তর হইলেন 
শ্রীচরিতামুতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শ্ীশ্রীমহাপ্রভ্থর 
গ্রলাপাদদির সুচনা লিখিত হই- 
য়াছে। সেই সকল অতীৰ ভাব- 
পম্ভীর? এখানে ততসম্বন্ধে বংকিঞ্িং আলোচনা! কর! যাইতেছে? 
শ্রীল কবিরাজ গোস্ব'মী লিখিয়াছেন £-_ 
বিচ্ছেদেহন্মিন্‌ প্রতোরন্ত্যলীলাত্রানথবর্ণনে 1 
গৌরন্ত কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপার্থন্টবর্ণাতে ॥ * 


তীর বিরহ ও অলৌকিক অবস্তা । 


*. এই গ্লোকটীর কয়েকটা টীক! আছে, শ্রকটা টাক1 এইরূপ £-- . 

(ক) “অস্মিন্‌ পরিচ্ছেদে ( অন্তাথগুস্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছোদে ) অস্তলীলায়াঃ 
শৃত্রানুবর্ণনে প্রভো; গৌরল্য কৃষ্ণবিরহজগ্যপ্রলাপাদিঃ অনুবর্যতে অর্থাৎ ময়েতি 
শেষ; এই টীকাকার কে, তাহার নাঁম প্রকাশিত নাই ? 

(“বৈষ্ণবন্ুখদ।” নামে ্ীচরিতামুতের অপর একথামি টাকা আছে । বৈষ্ণব- 
শ্ুখদাকার লিখিয়াছেন £__প্রভোগ রন্ত অন্তালীলীয়া; শেষখওস্ত যা লীলা 
যৎস্ত্রং দিগ দর্শনরূপং ন তু সমাক্‌ তন্ত অনুবর্ণনং যত্র ; এবস্তুতে অস্মিন্‌ বিচ্ছেদে 

, প্রভো; কৃষ্স্তেতিত্রিষ্ট একসানেকার্থাৎ। যদ প্রভোরিতাস্য পূর্বার্দেনাস়্ঃ 
গৌরস্যেতাসা পরার্দেন। এই টাকাটার বিশেষ অর্থ এইরূপ ?-- 

সত্র-__অধাৎ দিগ্দর্ণন রূপমাত্র ; দেই লীলার সমাক্‌ বর্ণন নহে। অনুবর্ণন- 
মাত্র_এখানে ঈষদর্থে “অনু” শব্দ বাব্ত হইয়াছে। 

প্রভোঃ- কৃষ্ণদ্য । “একের অনেক অথহইতে পারে,” এই ম্যায় অনুসারে 
প্র শব্দটা “কৃ” অর্থে ব্যবন্ধত হইতে পরে অর্থাত কৃষ্ণের বিচ্চ্দে। আবার 





৩৬৯৬ গভভীরার শ্রীগৌরাঙগ 


০৯১৮৯ পসিপিপিসি১৩৯৯াস প১৫৯সাি ৮*১প৩১৯০৯৮১৫২৫৯০৯ পপ পাপা 


অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলসত্রবর্ণনাত্মক এই পরিচ্ছেদে (বিচ্ছেদ 
জ্ীগৌরাঙ্গের কষ্ণবিচ্ছেদ জন্ত) প্রলাপাদির অস্তর্ণন কর! ষাইতেছে ? 

অন্তালীলার আভাস এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরস্তেই সুচিত্ 
ভইয়াছে। ভিডি 





০১ দলিল 


পরার সহিত, অন্বয় করিয়া ঘৌরের। বিশেধার়েও ব্যবহৃত, হইন্ডে, পারে 
শ্রেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন ।' 
এইস্থলে অন্ত্যলীলার সুত্র বর্ণনা কর! হইল কেন, তাহার কারণও এই পৰ্ঝি- 
চ্ছেদের শেষেই স্বয়ং গ্রশ্থকার প্রকাশ করিঘাছেন তদ্যথা'2-_ 
শেফলীলাঘ সুত্রগণ, কৈল কিছু ধিবরণ, 
ইহা কিস্তারিতে-.চিত্ত হয়'। 
রে যদ্দি আযুঃ- শেষ,. বিস্তারিব লীলা-শেফ.. 
যদি মহীপ্রভুর কৃপা হয় ॥ 
আমি বৃদ্ধ:'জরাতুর; লিখিত্তে কাপয়ে কর. 
মনে কিছু ব্ররণ না হয়া, 
না দেখি এ নয়নে না শুনিয়ে পরবে: 
তবু লিখি এ' বড় বিশ 
এই অন্ত্যলীলা সার কুত্র-মধ্রযে বিস্তার, - 
করি'কিছু করিল বর্ণন । | 
ইহা মধ্যে. মরি'যবে' বর্ণিতে না পারি তঝে 
এই লীলা'ভক্তগল-ধন। |. 
মংক্ষেপে এই সুত্র কৈল, যেই ইহা না'লিখিল। 
আগে তাহা করিব বিস্তার 
হৃদি ততদিন জীরে, মহাপ্রতুর কৃপা হয়ো 
ইচ্ছ। ভরি করিব বিচার ॥ 


ধিব্যোন্সাদ' ৩৬১ 


আশপাশ এপি পাতি পিিসিসি১প২এ৯১ি৯১১০৯৯াট উিিপিউপিসিসিিসসিসিসিসাসিসিসসিসি সিপস্পিস্পাউিসি টিপস 


শেষ যে রহিল প্রভূর দ্বাদশ বংস্র। 
কষের বিরহুস্মর্তি হয় নিরন্তর ॥ 
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধবদর্শনে । 
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥ 
নিরন্তর হয় প্রভৃর বিরহ-উন্মাদ। 

ভ্রমময় চেষ্টা! সদা প্রলাপময় বাদ ॥ 
রোমকুপে রক্তোদগম দত্ত সব হালে । 
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ 
গম্তীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালৰ। 
তিন্তে মুখ শির ঘষে, ক্ষত হয় সব॥ 
তিন দ্বারের কবাট- প্রভু যায়েন বাহিরে। 
কভু সিংহদ্বারে পড়ে_-কতু গিন্ধুনীরে ॥ 





শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার প্রারস্তে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে অস্থ্যলীলার 
সত্রানুবর্ণন কেন করিয়াছেন, তাহার কারণ ইহাতে স্পষ্টরূপেই বুঝা! গেল । অন্তয- 
লীলার প্রলাপ বর্ণন ভক্তগণের প্রাণধন! পরমকারণিক শ্রীল কবিরাজ মনে 
করিতে ছিলেন, জীবন অনিত্য, তাহাতে তিনি জরাতুর কখন কি ঘটিবে, তাহ। বল! 
যায় না| কিজানি যদি গ্রগ্থসমীপনের পূর্বেই তাহার জীবন-লীলা শেষ হয় : 

' ভাহা হইলে তো! তিনি এই স্ধা-মধুর লীলার আভাদ ভক্তগণকে প্রদান করিয়। 
যাইতে পারিবেন না;_-এই আশঙ্কায় পূর্বে তিনি ইহা হুত্ররূপে সুচনা! করিয়। 
রাখিয়াছিলেন। কিন্ত ভক্তন্হৃদ্‌ বাঁঞ্চাকল্পতর প্রীভগবান্‌ ভক্তের বাঞ্ক অপূর্ণ 
রাখেন লা। দয়াময় শ্রাগৌরাঙ্গ নিজের লীলা মাধুরী সম্পূর্ণ করিয়া! লিখিবার নিমিস্ত 
শ্রীল কবিরাজ গোম্বামীকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিয়াছিলেন। 


৩৬৯ গম্ভীরায শ্রীগৌরাঙ্গ 


চটক-পর্বত দেখি গোবদধন ভ্রমে । 

ধাঞ্া চলে আর্তনাদে করিয়! ক্রন্দনে ॥ 

উপবনোগ্যান দেখি বুন্দাবনজ্ঞান । 

তাহা যাই নাচে গায়, ক্ষণে মৃচ্ছণ যান॥ 
কাঠা নাহি শুনি যে ভাবের বিকার । 

সেই ভাব হয় প্রভূর শরীরে প্রচার ॥ 

হস্ত পদের সন্ধি যত বিতন্তি প্রমাণে । 

সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হত্সে_ চন্ম রহে স্থানে ॥ 

হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে । 

প্রবিষ্ট হয় কৃ্্বরূপ দেখিয়ে প্র্ুরে ॥ 

এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ। 

মনেতে শুষ্ঠতা-বাক্যে হাহা হতাশ ॥ 

কাহা করো কাহা পাঙ ব্রজেন্ত্রনন্দন | 

কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ 

কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর ছুঃখ। 

ব্জেন্দ্রনন্দন বিন্ু ফাটে মোর বুক ॥ 

এই মত বিলাপ করে-_বিহ্বল অন্তর। 

রায়ের নাটক-গ্নোক পড়ে নিরন্তর ॥ ূ 

শ্রীল রামানন্দরায়ের নাটকের যে গ্লোকটার কথা লিখিত হই- 
য়াছে, তাহা এই £_ 


প্রেমচ্ছেদরুজোহবগচ্ছতি হরিনণায়ং নচ প্রেম বা 
' “প্রেমচ্ছেদরুজ$” শ্লোক্‌। 


স্থানাস্থানমৈতি নাপি মদনে! জানাতি নো? ছূর্বলাঃ ।. 


দিবোন্মাদ ৩৬৩ 


ইতি ১ ৯০৩১১০৯৯১০১ তি পিত৯৯১ পিপিপি ০৯ এ 


অন্যো বেদ নচ'ন্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং 
ঘিত্রীদোব নিনানি ঘৌরনমিনং হাঁ হা] বি কা তি: ॥ * 


ঠা পদা জগন্নাথ বল্পভ নাটকের তৃতীর অস্কের নবম গ্লোক। । এটা 
মদনিকার প্রতি প্রীরাধিকার বাক্য। ইহার কতিপয় টাক। আছে। নিয়ে দুই 
একটা উদ্ধত করা যাইতেছে +-- 

১ম টীকা-_অয়ং হরি; (হরতি মনো ষঃ সঃ হরি?) শ্রীনন্দনন্দন; প্রেমচ্ছে- 
দেন প্রেমভঙ্গেন যা রজঃ ব্যথাঃ তা ন অবগচ্ছতি ন প্রাপ্গোতীতার্থ:। শঠত্বাং 
ইতি ভাব?। অত্র অবপূর্বগচ্ছতেজ্ঞনার্থতেহপি সর্বে গত্যর্থা; জঞানার্থাঃ প্রাপ্তযথা- 
শ্চেতি নিয়মাৎ প্রাপ্তযর্তং | তহি কথং তশ্মিন্‌ শঠে প্রেম ত্বয়। কৃত্বং ইত্যাত্রাহ 
প্রেমেতি,_ প্রেম ব| প্রেসাপি স্থানাস্থানং পাত্রাপাত্রং ন জানাতি। অপিচ মদন! 
নো অশ্মান, ছূর্বলা অবলাঃ ন জানাতি। অতঃ সোহম্মাস্থ শরসন্ধানং করোতি। 
নু শরবিদ্ধানাং যুল্মাকং দুঃখ দৃষ্ট1 স কথং ন দয়তে _তত্রাহ অন্য অস্থন্ত অখিলং 
প্রচুরতরং ছুংখং ন বেদ ন জানাতি। নম্থু তহি কিমন্তং কালং অপেক্ষতু ভবতী, 
অবশ্যং করুণ।সিদ্ধুঃ কৃষ্ণন্তামঙ্গীকরিষ্যতি। তত্রীহ জীবনমপি ন আশ্রবং ন বচনা- 
বীনং শীত্বং করিষ্ে ইতিভাব?। ননু কৃষ্ণানুরাগিণীনাং যুক্মকং জীবনং ন ঝটিতি 
যাস্যতি তং কৃষ্ণ তব মনোহরং যৌবনমাকৃষ্য ঘটয়তি ইত্যত্র আহ-দ্বিত্রীণি 
দিনানি অত্যন্পকালমেব যৌবনং তিষ্ঠতি। হাহা বিধে! কাগতিঃ। তব 
কীদৃশী হষটিরিত্যর্ঘ;। 

২য় টাকা-_অয়ং হরি; প্রেমচ্ছেদজন্ারুজ; গীড়াঃ নাবগচ্ছতি ন জানাতি । 
প্রেম স্বানাস্থানং ন অবৈতি ন জানাতি। মদনঃ নোমান, ছুর্ববলাঃ ন জানাতি। 
অন্যত্যাথিলং ছুঃখং অন্যে। ন বেদ ন| 'জানাতি। জীবনং আশ্রবং অস্থিরং। ইদং 
যৌবনং দবিত্রীণি দিনানি, হা হা ইতিকষ্টে। বিধের্ব্বধাতুঃ ক! গতিঃ কা সষ্টিঃ। 

ওয় টাক। বৈঝ্বন্থখদ।-_অরং সততানুত্ৃতো হরিঃ সর্বহূ;থহারকোংপি প্রেম" 
চ্ছেদে! ভঙঃ তক্জন্ত! রুজ; পীড়া নাবগচ্ছতি। নন্ু তহি কথং অস্মিন্‌ প্রেম করোদি 


৬৪ গভীরায ই্ীগৌরাঙ্গ 


তপতি ৯ ০০৯৯ পপি পিসি সিসি সিএস ০৯৯৯ ৯ সি ০৯৯ ৯৮০ -২০৯০২০ ০ পালাল তা পপ 


সতী মদনিকাকে বলিতেছেন, “্সথি উপজাত পরমানু ভাঙ্গিরা 

গেলে যে কিরূপ মনোবেদনা ঘটে, এই হরি পরছুঃখহারী হইয়া 

ভাহা জানেন না। শঠ হরি প্রেমভঙ্গের ছখ কখনও পান নাই। 

আমি যে ইহার সহিত প্রেম করিয়াছিলাম, তাহাতে আমারই বা 

দৌষ কি, কেন না (প্রেমত পাত্রাপাত্র স্থানাস্থান জানে না । আমি 

যে ছুর্বলা অবলা, মদন সে বিচার না করিয়া আমার প্রতি শর- 
সন্ধান করে। সখি একের ছুঃখ কি অপরে বুঝতে পারে ? “করুণা- 
সিন্ধু কৃষ্চ কোন সময়ে অঙ্গীকার করিবেন”, এ কথাতেও আর ধৈ্ধ্য 
ধরিয়া থাকিতে পারি না। জীবের জীবন অতি চঞ্চল, ইহা! কাহার 
ও বাকাধীন নে । যদ্দি বা জীবন কোন প্রকারে বজায় থাকে, 
কিন্তু সখি, এই যৌবন কয়দিন থাকিবে? রমণীর যৌবন যে দুই 
চারিদিন মাত্র স্থায়ী। হায় হায় বিধাতঃ এখন আমার গতি কি ?” 
উচরিতামৃতের ব্যাখ্যাপদ অতীৰ পরিষ্ফুট ও সুগভীর ভাবাস্মক। 
তদ্যথা ঃ_ 

গাহ, নবেতি ত প্রেমকর্তৃ স্থান কুত্র তি্ঠামীতি ন অবৈতি ন জানাতীভারথঃ। মদনো- 
ইপি স্থানাস্থানং ন জানাতি। যতে! নে! অন্মান, দুর্বল! অবলা ন জানাতীতি স্থানা- 
স্থানাজ্ঞত্বে লিঙ্গমিতি কুঁব্যালঙ্কার; ৷ নম্বেতে ন জানস্ত, অঙ্গন্জিন্যঃ সখাস্ত জান- 
্বীত্যাহ, অন্যো বেদিতি অন্যঃ পরমপ্রেষ্ঠাদিপঞ্চবিধঃ সথা91”পি জনঃ নামা- 
গ্রহণস্ত “ধীরা ভব কদাপাঙ্গীকার্ধ্যং তেন ভবতীতি”, সখীনাং বচনেন সন্রনটনং তাহ. 
গ্রতীর্যাভীনাবেশাৎ। ন কেবলমীর্যাভাস এব কিন্তু তদুত্তরমপাহ নে! জীবন- 
মিতি, আশ্রবং বচনস্থং বচনেস্থিতে আশ্রব ইত্যানরাৎ। ননু অল্পকালং সহম্ষেতি 
ৰচনোত্তরমাহ--্বিত্রীণেবেতি দিনানি ব্যাপ্য ইদং যৌবনমিতি বক্তব্যে বিপরীন্ধ- 
বন অবিষুষ্টবিধেয়াংশদোবছুষ্টমপি তাদৃশী বস্থায়াস্তাদৃগবর্ণনং গুণাস্তঃপাত্যেৰ। 





দিধোন্মাদ 


, ৮পস ৯ পপ পট পি রা পপি পঃত ৯৯ ০ তসিপিসিতাসিপসিএ৯পসিত ১ ৯ সসিসপাসপাস৫৯৯৫ ৯৫টি ৯ উিরসিপি্ী তিতা টিতিল 


উপজিল প্রেমাস্কুর, ভাঙ্গিল যে ছুঃখপুর, 
কৃষ্ণ তাহ! নাহিক করে পান। 
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ, 


পরনারী বধে সাবধান ॥ 
সখি হে! না বুঝিয়ে বিধির বিধান । 

সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত, 
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ 

কুটিল প্রেম! আগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান। 
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে। 

ফ্রুরশঠের গুপডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে, 
রাখিয়াছি, নারি উকাশিতে ॥ 

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ, 
পাচ-বাণ, সন্ধে অনুক্ষণ। 

অবলার শরীরে, বিদ্ধিকরে জরজরে, 

£খ দেয়, না লয় জীবন ॥ 

অন্তের যে ছুঃখ মনে, অন্ত তাহ! নাহি জানে, 
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে । 

অন্তজন কাহা৷ লিখি, নাহি জান প্রাণ-সখী, 
যাতে কছে ধৈর্য্য করিবারে ॥ 

ক্ষণ কৃপা-পারাবার, কতু করিবেন অঙ্গীকার, 

_ সথি! তোর এবার্থবচন। 
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জব 


৩৬৩ . গনভীরায় শীগৌরাগ 


সউিপিখিত ১০৯ ত ২৯৪৯ পণ" পাট পাঁচ পি পি পাত পা পি ৯ এ 


তত দিন জীবে । কোনজন ॥ 


শত বংসর পর্যান্ত, জীবের জীবন-অন্ত, 
এই বাক্য কহম! ধিচারি। 

মারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্খ করে মম, 
সে যৌবন দিন-ছুই-চারি ॥ 

অগ্রি ঘৈছে নিজ ধাম, দৈখাইয়৷ অভিরাম, 
পতঙ্গেরে আকধিয়ে মারে। 

কৃষ্ণ ছে নিজ গুণ, . দেখাইয়ে হয়ে মন, 


পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥ 
্রীশ্রীমহা প্রভু এইরূপে দুঃখের কপাট উদঘাটন করিয়া গ্রলাপ 

ফিতেন। | 

* প্রলাপকথনে উদ্ধৃত আর একটী শ্লোক এই- 

ূ শ্্ীকৃষ্রপাদি শ্রীকরষ্ণরূপাদদিনিষেবণং বিনা! 

নিষেবণ-স্লোক। ব্যর্থানি মেহহান্তাথিলেন্দ্রিয়াগালমৃ। 
পাষাণশ্ুকেন্ধনভারকাণাহো। 
ধিভম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ * 


নি লি 





ক এই শ্লোকটী কোন্‌ গ্রন্থ হইতে উদ্ধত তাহার কোনও ও প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। শ্রীপাগ স্বরূপের কড়চা হুইতে শ্রীল কবিরাজ মহাশয় . 
দিব্যোন্মাদের বহুল ঘটন। সংগ্রহ করিয়াছেন | ফিন্তু সেই প্রীগ্রশ্থখানি আর 
কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল নাঁ। সম্ভবত; পরল কবিরাজ উক্ত কড়চা গ্রন্থ হইতেই 
এই গ্নোকটা সংগ্রহ করিয়! থাকিবেন। যাহাই হউক, নিয়ে ইহার টাক। প্রকাণ 
ক্ষর! শাইতেছে__ 


দিধোন্মাদ . ৩৬৭ 
- অর্থাৎ শ্রীকুষ্চরূপাদিনিষেবণ ব্যতীত আমার দিনসমূহ ও 
জামার চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্িয়ই অত্যন্ত বার্থ হইতেছে। হার 
হায়, পাষাণ শুষকাষ্টেন্দ্রিবং এই সকল অকর্মণ্য ইন্দ্িযনদিগকে 
নিল্লজ্জ হইয়া কিরূপেই বা বহন করিব)” ্চরিতামূতে ইহার 


ব্যাখা-পদ্দ এই $- 


₹শাগানামৃতধাষ, লাণ্যামৃত জন্মস্থান, 
যে না দেখে সে চাবদন। 
সে নয়নে কিবা কাজ, . পড়, তার মাথে বাজ, 


দে নয়ন রহে কি কারণ ॥ 

সথি হে! শুন মোর হতবিধি বল। 
মোর পু চিন্তমন)' নকল ইন্দ্রিয়গণ। 

কষ্ণ-বিন্ু সকল বিফল ॥ 


(ক) রূপাদিপদেন রূপরদগন্ধম্পর্শ দিকং . মিযেবণং বিন। দর্শনাদি বিন! 
মে মম নন্বন্ধেংহানি ব্যর্থানি। অখিলেন্দ্িয়াণি চক্ষুরননা নাসা কর্ণত্বগাদীনি। 
ছতত্রপো বিগতলজ্জঃ সন্‌ তানীন্্রিয়ানিকথং কেন প্রকারে বিভঙ্মি ধারয়ামি। 
পাষাণবত শুস্কে্ধনবৎ ভাবকনি। অহে| খেদঃ। 

*. (খ) বৈষ্বহুখদাটাকা,_মেহহানি ব্যর্থানি তাংপধাশূন্তার্নি জাতানী- 
তার্থঃ। নন সমর্থানীন্দরিয়াণি ফথমেতীদৃশীনীত্য।হ পাধাণেতি মে ইন্দিয়াণি 
অধিলেন্রিয়াণি পাষাণ শু্কাঠবং ভাঁবক)ছ্টেব মন্তবযান্োব তহি কথ: ধারয়সীত্যাহ 
আহে! ইতি খেদে হতলর্জোহহং কথং বা কিমর্থং বা ভানি বিভম্মীতি ন 
জানৈ ইত্যাক্ষেপঃ। বা শবস্ত তদর্থতাৎ। যদ্বা অহানি ব্যাপ্যাণিলা নি ইন্দ্রিয়ণি 
্যর্থানি লিতঃ পাষাণ শুকেদ্ধনভাঁবকানি, 'অদ্ঠান্যাসমানদ। 





১৯৮ গম্তীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 
কৃষ্ণের মধুরবানী, অমৃতের তরঙ্গিণী, 
তাত্ব প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 
ফষাণাকড়ি-ছিদ্রসম, জানহ সেই শ্রবণ, 
তার জন্ম হেল অকারণে ॥ 
ঘুগমদ নীলোংপল,..  মিলমে যে পরিমল, 
যেই হরে ভার গর্ব মান। 
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি মে মন্ন্ধ, 
মেই নালা ভগ্্রের সান ॥ 
কৃষ্ণের অধরামৃত, কষ্চগুণ-চরিভ . 
সুধাসার-স্বাদ-ঘিনিন্দন | 
কভার স্বাদ যেনা জানে, জন্মিয়। ন৷ মৈল কেনে, 
_ সে রসনা ভেক-জিহ্বা-সম ॥ 
দ্কৃঞ্জ কর-পদতল, ৃ কোটিচন্ত্র-ম্ুশীতল, 
. তার স্পর্শ যেন ম্পর্শমণি। 
ভারস্পর্শ নাহি বার, যে যাক ছারখার, 
লেই বপু লোহ্সম জানি ॥ 
শরক্কষ্ণগত প্রাণ সাধকের হ্বদয় সঙ্গলাভের নিমিত্ব কিরূপ 
স্বাকুল হয়, কিরূপ উদ্বিগ্রভাবে দিনবামিনী শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত 
লালায়িত রহে, এইরূপ পন্দে তাহার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়? 
; ফিনি সকল সত্যের সার সতা) যিনি সকল জ্ঞানের মুল জ্ঞান, আর 
ধিনি সকল আনন্দের মূল প্রজ্বণ,_মেই সচ্চিনানন্মবিগ্রথ 
জীকূঞ্চের সংন্তাগ ভি্র ীৰের ইজ্িন্বসমূহ যে অতি বিফল 'এৰং 


দদিক্যোন্সাম | ৩৯৯ 
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উহারা। যে শুষ্ক কাষ্ঈ, খাধাণ ধা লৌহসন অউগদারনাত, ভাহাতে 
আর সন্দেহ কি? যে নয়নে শ্রীকৃষ্চের রূপ-সৌন্দর্ধ্য উদ্ভাসিত 
না হয়, যে করণে বেধুমাধূর্ষোর স্ত্তি না য়, যেই নয়ন ও শ্রবণ - 
দ্বড়পদার্থ বই আর কি 
শ্রীজগ্রয়াথবন্নত নাটক হইতে আরও একটা গ্লোক প্রনাপকথনে 
উদ্ধৃত হুইতেছে। শ্লোকটা এই-_. 
যদ! যাতো দৈবানন ঝুরিগুরসৌ লোচনপথংৰ 
"যা ধাতো” ভদাম্মাকং চেতে। মদনহ্তকেনাতমতৃৎ | 
ক পুরর্নথিক্নেষ ্ষধমণি দুশোরেতি পদবীং : 
বিধাস্তামস্ততির্ধিলঘটিকা রত্থচিতাঃ | * 
অর্থাৎ “বখন গুভাৃষ্টবশতঃ শ্রীকৃষ্ক আমার নয়নগ্গোটর হন 
তখন পোড়া মদন আদার চিন্ত চুরি করিয়া লয়। সধি, পুনরার 
যখন ক্ষণত্তরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাঁইব, সেই সময় অধিলবটি কাঁ 
রত্তখচিত করিব” ই্ীচরিতামৃতের ্যাধ্যাপদ অতি পরিুট-- 





১ম কাব! ষন্সিন্‌ কানে নৈবাং ভাগাবশাং দে, ধধুরিপুঃ শ্রীকৃফাঃ 
লোচিনপথং যা; প্রাপ্ত, তদ| তশ্ষিন্‌ কানে যাঁনহ্কেন অন্মাকং চেভ:. হাতং 
অৃং1 হতকেনেত্যাক্ষেপোকি:। পুনরযশ্মিন কালে এব ীকৃষে দুশো: পদবীং 
এত্তি আমচ্ছতি, তক্ষিন্‌ কারে অখিনবটিকাঃ মকবটিকাঃ রচিত! বিধাস্তামঃ 
বিধানং করবাম ইত্যর্থঃ। 

২য় টাক।_যদেতি জদৌ সঃ অনপূখব পি তনর্বধী২ মদন এব. হতকন্তেনা- 
ক্মাক্রঘনঃ আধতমতূং। এবমধুরিপুং বন্সিন্‌ হনে ক্ষণমসি ব। দশ: পদবীং রব 
এতি সাগস্ছৃতি তশ্সিন্‌ স্থানে 'অধিসবটকা রহঃ খচিত| বিধাামঃ | বৈষ্ববর।" 

হ৪ 


ওত গভীর শ্রগৌরাঙ 


বিটি তি পসিশিটিসিপিশিসিীি পিস ৯সিসাপাশীি১ি২িসিসি উিিউিউিসিসিসি ৩ পিপি 


€য কালে ঝ! স্বপনে, দেবি ৰং অীবদনে 
সেইকালে আইলা দুই বৈরী:। 
আনন আর মদন, হরি নিল মোর মন» 
দেখিতে না পাইন নেত্র ভরি ॥ 
গুন যদি কোনক্ষণ॥ করায় কৃষ্ণ দন, 
তবে সেই ঘটা-ক্ষণপল। 
দিয়া মাল্য-চন্দন» নানা রত্র-আতরণ, 
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥ 
ক্ষণে বাহ্‌ হৈল, মন, আগে দেখে দুইজন, . 
তারে পুছে আমি না চৈতন্ত ? 
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিন্বু, কিবা আমি গ্রলাপিন্ঠঃ 
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দন্ত ?, 
শুন মোর প্রাণের বান্ধব । 
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন, 
দেহেন্দ্রিয় বুথা মোর সব ॥ 
পুন কহে, “হায় হায়, শুন প্বরূপ রামঘায়, 
এই মোর হৃদয় নিশ্চয় । 
গনি করই বিচার, হয় নয় কু সার,” 
এত বলি প্লোক উচ্চারস ॥ 
মহাপ্রভু অর্বাহ্থ দশায় প্রলাপ করিতে করিতে একেবারে 
* ঝাহুজ্াল হীন হইয়া] পড়তেন, আবার সময়ে সময়ে সহসা ৰাহজ্ঞা্ল 
প্রা ইডেন । এই ওলাপ-ব্ণনে দেখা, যা মহা তি 


দিধোষ্মাদ ৩৪১ 


এ সপিসিত তা শিপন ও তাসাসিস্িসসিস৯ ৮ ত তাপস সািশিসিসিসিসিসিস্সিশপিপিিউতিসিসপিসি৯৯ 


সন্বযেই খাহজান লাভ করিয়া আত্মসংঘরণপূর্বক ঘলিতেছেগ, 
"তোমরা আমার সন্মুথে কে, আমি ত ব্রজগোপী নই, আমি ত 
সেই কৃষ্ণচৈতন্ত ; লহসা স্বপ্নের গ্ভায় ক্ষি দেখিলাম, কি দেখিয়া 
কি প্রলাপ করিলাম, তোমরা কিছু শুনিয়াছ কি?” এই ধলিতে 
ঘলিতে মহাপ্রভুর পূর্ণ বাছজ্ঞান হইল। তিনি দেখলেন, তীহান্ব 
সম্মুখে শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায় । তখন দৈম্ভ ও বিষাদে আক্ষেপ 
রিয়া বলিতে লাগিলেন, “প্রাণের বান্ধব, প্রাণের ধন কৃষ্ণ ভিন্ন 
আমার জীবন শৃন্ঠ-শন্য বোধ হইতেছে, আমার দেহেন্জ্রিয় সকলই 
বুথা” এই বলিয়া গভীরার্থযুক্ত প্রাকৃত ভাষায় একটী পঞ্ত উচ্চারণ 
ক্রিয়া আবার প্রলাপ করিতে লাগিলেন । তদ্যথা৷ £- 
“কইৰ"  কৈঅবরহিঅং পেন্মং ণ হি হোই মাণুসে লোএ। 
শ্লোক জই হোই কদ্স বিরহো বিরহে হোস্তম্মি কে! জীঅই ॥& 
অথাৎ কৈতবরহিত প্রেম মহুষাক্েকে হয় না। আর ঘাঁদ 
তাহা হয়, তবে সে বিরহে বিরহী প্রেমিক জীবন ধারণে সমর্থ জব 
না। পি? ইহার ব্যাথা এইরূপ : :- 


৫১৭ 








ঞ্* ১ম কা প্রেম দর ডি রি তি তদ 
, বিরহে ন ভবতি, বিরহে সতি ক্ষোংপিন জীবতি। -. . 

২য় টাকা ক্ষৈতবরহ্থিতং প্রেম দহি. ভবতি মানুষে (লোকে যদি ভরতি 
কল্ত বিরহঃ? বিরহে ভবতি কোহপি ন জীবতীতি। মানুষে লোকে. কুৰমে - 
পৃথিব্যামিত্যর্থং। যদ্া মান্ুধলো কস্ত ভুরনে জন.হ্ত্যমরঃ1. "যন্দি য়া মাছুদ-. 
লোকম্য ভবতি তৎ প্রেম, তদ।-বির্হো ন ভরতি। ঘতদোনিয়তদনবধ ও বিটীকে 
স্ডবতি দতি ক্ষোহপি প্রাপ্তঃ ভাতপ্রেমাঃগি যন! সবি... 


৩৭১ গন্ভীরায় শ্্রীগৌবা 


পচ স১ সি পি শি শত 


“অটতৰ কৃষ্ণ প্রেম, যেন জান্ুনদ হেম, 
সেই প্রেম! নূলোকে না হয় । 
বদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, 
বিয়োগ হৈলে কেহো ন। জীয়য় ॥% 
এত কহ্ছি শচীন্ুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত, 
শুনে দোহে একমন হৈয়! 
আপন হৃদয় কাজ, কহিতে ৰাসিয়ে লাজ, 
তবু কহি লাজবীজ খাইয়া ॥ 
এই বলিয়া বিরহব্যাকুল গ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর একটা গ্লোক পা 
করিলেন । তদ্যথা £_- 
ন প্রেমগন্ধোৎস্তি দরাপি মে হরৌ 
সন প্রেমগন্ধ” ক্রন্দামি সৌভাগ্যতরং প্রকাশিতুম্‌। 
গ্জেক  ৰংশীবিলাসস্তাননলোকনং বিন! 
বিভশ্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা ॥* 


* ১ম টাকা_হবে শ্ীকৃষে মে মম প্রেমগন্ধে। দরাপি ঈধদপি নাতি। 
তথাপি লোকে দৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং ত্রন্দাদি। শ্রীকৃষমুখাবলোকনং বিন! 
ষং প্রাণ-পতঙ্গকান্‌, বিভর্ষি তত বৃথ। নিরর্থক মিত্যর্থঃ। 

২য় টাকা__হযৌ। দম দরাপি ঈষদপি প্রেমগন্ধো। নাস্তি। ঈষদর্থে দরাব্যয় 
মি ঠামরঃ। কপটগ্রেমগঞ্ষোহপি এ্রকৃষ্ণ-চরণে নাস্তীতার্ঘঃ কুতঃ শুদ্ধপ্রেমা ? 
নন রহ কথং বোদিবাঁত্যহ ক্রন্দামিতি প্রকাশিতুং প্রকটফ্রিতুম্‌ অথাং সববক্ত 
নন! কর বীধি'্রমবতীনাং শিরোমণিরসি। বংকতি, প্রাণ এব পত্নকাস্তান্‌ 
বুখ। বিভমষি ধারয়ামীডি ধাদীত হেতো; । 


দিব্যোন্মাদ , শু৭ত 
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তি শ্রীকষে আমার বিদুমানও প্রেম নাই, তবে বে তার 
কথা বলিয়া ক্রন্দন করি) তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্য কাশ 
করার জন্। শ্রীকৃষ্ণ-মুখাবলোকন বিনা ষে প্রাণ-পতঙ্গ ধারণ করিতেছি, 
তাহা একেবারেই বৃথা । শ্রীচরিতামৃতের পদ-ব্যাখযা এইরূপ £-- 
“দুরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ, 
সেই মোর কৃষ্ণ নাহি পায়। 
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগা-প্রখ্যাপন, 
করি ইহ! জানিত নিশ্চয় ॥ 
যাতে বংশীধবনি সুখ, না দেখি দে টাদমুখ, 
ষদ্তপি সে নাহি আলম্বন। . র্‌ 
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের বীতি, 
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥ 
কৃষ্ণ-প্রেম ুনির্শল, যেন শুদ্ধ গ্গাজল, 
সেই প্রেমা অমৃতের সিদ্ধু। 
নিষ্মল সে অনুরাগে, : : না লুকার অন্ত দাগে) 
শুরু বস্ত্রে যৈ্ছে মনীবিন্দু | 
শুদ্ধ প্রেমহুথ-সিন্ধু, গাই তাঁর এক বিন্দু, 
| সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।. 
কহিবার যোগ্য নহে, তর্থাপি বাউল কহে, রঃ 
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ?” 
এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামা-ননদ সান 
নিজ ভাব করেন বিষিত ॥ 


৩৭৪ গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ 


২৬৯ ১৬৯০৯৯৯১০৯১ উসএসতপিসি ৩৯৯৯০৯৮৯৯ সিসি পিসিসপউসিি৯০১০৯৮৮৯৫৮ ডিস সখ তত সিসি 


বাহে বিষজালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, 
কষপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ 
এই ্রমার আম্বাদন তপ্ত-ইক্ষু চর্বণ, . 
মুখজবে, না যায় তাজন। 
. দেই প্রেম! যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, 
বিষান্বতে একজ্্র মিলন ॥ 
যথ বিদগ্ধমাধবে (২1১৮) 
গীড়াভির্নবকালকুটকটুভাগর্কন্ত নির্বাসনে 
* “গীড়াভিনধ- নিস্তন্দেন মুদী স্ুধামধুরিমাহঙ্কারসন্কোচনঃ। 
স্কারকৃট” জোক প্রেম! সুন্দরি নন্দনন্দনপরো! জাগঞ্জি যস্তান্তরে 
ায়স্ত স্ফুটমন্ত বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ 1 
পৌর্ণমানী নান্দীমুখীকে কহিলেন, সুন্দরি নন্দনন্দনের 
আন্ুরাগ জনিত প্রম যাহার অন্তরে জাগরিত হয়, সেই এই 


পাশাপাশি টি টিটি শীট 





টাকা, বৈধণব হুখন।__শ্ীরাধিকায়াঃ শ্ীকৃঞ্চবিষয়কং প্রেমমহৰং উনপৌর্শমানী 
উনান্দীমুখীং প্রতি সতন্ধমাহ :_-হে হুন্দরি নন্দনন্দনবিষয়ক: প্রেমা যন্ত অন্তরে 
রয়ে জাগস্তি জ্তাগ্রদ্রূপতয় স্থুরতি, অন্ত প্রেঞ্জো বিত্রান্তয়ে। বিভ্রমা। স্তেনৈব 
জবনেন জ্ঞায়ন্তে ইত্যন্বয়ঃ। শ্ছুটমিতুৎপ্রেক্ষয়াং স্ভাবোক্ৌ ব!। বিক্রান্তরঃ 
কীদৃশঃ বক্রমধূরাও বিচ্ছেদে বক্রাঃ সংযোগে মধুরা--এতদেব বিশেষণয়েন 
সপন্টয়ন্‌ বিয়োগমহত্ং দর্শয়তি, প্রেম। কী্ৃশঃ রীকৃষ্ণবিয়োগাদ্‌ যা পীড়া বাথাং 
স্তাতির্নবকাকূটগ্ত নববিষস্ক যা কটুতা! যা তীক্ষতা। তন্তা যো গর্ব: “অহমেৰ 
জরত্যতীক্চরিত্যহ্কর স্তসত নির্বাদনে! ভগ্চন:: পুনঃ মধুরিয়ে! মধুরন্ত যোহহঙ্কাৰ 
'্ধ বঙ্কোডন॥ 


 গ্দবোন্মাদ শখ 
প্রেনের বক্ক ও ও মধুর বিকুদ জানে । কুকষপ্রেয়ের এমনই রীতি, 
্রক্-বিরহ-নিত আলা কালছুটের পীড়াদারিকা শক্তির 
শার্বকেও ধর্ম করে, আর ্রীরঞ্চের সহিত গিলনে বে আমন্দ হয়, 
ভ্তাহাতে অমৃত্র-মাধুর্ধোর অহঙ্কারও খব্বাকৃত হন্ন।” 
ীমহাপ্রহ এই সনয়ে কি ভাবে দিন-দামিনী অতিবাহিন্ভ 
স্ষরিতেন, তাহার মাভামও এইস্থলে বিখিত হইরাছে যখা_ 


যে কানে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরামস্ত্রত দাসাথ, 
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র 

মফল হইল জীবন, দেখিনু' পল্মলোচম, 
জুড়াইল তন্মননেত্র 

গরুড়ের সন্নিধানে, বহি করে দরশমে, 
দে আনন্দের কি কহিৰ ব'লে। 

পরুড় স্তস্তের তলে, আছে এক নিয়খালে, 
সে খাল ভরিন অশ্রজলে 4 

তাছা হৈতে ঘরে আসি, মাটার উপরে বলি, 


নথে করে পৃথিবী লিখন ৭* 


০ শীতার্ত 


কচ “নখে কে পৃথিবী বিধন”_-ইহ। রিরহিণী ন।গ়িকার চিন্তা-দপার ক্ষণ- 
চান যথা £_ 





ধানং চিন্তা তবেদিষ্টা মাপ্তানিষ্টাপিনি্শিতং ( 
্বানাদোমুখ্যতৃজেখরৈরর্ণ্োন্লিদ্তা ইহ | 

অর্ধাৎ অভিন্নরিত বন্তর অপ্রপ্তি এবং অনভিনবিত রস্তর খ্াপ্তির রিমি 
শলানের নাহ চিন্ত। | ইহাতে দীর্ঘ নিথান, অধানুখত|, তৃমি-লিখন, বৈধ, 
এিতহীরত।, রির/প, উত্।প, কণত। ও বৈ গ্রহতি রুশ গ্রিরক্ষিত হয়ঃ 


৯৬ .. পত্তীরায় শ্রীগোরাঙ্গ 


স্পট এনা ১ পিপিপি সিসি স৯৮৯০৬৯০০সিসিএ১৯১ পিসি পি৯ ১৯৫৯১ ১৩৯ ৪৮৯ ১০৯০2 তিশিপিকদ 


“আহা কাহা তু্দাবন, .. কহ গ্োগ্জনন্দন, 
কবাহ্থা যেই এ্বংশীবদন | 

কাহা জে ত্রিভক্গঠাম,, ক্বাহা যেই বেণুগান, 
ক্কাহা যেই মমুনাগুলিন। 

ক্কাহা র]সৰিলাস, ক্কাহা, নৃত্যগীতহাস, 
ক্কাহা গ্রভু ষদনুমোহন 1৮. 

উঠিল নান ডাবাৰেগ, মনরে হই উদ্বেগ 
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইত্বে 

ধ্রুৰল বিরহারলে, ধর্য হইল টন্ধামলে, 


নানা শ্লোক লাগিত্রা পড়িতে | 
এইরূপেই শিস্তীরা-লীলাক় শ্রীগৌরাঙ্গের ৰিরহ-জালাময় দিনগুক্বি 
অতিবাহিত হইত, ভ্ীরফবিরহে মন্তাঙড়ু নেক সময়ে পরীর 
কর্ণামৃতের স্থধামধুর গ্লোরাবলী পাঠ করিয়া উ রৃষ্কপ্রেমের উচ্ছ্বাস 
ময় প্র্থাগে পার্চর ভভ্ভগণের গণ ৰাকুল করিয়া ভুলিতেন। 
প্রকৃষ্ণদাম রৰিরাজ্জ প্চরিতামূতে এ সম্বন্ধে কয়েকটা শ্লোক ও 
তাহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্যথা-. 


অমুন্তধস্তানি দিনাস্তরাঁণি 
: "্আমস্তধন্তানি” হরে ত্বদারোকমনন্তরেণ।, : 
প্লেক  . অনাথবন্ধো করুণৈকমিন্ধো 


হা হস্ত হা হস্ত কখং নয়ামি 1” 


ৰ্‌ ৃ্‌ ইঠিিনিররা রনী! 
ক সার্গরহদাটিকা- অথপুনাক্রহবহিক্ধালোচ্ছবিতোছেগায়া:ক্ষণমগহঞ্গণান 
যনথা সবৈততব্য 'এনপন্তয)। বছো! অনুবযরাহে অমুমীতি।. হে হরে মুনি দিনা 


দিন্যোজার ৩৭৭ 


অর্থাৎ হে হরি ভো়ার না দেখছ আমার, দিন সকল বা 
ফাইতেছে। হে এঅনাথবন্কো, হে করুণাসিন্ধু, আমি তোমায় 
ন] দেখিয়া কিরূপে কাল রাটাইৰ ?” 


অন্ত অহোরাত্ম্ত অন্তরীণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দীনীতিবিশেষঃ। অধুনি কোটি 
কল্পতুল্যত্বেনাতিবাহিতুম্‌ অশক্যানি ইতি বাঁ। হাঁ খেদে, হস্ত বিষাদে, 
গয়োরতিশযে বীগ্দা। তদালোকনং বিনা কথং নয়ামি অতিবাহয়ামি। তৎ ত্মেৰ 
উদ্দিশেত্যর্থঃ| তদ্ধেতোরেবাধন্যানি। নন যদ্দি অনঙ্গতখ্চাসি তদা গপতয়শ্চ 
কোবিচি্বস্তীতি দশ! ত্বমেব গচ্ছ ইতুযটক্ক্য পতিহৃতাদিভিরাষ্তিদৈ; কি্‌ 
ইতিবদাহ।. ছে অনাথবন্ধো। অনাখানাংত ত্জপতীনাং বল্পবীন্নাং নত্বমেৰ বন্ধুরসি, 
তে তু ছুঃখদা স্তযক্ত1 এব ইত্যর্থঃ। ননু ভর্ত, শুত্রাষণং বো ধর ইদমযোগ্যমিত্যত্ 
“চিত্তং সথখেন ভবতাগন্ৃতা” মিতিবদাহ, হে হরে চিত্েক্িয়াদিহারিন্‌ সোহয়ং তবৈব 
দোষ ইতার্ঘঃ। নম কামিস্ো বয়ং চপল! এব। ময়! কখং ধর্মু্তাজয:? তত্র “তন্ন 
প্রসীদেতি”বৎ সদৈষ্য্াহ, হে করণৈকমিক্কে! কৃপাসিষ্কৃতাৎ ধর্মুমপ্যুজব্য নো অন্ু- 
গৃহাণেত্যর্ঘঃ | স্বান্তর্রশীয়াং অনয়। তথা ব্রীড়তস্তৰ দর্শনং বিন অস্তাৎ সমানম্‌। 
স্থবোধিনী টীক। ₹-- অধাত্যুদ্রিক্তোৎৰণঠীয়ার্তী: কাঁলনিধাপনীসীমর্থ্যাং আবে- 
দয়ন্নাহ, হে হরে তদবলৌকনং বিনা অমুনি অংস্যানি দিবসানী মাস্তরাঁণি মধ্যানি 
রাত্রীরিত্যর্থ:। কেনোপায়েন অতিবাহয়ামীতি তত্বমেব উপদিশেত্যর্থ; । কথং এন্ব 
উপদিশামীত্যত আহ য| অনাথ! হে তাসাংবন্ধো, যত্ঃহে করুণৈকসিন্ধে1 কারপো- 
58 ৬৬ উপদিশেত্যর্থঃ। ..;. 
সামৃতসিন্কু টাকা :--ন.বিদ্যাতে নাখে নাখাস্তরঃ যত্ত তস্য রন্ধে। প্রতিপালক । 
বি টাকা: অমুনীতি হে হরে ত্রদীলোকনাস্তরেণ রিনা... নি 
.্িনাস্তরাণি অধস্ঠানি কখং নয়ামি গময়াফিন গসয়িতুং শরোমি, ইতিত্বনিং | বং 
দর্শনং দেহীত. প্রতিধ্মনি:1. যদি দর্শনং 'ন দাামিতদ মরিম্যামীতি অনুরনুধ্বনিঃ ॥ 
,আতএকোতমোতসং কার্যম্‌।' ধ্যনেকজ প্তরোদ্গারে তদেবাহা মোহ, টিবি 


৩৭৮ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


সত ৯ পালা, পউপসিটি উত্স পসপসপস্রিিসপিি৯৩াসিতপাসিপশি্িস্পীীসিসি উরসিরিএটিতি পতিত সিকি সত পিশিত 


প্রীচরিতামৃতে ইহার এইরূপ পদব্যাথা| আছে_. 


“তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে, 
এই কার না যাক কাটন। 
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্কু, 


কৃপা করি দেহ দরখন ॥* 
জরীমন্সমহা প্রভূ দক্ষিণতীর্ঘ-ত্রমণের সময়ে শ্রীুষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্, 
প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থের প্রতোক প্লোকেই তিনি এমন মাধূর্যা 
ক্মন্ুভব করিতেন, যে একটা মাত্র শ্রোকের রসাস্বাদনে দণ্ডের পর 
দণ্ড চলিয়া যাইত, তিনি গ্রোকের ভাবে বিভোর থাকিতেন, আবার 
এ খোক উচ্চারণ করিয়া প্রলাপ করিতেন । শ্রীল কবিরাজ, মহা- 
প্রতৃব প্রলাপ-কথনে এই গ্রন্থ হইতে যে কতিপয় ফ্লোক উদ্ধত 
করিয়াছেন, নিয় লিখিত শ্রোকও তন্মধ্যে একটা £-- 
ত্বন্ছেশবং ব্রি ভুবনাদ্ভূতমি তাবেছি, 
*বচ্ছৈশবং" মচ্চাপলঞ্চ তৰ বা মম ৰাধিগমাম্‌। 
গ্লেক তংকিং করোমি ন্বিরলং মুরলীবিলাদি 
মং দুখাদুদুণীক্ষিতুণীক্ষণাত্যা্‌॥ * 
255 নটি 
* সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকাসহ শ্রীকৃষ্ধকর্ণামৃত গ্রশ্থের ৰহুল প্রচার দেখিতে 
পাও! যায়। সতর।ং  হুদীর্ঘ টাকাটা উদ্ধত করা হইল না । অপর ছুইটী টাক 
উদ্ধাতকর যাইতেছে । 
(ক) সৃবোধিনী টাকা। কাদা, সদৈশ্যমাহ তদ্দিভি 
গ্রৎ শৈশরং ত্রিভুবনতত বিশ্মাপিকম্‌ দুল তঞ্চেতি ত্বমেব জানীহি। মচ্চাপলঞ তনদর্প- 
নিলা; বদরিরয়কর| তর ব| মংকৃততয়] কচিদ্রিবেকদময়ে মম জাতং যোগাং 
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পপি তির সিট ৯১৪৯০ ৯৭ 


ঠা ্রীতী উর দশায় বনিভেছেন, হে "নাথ, তোমার 
কৈশোর-মাধুরযোর বর্ষণ অতীব অদ্ভুত, আমার চাপল্য ও 
অদ্ভুত ; ইহা উভয়েরই জানা আছে। এখন বল দেখি নাথ তোমার 
মুরলীবিলামি মুখাম্বজখানি আমি কিরূপে দেখিতে পাইৰ ? 
প্রীচরিতামৃতের ব্যাখা-পদ এই £-+ 
“তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল, 
এই ছুই তুমি আমি জানি। 
কাহা করো কাহা যাউ, কীহা গেলে তোমা পা 
তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥” 
নানা ভাবের প্রাবলা, হইল সন্ধি-শাবলা, 
তাবে ভাবে হৈল মহারণ। 


তো মুখান্ু্মীক্ষণাভ্যামুচ্চৈবাঁক্ষিতৃং কিং কমুপায়ং করোমি, যংকৃতে তবদৃষ্ং 
-প্রার্মোমি তং অমেবোগদিশেতার্থ তত্র হেতুঃ বিরলং দুর ভং যতে। মুরলীবিলালি 
অতো মুগ্ধং মমোহরমিত্যর্থঃ | 

: (খ)' দুর্গমসঙ্গমনী টীক|-বিরলং কচিংকচিদেব ভাগ্যবস্তিরেবোপলভাং 
ভক্মাৎ বিরলং। বচিদেব ভাগ্যবস্তিরেবৌপলতভ্যং তব মুখাঘুজং ঈক্ষিতুং অহং 
সাধনং করোমি। 

(গ) বৈষবহথদা টাকা।-_-শৈশবং শিশুপ্রায়ং বস্তুতঃ কৈশোরমিত্যর্থঃ বালান 

' হোঁড়শাবধীতি শাসনাৎ বালত্বমতিছুল ভমিত্যত্র পীভাগবতে তত্রৈব ব্যাখ্যানাং ৷ 
জাবৈহি জানীহি। অধিগমাং নতু অন্েষামিত্যর্ঘঃ। তত ঈক্ষণীভ্যাং তব মুখানুজ- 
ুদীক্ষিতুম্‌ ভুষ্টং কিং করোমিতি কীদৃশং মুস্ধং প্রগোগীনাং তাদৃশভাবলুন্ধতন্া 
মুদ্ধমানং সন্দরং বা ( মুগ্ধ; সুন্দরমূঢ়য়োরিত্যমরাং। পুনঃ কীদৃশং মুরলীবিললাি 
র্যা বিলাসে অশ্মিন্‌অস্তি ইত্তান্তর্থে ইদ্‌; ধনু বা তাচ্ছিল্যে ইন 


৯ ৯৫১০ ৯4৯ 








৩৮০ গম্ভীরান শ্রীগৌরাক্ষ 


পপপাপীপিপিসাি পসপাসিসপ্পা্পা পি পপি পিপাসা সিপিিসাসিসাপীসসপি। 


উহক্য চাপল্য দৈস্থ, রোামরয আদি লৈ, ৃ 
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥ 

মন্তগজ, ভাবগণ, প্রতুর দেহ ইক্ষুবন, 
গজযুদ্ধে বনের দলন। 

প্রভুর হৈল দিবোন্মাদ,. £তন্ুমনের অবসাদ, 
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ | 


হে দেব হে দয়িত হে ভূবনৈকবন্ধো, 
“হে দেব" হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো | 
শ্লোক হে নাথ হে.রমণু হে নয়নাভিরাম, 
,হা,হা কদাহগ ভবিতাসি পদং দৃূশোষে ১০ * 


-* (ক) স্থবোধিনীটাকা।-_পুনঃ তাপগমে ভাবশীবল্যোদয়াৎ সদৈন্যমাত 
হে দেবেতি প্রথমং ভ্রীডানন্দাবিষ্টতয়ামেতত ছুঃখং ন জানাসি ইতি সদৈন্যমাহ | হে 
দেব ক্রীড়াবিষ্ট । হে ইতি খেদে। কশ্সিন্‌ কালে ত্বং মে দৃূশোঃ পদং গতিং ত্বদ- 
গ্রাণ্ডিজগীড়ামনুতবিষ্যসি। অত্র হেতু £₹_হে দয়িত .দয়িততয়া তদনুভবে কৃপালু- 
তং দৃগ্গে।চরে! ভবিষ্যসি, অভিপ্রায় ইতি তছুপপাদয়ন্নাহ; ভূবনানামেকঃ কেবলো। 
নিরুপাধিকো। যে বন্ধুঃ হে কৃষ্ণ সব্ববাকর্ষকানন্দঃ স্বনামগুণাদিনা জগদাকৃষ্টকরণ।- 
জ্জগবন্ধুত্ং তহি কুতে। দুল্লভতা? তত্রাহ হে চপল শ্বচ্ছন্দাটরিত তাই কুতঃ 
পরাপ্ত্যাশা'? করুণৈবৈকা মুখ্যা যত্র হে তাদৃশসিদ্ধো৷ | তত্রাক্মীনো বৈশিষ্ট্যমীহ, হে 
নাথ অন্মঘপালক.। তদপি কৃতঃ হে রমণ, মহাতীষ্টপতে, অতএব যার 
রুতিজনক। | 

(খ) বৈষ্ণবন্খদা_-হে দেব- -বিলািন্‌, হেকৃষঃ আনদদনননন, ননু ভোঃ দা 
মে দৃশোঃ পদং তবিতাসি, প্রাপ্যসি, অব্রতবতে জপত্ঘ্বাৎ। ঘদা অগ্ভবিতাি 
'অনুভধিষামীত্যর্থ;। উপসগেন' ধাতর্থতেদাৎ সবর্কত্বমূ। 

প্র) কন্তচিত টকোসহে. সম্বোধ়তি।. দেবনধমততব্রৈব গঙ্গেত্যঘ১।...ছে 
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উন্মাদের. লক্ষণ. করায় কৃষ্ণ-পকুরণ, 
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান। 
সোল্ল,&-বচন রীতি,* মানগর্ব ব্যাজস্ততি, 
কতু নিন্দা কতু ত সম্মান ॥ 
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত, 
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন। : 
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত, 
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ 
ভূৰনের নারীগণ, সতা কর আকর্ষণ, 
তাহা কর সব সমাধান । 
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, এঁছে কোন পামর, 
তোমারে বা কোন ক'রে মান ॥ 
তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি, 
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ । 
তুমি ত করুশাসিন্ধু, আমার প্রাণের "বন্ধ, 
তোমায় মোর নাহি কতু রোষ॥ 


৫২৫7 ০৮ শাশি শীল ++ তাশিশীীি তিশা ২ তিশীশীশি ৩ তি 


দয়িত তন্ত মে প্রাণদয়িতোহপি কথং ত্যক্ষ্যসে তদ্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। হে ভুবনৈক- 
বন্ধো তথাত্র কে। দোষঃ? ত্বং কেবলং মমেব সব্বগোগীনামপি কিদুত তানা- 
মেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং তদ্গতস্থীণামপি বন্ধুরসি, তংসব্বসমাধানার্থং গচ্ছ 
ইত্র্থ:। হে কৃ শ্তামহন্দর হে চিগ্তাকধক, চিত্ৰং তয় হ ঠং-কি$ মে মানেন তং 
এ দণনং দেহি ইভার্ঘঃ। হে চপল ব্পবীধৃন্দহৃক্গ ইত্যাদি । 

“মোল্প বচন” প্রইতি পারিভাষিক “শব্দ শর রি উদ্রমীমপ নও 
উস রষ্টব্য। 





৬৮২ শাণ্ভীরায় উগৌরা 


পতাকা পাস অািপিসপার্পা৬ািসিপাসিি৩ ৯৩১ ৯০১০৯ ৫১৬ ৪5 ক উঠছি উপ 


দুম ॥ মাথ বজপ্রাণ, ব্রজের কর রপরিঘাণ) 
বছ কার্ষো নাহি অবকাশ। 
তুমি আমার রমণ) স্থথ দিতে আগমন) 


এ তোমার বৈদপ্ধ্য বিলাম ॥ 
মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছেড়ে গেল জানি 
শুন মোর এ স্ততি বচন। 
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ, 
হা হা পুন দেহ দরশন ॥ 
স্তম্ভ কম্প গম্বেদ, বৈবর্ণয অগ্ স্বরতেদ) 
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপি । 
ছাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতিউতি ধায়, 
ক্ষণে ভূমে পড়িরা মুচ্ছিত ॥ 
মুচ্ছণয় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহস্কার, 
কহে--এই আইলা মহাশয় । 
্কষ্চের মাধুরী গুণে, . নানা ভ্রম হয় মনে, 
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় | 
মারঃ স্বয়ং নথ মধুরদ্যোতিমগ্ুলং-নু, 
"মার; স্বয়ং” মাধুর্্যমেব নু মনোনয়নামৃত্তং ছু 
ধ্োক বেণীযূজে! হু মম জীবিতবল্লতে| নু, 
কৃষ্ণোহ্য়মদয়ত্ধে মম লোচনায় ॥* 


৮৮টি 





র্‌ বৈবখা- রাধিকা কৃষ্ণ, বোকা মিশতে সলদেহারহারেগ 
বিবাহ মার ইতি। “নু” ইতি বিতর্কে । নু কিং দ্বপ্মেব মার? মারি ব্যথ- 
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2৯৫5 এপাসিসিতউ সি তা পাতশাসিশিসিশী সস ২০১৫৮ সিসি সিসি পাপিতস পিস ৫৯ পিিসিসিিশ সি 


' অর্থাৎ এ এই কি স্বয়ং মদন, অথবা এটি কি একটি মধয়দ্যোতি 
মগ্ুল, অথবা ইহা কি মুর্তিমান্‌ মাধুর্য, কিংবা এটী আমার মন ও 
নয়নের অমৃত-স্বরূপ, সখি ইনিই কি আমার বেণী-উদ্মোচনকারী 
প্রাণবল্লত ? সেই কৃষ্ণ কি সত্তাই আমার নেএসমক্ষে উপস্থিত 
হইয়াছেন? শ্রীচরিতামূতের পাব্যাখ্যা এইরূপ-_ 


কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, ছ্াতিষিস্ব মুর্তিমান, 
কি মাধুর্য স্বয়ং মূর্তিমন্ত। 
কিবা মমোনেতোৎসব, কিৰা গ্রাণবল্পভ, 


সত্য কৃষ্ণ আইলা! নেত্রানম্ন ॥ 
শ্রচরিতমূতকার, 'গাবরসময় শ্রী গৌরাঙ্গবিগ্রহের ভাবম়ী মুর্তি 
লিরস্ত্ মানসক্ষেত্রে সন্দশন করিতেন। গম্ভীরা-নীলাক্ক মহাগ্রত্ 


-শীটিশ শিট াশীীশীশীশীশীশীশিতটি স্পীগী্াি ৮8 








যতীতি মারঃকাম£_ হয়মাগতঃ। তুষীংভূয় “য়ং মাং জ্যপ্য প্রার্থয়িষটতাতি 
কহিনন্ানীমাবাগতঃ তহি ক জগত ইত্যাহ নু মধ্র্যুতিমওলং পরিচ্ছিন্ দুই 
তন্নিষিধ্যাহ্‌, “মাধয্যুঃমৰ” নু মধুরঃ ধন্ম এব মুহিমান্‌ ইত্যথ2। তস্তোন্দাদকতাশ 
ভাবাৎ তদপি দেত্যাহ_ “মলোনয়নাহৃতমণ নু মনোদয়নয়োয়াদন্দকং কিমগীত্যথঃ। 

গুভ্রাবয়বদ্মাদিদমপি কদাচিহ্েত্যাহ বেঞমৃজ ইতি বেণং মাীতি বেণী 
মম জীবিভগ্ত ব্$ভঃ মনু কিং ইতি ভাঁতি*য়োগু]। দিরভিঃ| ধেনঠজ ইতি 
ইজুপাস্তাৎ অতগত্/য়ঃ, তয়ং জীবিউব$ভ$ (িশ্দোর মম জোচমং হখয়িতুং গুতয- 
য়তে। খা গ্রলীলাৎ কঃ শ্রুন্দাধনং গত স্ব্যা তমেব বিলোধ7 বিতর 
মার ইতি। শুত্র মম ভীবিতগ্ত জণহ্রগায়াঃ ভ্নাধাব্ভ ইতি। গন্তৎ 
সসানম্। অন্র এখমং ভেদ] সঙ্দেহালঙ্কারঃ। স সন্গেহস্ত ছেদৌতে। ইতি 
কাব্যগ্রকাশে ততো! নিশান; সন্দেহ । 


৬৪ গম্ভাঁরয়ি রগৌরাঙ্ 
কি ভাবে দিনধামিনী যাপন করিতেন, কবিরাজ গোস্বামী স্থানে 
,। স্থানে ছুই একট মাত্র বাক্যে বহুবার তাহার পরিক্ফুট প্রতিচ্ছবি 
গ্রদশন করিয়াছেন। এখানেও সেই ভাবচিত্রের একটা আদর্শ 
অঙ্কিত হইয়াছে যথা £-__ 
গুরু নানা ভাবগণ, শিল্ত প্রতর ভন; 
নান! বীতে নতত নাচায়।, 
নির্ধেদ বিষাদ দৈস্ত, চাঁপল্যহর্ষ ধৈর্য্য মন্ত্র, 
: এই নৃত্যে প্রতুর কাল যায় ॥ 
চণ্ডীদাস বিদ্তাপতি) রায়ের নাট ক-গীতি, 
কর্শামৃত' শ্রীশীতগোবিন্ন। 
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাতি'দিনে, 
গায় গুনে পরম আনন্দ ॥ 
পুরীর বাৎল্য মুখা, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য, 
গোবিনের শুদ্ধদাস্ত-রস। 
গদাধর জগদাননা, ' স্বরূপের মুখ্য রসাননা, 
_... এই চান্সিতাবে প্রত বশ ॥ 
লীলাপুক মতন, তারহয় ভাবোনগন, 
ঈশ্বরে লে ইথে কি খিশ্ময়। 
স্কা্ছে। সখ্য রসাশ্রর,- -. হুইগাছেন দছ'শর, 
তাতে-হয়' সর্ধ ভাবোদয় | . 
দু ্রবিলাসে, "7. বেই ভিন অন্ভিলাষে, 
বন্ধেহ আন্বাদ নহিল। 


দিবোন্মাদ ৩৮ 


৮৯১০ ৮কাউিসিপসি১৯৮প৯৯পপাসিিপপা্িসপিপা্পাতিি১ ২৯ পিসি িপাতি পাটি পিপিপি 


শরীক্াধার ভাষসার, আপনে করি অঙ্গীকার, 
সেই তিন বস্ত আস্বাদিল। 

'আপনি করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, 
প্রেমচিন্তামণিত প্রভু ধনী। 

নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে ফৈল দান, 
মহাপ্রত্‌ দার্তা-শিরোমণি ॥ 

অই গুপ্ত ভাবসিদ্ধু, ব্রন্ধা না পায় যার বিন্দু, 


হেন ধন বিলাইল সংসারে? 

ছে দয়ালু অবতার, এ্ছে দাত৷ মাছি আর, 
গুণ কেহ নারে বণ্িবারে ॥ 

কহিধার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে, 
ধরছে চিত্র চৈতত্তের রঙ্গ । 

'মেই সে বুঝিতে পারে, চৈতগ্যের কৃপা যায়ে, 
হয় ভার দানানুদাস সঙ্গ । 

চৈভন্যলীলা-বত্্দার, শ্বরূপের ভাণ্ডার, 
তেঁহো খুইলা রহুনাথের কে 

তাহা কিছু যে শুনিল, ভাহা ইছা ৰিবরিল, 
ভক্তগণ দিল এই ভেটে। 


গুই অধ্যায়ের উপসংহার এইরূপ-- 


পাঞ্া যার আজ্ঞা ধন, বরজের তৈষ্বগণ, 
ন্দো তায় মুখ্য হবিদাস । 
২ 


৩৮৪ র্ীরার শ্রীগোঁরা্ষ 


টি ১৯১ পশপিশসিসিি১সিউসসপীসিস১০৯ ৯৯৩৯৮ ৯৯৯ ফট ও ৮৯ উশিগিখিসিপ সিসি সিিসিসিসতিঠা তত 


 চভসতংবিলাস: সিদ্ধ, কল্লোলের এরুবিন্দু, 
তার কণা কহে কৃষ্টাম ॥ 
বাস্তধিকই এই লীলা, সিস্ধুর ন্তাকর অপার ও অপীম, পিস্ধুর স্যার 
গম্ভীর ও উচ্্বাসময় এবং সিদ্ধুর স্তায় নিত্য তরঙ্গময়। এই লীলা- 
সিন্থুর বিনুকণ! স্পর্শ করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব! 
্ী্টরিতামৃতের অন্তালীলায় বিত শেষ ঘটনা এইরূপ £_- 
বসন্তকাল দৈশাখ মাস, বৈশাখী পুণিমার শুত্র কিরণে 
. ললিতলবক্গলতা গান। জগন্নাথবল্লত উদ্ভান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, 
বুক্ষবল্পরী কুন্ুমদামে প্রফুরলমাধুরী বিস্তার করিয়া পুরীধাষে শ্রীবৃন্দা- 
বনমাধুধ্য' ছড়াইয়া রাখিয়াছে॥ শুকসারী পিকবধু ও তৃঙ্ষগগণের, 
বঙ্কারে কানন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, কুস্তুমবাসে চারিদিক 
আমোদিত ; মলফ্গবন, লতাবল্লরী' ও বৃক্ষ শাখাগণকে নাচাইয় 
নাচাইয়! যেন ভক্তগণকে ভক্তির নৃত্য শিক্ষা দিতেছে । রজত- 
শুভ্র চন্দ্রালোকে ততরুলতা ঝলমল .করিয়া একে অপরের গায়ে 
হেলিয়! ছুলিয়া পড়িতেছে। জগন্কাথবল্লত উগ্ভাৰের এই রমণীয় 
বাসস্তীশোভা সন্দ্শন করিতে করিতে রূদময়বিগ্রহ শ্রীপৌরাঙ্গ 
ভক্তগণ সহ কাননে প্রবেশ করিলেন কানন-শোভা-দন্দশন 
করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্বরের :জয়দেবের কৃত “ললিতলকঙ্গলতা” 
গানটী মনে পড়িল, স্বরূপ, প্রভৃতি তক্তগণকে এ পদটী গাইতে 
ৰলিলেন। স্বরূপ গাইলেন _ 
ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন:কৌর্জল মলয়-লমীরে। ৃ 
মধুকনিকর-করদ্বিত-কোিল-ুজিত-কৃতী কুটারে-॥ , 


দিখোরাদ | ৩৮৭ 


২ শসিপাপািসিসিা৩৯৯০৯ তাসিস্িসিসিসপিশশািশিউ ০৯ 





০৯িসিসিএিসপপা 5 


স্বরূপে কণ্ঠ শুনিয়া পিকববু চমকিত “হইল, উহার কষ 
সস্তিত হইয়া গেল। মধুকরগণের কণ্ঠ মাধুরীর সছিত ক মিশাইয়া 
স্বরূপ আবার তান ধরিলেন। বেগুরধ-মুগ্ধ ভুজঙ্ের গ্ঠায মহাগ্রন্থ 
গানের দিকে কর্ণনংযোগ কণ্ধিয়া রহিলেন, আর এক একবার দক্ষিণে 
ও বামে তাকাইতে লাগিলেন। স্বরূপ, মহাপ্রস্তুর দিকে হব্তসঞ্চালন 
করিয়া আবার গাইলেন ৫. 
ঘিহরতি হদ্দিরিহ সরসঘসন্তে । 
বৃত্যতি যুবতীজনেন সমং সখি ধিরহিজমস্ত ছ্রস্তে ॥ 
মহাপ্রভূ চকিতের স্ভায় দাড়াইলেন, ইতস্ততঃ ব্যাকুলভাথে 
ষ্টি করিতে কন্ধিতে ছুইপদ অগ্রদর হইয়া বকুল-মূলে বসিয়া পড়ি- 
লেন, অলিকুলের ভানে ও স্বব্ধেপের গানে তাহার হৃদয়ে ব্রজত্স 
উচ্ছৃসিত ছুইয়! উঠিল, স্বব্ূপ আধার গাইলেন £-- 
উম্মদমদ্ন-মনোরধপথিক-বধূজনজদিতবিলাগে। 
অলিকুল-সন্কুল-কুস্থমঙমূহ-নিরাকুলবকুলকলাপে ॥ 
ঘৃগমদ-সৌন্নত-রতস-ঘশম্বদ-মতদলমালতমালে । 
ধুবজন-হৃদয়-ৰিদারণ-মদসিজ-মথরুচি-কিংগুক-জালে | 
_ পলাশের লোহিষ্তরাগ, প্রতুর হ্থায়ে ব্রজবশেক্ধ মঞ্িষ্ঠা বাগ 
থিকশিত করিয়! তুলিল। মহ্াপ্রতু ৰিবশভাৰে বলিলেন “স্থি 
ভার পত্র ?” স্বরূপ পদ ধরিলেম--» 


মদন-মহীপতি-কনক দণুক্টচি-কেশরকুুঘিকাশে | 
মিলিত,শিলীয়ুখ-পাটল-পটলকত-্মর-তুণসবিলাঁমে & 


৩৮৮ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


২. ৩ পট পিপা্পা পি সাত পাস সিসি পিসি পিসি পিপিলউ সি ৯ ৯ ছি? 


: বিগলিত-লক্ভিতন্গদবলোকন-তরপকর্কতহাদে। । 
বিরহি-নিকুন্তন-কুস্তমুখাকৃতি-কেতকীদস্তরিতাশে ॥ 
ভাববিবশ মহাপ্রতু মাধবী-লতার তলে গিয়া বলিলেন “সখি এই 
ষে মাধবীকে দেখিতে পাইতেছি, আমার প্রাণের মাধব কোথায় ? 
এই মাধবীতলে আমার প্রাণবধু আমার লাগিয়া! যোগীর ন্যায় ধ্যান 
ধরিয়া বসিয়া থাকেন ।”৮ এই বলিয়া মহাপ্রভু “হা! কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ” 
বলিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, স্বরূপ গাইলেন £- 
নাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালতিজাতিমুগন্ধৌ। 
মুনি-মনসামপি মোহ্ন্কারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥ 
স্কুরদতিমুক্তালতাপরিরস্তণ-মুকুলিত-পুলকিতে চুতে। 
বন্দাবন-বিপিনে পরিসরপরিগত-যমুনা-জলপুতে ॥ 
মহাপ্রভু বাহজ্ঞানবিহীনের ন্যায় ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া 
বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, স্বরূপ মহাপ্রভুর বামদিকে বসিয়া 
গাইলেন-_ 
শ্রীজয়দেব- ভিত হরিচরণ-স্থৃতিসারম্‌। 
সরসবসন্ত-সমগ্্-বন-বর্ণনমঙ্গগত-মদননবিকারম্‌ 
স্বরূপের বঙ্কার সন্ষা থামিয়৷ গেল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কানন 
গ্ররু্চ দৌরতে যেন নীরব হইয়। পড়িল। মহাপ্রভু এতক্ষণ 
উত্বত্ততা আড়ন্য়নে অশোক তরুর পানে তাকাইতে 
ছিলেন। তিনি চকিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, “সখি, অই 
সেই, অই ত বটে-_অশোকের মূলে দীড়াইস্বা,_এী দেখ” এই 
বলিয়া মহাগ্রতু অশোক তরুর দিকে ধাবিত হইলেন, কিছ, 


দিব্যোন্মাদ ৩৮৯ 


প২পাপিসিনপাসাসি সি ০৮৫৬ ৬৯৯৯ পপ১২৫৯৯ পলিপ 


অগ্রসর হইয়া স্তপ্তিত ভাবে দীড়াইয়া বলিলেন, “হাঁয় হায় একি 
হলো, এই যে নিঠুর শঠ এইখানে ীড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া 
হাসিতেছিল, আবার কোথায় গ্রেল, হায় হায় কু কোথায় ? 
সখি, আমায় রক্ষা কর, আমার প্রাণ-_-* এই বলিয়া মহাপ্রত 
ঢলিয়। পড়িলেন, মৃচ্ছিত হইলেন, যথা শ্রীচরিতামূতে £₹__ . 


প্রতি বৃক্ষবল্লী এ্ঁছে ত্রমিতে ভ্রমিতে | 

অশোকের তলে কষ্ণ দেখে আচঘ্বিতে | 

কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইঞা চলিলা। 

আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তধণান হৈল!॥ 

আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুন হারাইয় ॥ 

ভূমিতে পড়িলা! প্রভু মুচ্ছিত হইঞচা॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে মহাপ্রভুর মৃচ্ছখ? আরও গাচ়তর হইর। 
উঠিল। এইকূপ কিয়ৎক্ষণ মুচ্ছিত থাকিয়া, তাহার কিঞ্চিং 
চেতনা হইল | চেতন! পাইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সধ্বন্ধে প্রলাপ 
করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার, স্বরচিত গোবিন্দলীলামৃভ 
গ্রন্থ হইতে তন্তাবসচক একটা সংস্কৃত কবিতা ও উহার বাঙ্গালা- 
। প্ধব্যাথ্যা প্রীচরিতামৃতে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্যথাঃ- 


১০৪০০০০০০৬০ বরের 





কুরঙ্জমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্মিক্টাজনঃ 
স্বকাঙ্গনলিনাষ্ কে শশিষুতা জগন্ধপ্রথঃ। 
ষদেন্দুবরচন্দনা গুরুতুগ্দ্ধিচ্চা্চিতঃ 

অ যে ম্নমোহনঃ সখি তনোতি নাসাম্পৃহা্্‌ & 


৩৯১৩. 


গল্তীরাক় শ্রী গাল 


* পপি ত১০৯ত 


ইহার, গদাম, বা ীরিতাসুতে £_ 


কত্তবরীলিগ্ত নীনোংপল, তার যেই পরিমল, 
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গঙ্ 1: 

ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব আকর্ষণে, 

. নারীগণের আখি করে অন্ধ ॥ 

সি হে, কৃষ্ণ-গন্ধ জগত মাতায়। 

নারীর নাগা পৈশে, সর্বকাল তাহ! বৈসে, 
রুষণ পাশে ধরি লঞ্চ যায় ॥ 

নেত্রনাভি-ৰদন, কর-যুগ-চরণ, 
এই অষ্ট পল্প কৃষ-অঙ্গে। 

ফপুরলিপ্ত ফমল, তার যৈছে পরিমল, 
মে গন্ধ অষ্টপদ্ন সঙ্গে ॥ 

হেমকীলিত চন্দন, ত্বানা করি ঘর্ষণ, 
তাহ! অগ্ুরু কন্ধুম কত্তরী। 

কপ সনে চর্চা অঙ্গে, পূর্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে, 
মিলি ডাকাতি যেন কৈল চুরি ॥ 

সরে নারীর তন্ুমন, নাসা করে ঘূর্ণন, 
খসায় নীকি ছুটায় কেশৰন্ধ। 

সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, 
কভু পায় কতু নাহি পায়। 

খাইলে গিয়া পেট ভরে, পিঙোপিঙো ততু কৰে, 
না খাইলে তৃষ্থায় মরি যায়! 


২৯ াপিসিশিসিউ পিসি পাশ ১ ৮০ পার্স 


দিব্যোন্মাদ ১১ 


কপপশাসিপিপপিসিসিপিপাসিপাসিপি পাপা ৯৯৯ উসসিিস ২ ৮৮৯৯৯িসাতিউিউ সিসি পিসি 


মধন মোহনের নাট, পারি গন্ধের হাট, 
জগন্নারী গ্রাহক .লোভার । 
বিনি মুল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, 


ঘরে যাইতে পথ নাহি গায় ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে কুম্গুম-কাননে উদ্মাত্তের স্যায় 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। মরীচিকাত্রান্ত তৃষাতুর মুগ যেমন 
পুরোভাগে প্রসন্নঘলিলা তটিনীতরক্গ দেখিয়া প্রধাবিত হক্ব, কিন্ত 
ক্রমশঃ বছদূর অগ্রসর হইয়াও আর জলের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয় না, 
অবশেষে তৃষ্চায় ছট্ফট করিতে থাকে, গৌরহরিও সেইরূপ ক্ষণে 
ক্ষণে চপলার চমকের শ্যান্ন নবজলধর শ্ঠামস্ত্ন্দরের নয়নরঞ্জন 
্রীমৃত্তি দেখিতে. লাগিলেন, কিন্তু তাহা ধরিতে গ্রারিলেন না, 
কেবল তাহার অঙ্গগন্ধে ব্যাকুল হইয়া সেই জোছনাগুলকিত- 
যামিনীটি সেই কুস্থম-কাননেই অতিবাহিত করিলেন । শ্রীপাদ 
স্বরূপ ও বামন রামানন্দ বিবিধ উপায়ে প্রবতক্ষোলে তাহাকে 
প্রকৃতিস্থ করিলেন 4* 

এইরূপে শেষ ছ্বাদশবৎসর শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর গম্ভীরার কক্ষে 
প্রেমের যে গম্ভীর লীলা! করিগ্রাছিলেন তাহাতে জীবের পহিত 





ক এই স্থানে পাঠকগণ বঙ্গের অমরকৰি শ্রদ্ধাম্দ শ্রীযুক্ত রবীন্্র্নাথ 
ঠাকুরের কৃত “তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো” এই 
ঙ্ুবিখ্যাত গানটার অন্তর্গত “তব নন্দন গৃন্ধনশিত ফিরি হন্দর ভুবনে” এ 
চটি শরণ করিতে পার্রের ৭ 


৩৯২ গম্ভীরায় শ্রীগৌযরাঙগ 


সপসি্পাশাি এ৯৫৬ ৮০৯৯৯ পতি সাপিসপাপাপিিপিপিসা্িসিতিসি সিসি ি১িসসিিউপ পি 25 ২০৯৬ ৯৮ ০৬৮, 


প্রীতগবানের মহামধুর সন্বন্ধ অতি পরিস্ফুট রূপে অভিবাকত হই” 
য়াছে। তিনি এই লীলার, শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা, শ্রীকুষ্ণমাধূরয্য 
এবং সেই মাধুরী-আস্বাদনে শ্রীরাধার সুখাতিশয় আস্বাদন করিয়া- 
€ছেন; ইহা অন্তরঙ্গ উদ্দেম্ত।. কিন্ত এই মহীয়সী গন্ভীরা- 
জীলায় মানবীয়. ভজনের চরম আদর্শ পরিস্দুট ব্ূপে প্রদশিত 
হইয়াছে। প্রেমের ব্যাকুলত। ভিন্ন ভগবদ্দর্শন অথকা সেই “রসো 
বৈ সঃ” রসিক-শেখরের রসাম্বাদন অন্ত কিছুত্তেই হয় ন। এই 
লীল! আমার অধম.ও অসমর্থ ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে। তথাপি 
মূকের রসান্বাদন-প্রকাশের ন্যায়, কথঞ্চিৎ, প্রকাশ-চেষ্টা কর! হইল 
মাত্র. 


উপসংহার 


শ্রীচরিতামূতের অন্তলীলার উপসংহার পরিচ্ছেদে পুজ্যপাদ 

্রন্থকার-লিখিত শ্লোকটী এই-_ 

প্রেমোস্তাবিতহের্যোদ্বেগদৈন্যান্তিমিশ্রিতদ্‌। 

লপিতং গৌরচন্দরম্ত ভাগ্যব্ভিনিষেব্যতে ॥ 
অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-উদ্ভাবিত হ্র্যঈর্যা উদ্বেগ-দৈন্ত ও 
আন্িমিশ্রিত প্রলাপ ভাগ্যবান্দেরই আস্বাগ্ত । গ্রন্থকার মহোদয় 
পয়ারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্যথা ৫ 

এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাঁচলে। 

রজনী দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ বিহ্বলে ॥ 

স্বরূপ-রামানন্দ এই দুই জনার সনে। 

রাত্রিদিনে রস-গীত-শ্লোক-আস্বাদনে ॥ 

নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ। 

দৈন্তোদ্বেগআর্তি উৎকণ সন্তোষ ॥ 
স্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ মুলে বসিয়া কি ভাবে দিন 
যামিনী আকৃষ্ট থাকিতেন, তাহারা শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরের প্রান্তে 
বসিয়া কি কার্য্য করিতেন, পরম কারুণিক প্রেমতক্কির প্রত 
কবিরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস স্থানে স্থানে ছুই একটী ছত্রেই সেই 
দ্বাদশ বৎসরের প্রতিচ্ছবি ভজননিষ্ঠ ুক্ষদর্শী সাধকগণের নিমিন্ত 


আয়া তুলিয়াছেন। 


৩৯৪ দার গোরা 


৮৯৯৯১ সপ এিসিসিসিস শিট পি ২৯১৯০৮৯৯৯৩৯ ৯৯১১ ৯এ পিসি 


পূর্বেই উক্ত; হইয়াছে, রামরায় রসময় কৃষ্ণ-কথা বলিতেন, 
শ্রীপাদ শ্বরূপ রসকীর্তন করিতেন, এইরূপে 
দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন হইত, আর 
এ কৃষ্ণকথা ও রসময় সঙ্গীতের রসাস্বাদনে মহাপ্রস্ুর হৃদয়ে হ্্য, 
লোক, রোষ, দৈন্ত, উদ্বেগ, আর্তি, উৎকণ্ঠা ও সন্তোষ প্রভৃতি 
ভাবোদগম হইত। মহাপ্রভূ ভাবানুমারে নিজে গ্রোক-রচন। 
করিতেন, তাহা পাঠ করিয়৷ ছুই বন্ধুকে (স্বরূপ ও রামরায়কে ) 
স্টনাইতেন, ইহারা ও সকল গ্লোকের ব্রসান্বাদন করিতেন, 
তদ্যথা ৮ 

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া । 

শ্লোকেবু অর্থ আস্বাদয়ে ছুই বন্ধু লৈঞা ॥ 

কোন দিনে কোন ভারে শ্বোক-পঠন। 

সেই শ্লোক আন্বাদিতে ব্রাত্রি জাগরণ ॥ 
প্রভু এক দিবস স্বরূপ ও রায় রামানন্দকে আহ্বান করিয়া হর্যভাৰে 
রলিলেন, “স্বরূপ রামানন্দ, কলিকালের জীব নিস্তারের পথ 
কেবল একমাত্র নামসকন্থীর্ভন,” এই বলিয়া শ্রীমস্তাগধতের একা” 
দশ স্বন্ধ্ের “কৃষ্ণবর্ণ, তিষাকৃষ্ণং” শ্লোক পাঠ করিলেন। প্রত 
বলিলেন কঙ্গিকালে নামধজ্ঞই নর্ব-যজ্ঞমার । এই সঙ্কীর্তন-যজ্ঞেই 
কলিতে শ্রীকষগরাধনের বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতঃপর তিনি 
নামসন্কীর্তনে মহায্মোর উল্লেখ করিয়া রলিপেন £-. 

নামসন্্ীর্কন হৈতে সর্বানর্থনাশ। 

সক্পগুভোদয় রুষ্প্রেমের উল্লাস ॥ 


শিক্ষার্টক-শ্নোক.! 


উপসংহার ৩৭৫ 
সপ নটবাউপসিএিবািসসিস্পি ১৫৯৩৯ মা ৯ালত পপি পািসত তা ০১ উপ৯ত৯ ৯ পাস তাপিসিপ ৪৯৫৯ পিতা -১৮০০৯০৯ ০৯৫৯, 


এই বলিয়া স্বরচিত একটা সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলেন তদ্যথা। £_- 
চেতোদর্পণমার্জনং তবমহাদীবাগ্রিনি্বাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দিকাবিতরণং বি্বাবধূজীবনম্। 
আনন্দামুধিরদ্ধনং গ্রতিপদং পুণামৃতাস্বাদনং 
সর্বাত্ম্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সন্কীর্তনম্‌ ॥ 
এইটা শিক্ষার্রকের প্রথম গ্লোক ইহাতে নাম-সঙ্থীর্তনের, মাহাত্ম্য 
কীন্তিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ, _শ্রীরুষ্-সন্থীর্তন দ্বারা 
বিমলিন চিন্তরূপ-দর্পণ বিমাঞ্জিত হয়, সংসার-মোহরূপ দাবানল 
নির্বাপিত হয়, উহা দ্বারা সর্ধপ্রকার মঙ্গলের অভ্যুদয় হইয়! 
থাকে; শ্রীৃষ্ণ-সন্বীর্তন বিগ্াবধূ সরস্বতীর জীবন স্বরূপ এবং উহা 
হইতে আনন্দ-মমুদ্র প্রব্ধিত হয়, উহার গ্রতিপদে পূর্ণামৃতের 
আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহ্থার দ্বারা সফলের আশ্মাই 
ন্িপ্ধ স্পিত হইয়া শীতল হয় | ম্ুৃতরাং এই শ্রীকৃ্ণ-সঙ্গীর্ভন 
অতীব জয়যুক্ত হউন। 
দ্বিতীয় শ্লোকটি বিষাদ-দৈন্ত-হচক ও নাম মাহাস্মা-গ্রকাশক। 
তদ্যথা £-- 
নায়ামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি 
স্তত্রাপিতা নিয়মিত: স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কৃপা তগবন্মমাপি 
ছুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নান্ুরাগঃ ॥ 
অর্থাৎ হে, ভগবন্‌, তুমি বছুলোকের বহু বাঞ্চ-পূরণের জন্ত বছু- 
মদ প্রকটন করিয়াছ,আবার সেই সকল নাষে নিভোর সকঠা শক্তিই 


৩৯৩ গভীর উগৌরাঙ 


পিপি 





০৯ পাসিিপিউপিশিসা্িিসিসিসি৯িসিউপউিসািসিসপিসিসিসি ত তত প পিএ 2254 


অর্পণ করিয়াছ, অথচ মই নাম- বরণের জন্ কালাকাণের কোনও 
নিয়ম বিধান কর নাই, অর্থাৎ সকল সময়েই তোমার নাম গ্রহণ 
করা যাইতে পারে, ইহাতে শৌচাশৌচ-কাল-বিচার নাই। হে 
দয়াময়, তোমার কৃপা এতই প্রচুর! কিন্ত আমার আবার এমনি 
ছদ্দৈব, তোমার এ হেন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।৮ 
তৃতীয় শ্লোকটা স্থবিখ্যাত “তৃণাদপি” শ্লোক। প্রভু বলিতেছেন__ 
যেরূপে লইলে নাম হয় প্রেমোদয়। 
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥ 
“তৃণাঁদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ] হরিঃ ॥৮ 
এই শ্লোকটা বৈষণবধর্মেরে অধিকারিত্বনির্ণয়হচক | বৈষ্ণব 
হইতে হইলে প্রথমতঃই এই সকল লক্ষণ'লাভের নিমিত্ত 
সাধনা করিতে হইবে। এই সকল গুণসম্পন্ন না হইলে কাহারও 
হরিকীর্ভনে প্রেমলাতে অধিকার বা যোগ্যতা জন্মে না 1* 
অতঃপরে দৈন্ত ভাবের উদয়ে শ্রীগৌর ভগবান্‌ শুদ্ধতক্তি-প্রার্থ- 
নার প্রাণালীপ্রদর্শন করার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন,তদ্যথা £- 





*₹ কলাপ ব্যাকরণে একটা সুত্র আছে £-“শকি চ কৃত্যা।” কৃৎ। ৪২৬।, 
বৃত্তিকার লিখিয়াছেন-_“শকনং শক্‌, শক্তার্থবিশিষ্টান্ধাতো গরহত্যরথবিশিষ্টাচ্চ কৃত্যা 
ভবস্তি।” অর্থাৎ শক্তি ও অর্থ ( যোগ্য) অর্থে বর্তমান ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যায় 
হয়। কৃত্য কাহাঁকে বলে তৎসম্বন্ধে বৈয়াকরণ শিবরাম শর্মা কৃত্মগ্তারীতে 

লিখিয়াছেন :-- 
তব্যানীয়ৌ কাপ ঘ্যণৌ যঃ পঞ্চেতে কৃত্যসংজ্ঞকাঃ। 
অর্থাৎ তথয, নসিনীয়, ক্যপ+ ঘ্যণ$ এবং যঃ এই পাঁচটা কৃত্যসংজ্ঞক। 





উপসংহার ৩৯৭ 


ন ধনং ন জনং ন জন্দরীং কবিতাং ৰা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে তবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি । 
কবিরাজ গোস্বানী ইহার বঙ্গান্থুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন-_ 
ধন জন নাহি মাগে কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥ 
নামাশ্রয়ের পরে শুদ্ধ ভক্তির প্রার্থনা, তাহার পরেই দাস্ত তক্তির 
প্রার্থনা, তদ্যণা__ 
অয়ি নন্দতনুজ কিন্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবান্বধৌ। 
কপয়া তব পাদপন্কজস্থিতধুলীসদৃশং মাং বিচিন্তয়। 
ইহার অন্নবাদ এইরূপ £-- 
তোমার নিত্যদাস মুখ তোমা পাসরিয়!। 
পড়িয়াছে? ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈঞা ॥ 
কুপা করি কর মোরে পদধূলি সম । 
তোমার মেবক করে৷ তোমার সেবন ॥ 
ইহাও দৈন্যার্তি। কিন্তু কেবল দৈস্তে ₹ষ্চলাভ হয় না। দৈন্টের 
সহিত উৎকগ্ঠার প্রয়োজন। উৎকণ্ঠা ৰা ব্যাকুলতা ভিন্ন অভি-' 





“বীর্তনীয়; সদাহরিঞে এই ক্লোক-পাদে আমরা “কীত্নীয়?। এই কুদ্ত 
পদে ষে “অনীয়” প্রত্যয় দেখিতে পাইতেছি। উহা “অর্থ” অর্থাৎ যোগ্য-অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাং ধিনি তৃণ হইতে স্থুনীচ, তরু হইতে সহিফু, যিনি 
অষানী এবং অপরের মানদ, তিনি হরিনাম কার্তনের যোগ্য । অর্থাৎ নামাশ্রয় 
করিতে হইলে এবং নাম-ভজনে প্রেমরপ পুরুষার্থত| লাভ করিতে ' হইলে এই 
শ্দকল গুণে আপনাকে যোগ্য করিয়া তুলিতে হয়।, 


৩১৮ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্ক 


৭ পিপিপি পসিপাপসিসিসিপিসিস পাপা িিািউ৯িিশসিশউিউশিজিসি 


লষিত পদার্থের. সাক্ষাৎকার ঘটে না। মহাপ্রতু স্বরচিত পণ্যে তাহার 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা 
নয়নং গলদক্রধারয়া, ধদনং গাশদরুদ্ধয়া। গিরা। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যত । 
অর্থাৎ “হে নাথ, আমার এমন দিন কষে হুইযে যে দিম তোমার 
নাম গ্রহণকালে নয়ন-যুগল গলদ শ্রুধারায় পরিসিস্ত হইবে, ফদ্ধধাকে 
হদন গদ্গদ হইবে) এবং পুলকে দেহ রোমাঞ্চিত হইষে 1৮ 
ইস্থা উৎকগ্ঠাময় টৈন্য। এই উংকগাময় দৈন্তই ভক্তভাবের 
উৎক্ অভিধাক্ি। ইহার উপরের সোপানই ভক্ত গু ব্রজবধূদের 
গ্রেঙ্গের মাঝামাঝি তটস্থ ভাবস্থচক। তদ্‌ঘখা £__ 
যুগ্রায়িতং নিমিষেণ চট্ষু! প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শুন্তং মন্তে জগং সর্বং গোধিন' বিরছেণ মে ॥ 
অর্থাৎ “হে গোবিন্দ, তোমার ধিরহে চিন্তের উদ্বেগে নিমেষ-কাল ও 
ঘুগের স্তায় প্রতিভাত হইতেছে, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা স্তান্ধ অশ্রু 
ধারা বর্ষণ হইতেছে, হায় হায় সমস্ত জগৎ শূন্ত-শূন্ত বোধ হইতেছে ।+ 
এই অবস্থা হইতেই তক্তের আত্ম-বিস্বৃতি আরম্ত হয়, নিজের 
দেহ গেহ ভুলিয়া যাইয়া সাধক ধীরে বীয়ে শ্রীবৃদ্দাবমের প্রেম- 
নিকুঞ্জে অতিথির বেশে দণ্ডায়মান হন। তখন ব্রজবধূগণের ভাব- 
তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়! তিনি পূর্ণরূপে ভন্তাব-বিশিষ্ট হইয়া পড়েন, 
পুরুষ-ভাব তিরোহিন্ত হয়, পার্থিব ভাঘ ও প্রান্কত জগতের সমন্ত 
স্তান তিরোছিত হইয়া সাধক আপনাকে শ্রীবৃন্দাবনের কেলি- 
নিকুঞ্জের লহ্চরী বুলিয়া মনে করেন। 


উপসংহার ৩৯১ 


৮/১৮৮ এ উল পা, সিসি ০৮০১৯ ৯৯ সি পপসসািিল ৯৪ 


শিক্ষকের সর্বশেষ শ্লোকটাতে অ্তর্দশারচরম বিকাশ প্রশিত 
হইয়াছে । ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধার তাব সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ও উজ্জলত্। শ্রীরাধার হবদয়ে ৃষ্ণপ্রেমত্তরঙ্গে নিরস্তর বিবিধ 
ভাবের উদয় হয় ( সেই সকল ভাবরাশি মানুষে সম্তবে না, মাঙ্গু- 
যের ভাষাতেও অতিবাক্ত হয় না। এম্সন কি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিতে 
এ সকল ভাবের ধারণা করাও জসম্ভব। কিন্তু যিনি শ্রীরাধার 
তাব-মাধুরী এবং তার শ্রীকৃষ্ণাগভাবজনিত স্ুখাস্বাদন করিতেষ্ট 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারই কৃপায় প্রেমিক ত্তক্তগণ দিব্যোন্মাদ- 
লীলার সেই নিগৃঢ় রসের কিঞ্চিৎ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন 
ীটৈতন্চরিতাধৃতে ব্রজলী'লা-রসাস্বাদী পরমকারুণিক গ্রন্থকার 
শ্রীল কবিরাজগোস্বামী অতি জন্নাক্ষরে উহার আভাদ প্রকাশ 
ফরিয়াছেন/ যথা £-- 


হ্যা উৎকঠা। দৈন্ত প্রৌডি বিনয় । 
এতত্তাব একঠাঞ্জি করিল উদয় ॥ 
এগ্ততাবে রাধার মন অস্থির হইল। 
সখীগণ জাগে প্রৌট়ি যে শ্বোক পড়িল ॥ 
সেইতাবে প্রভূ সেই শোক উচ্চারিল। 
প্লোক উচ্চারিতে তদ্রপ জাপনি হইল | . 


্রীগৌরাঙ্গনুনার স্ীরাধিকার তাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হন। গতর 
স্তাহার লীলার প্রগাঢ় তাব--শ্রীরাধাতাবেরই অভিব্যক্তি। শ্রীরাধা* 
ভাঁফবরিভাবিত প্রীগৌরাঙ্গ কলিতেছ্ছেন ৮ 


৯ গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ 


সপ 





পপপিপিপাপাপপিপিশিসপপপিস্িএপিস্পিপপিশাপিসাশিশীশািশিশিশিসিিপিপিশসিপসিতিপা্পপিপিসিি সস 


আগ্রিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টমামদর্শনান্নর্মাহতাং করোতু বা 
বখাতথা বা বিদধাতু লম্পটো, মতপ্রাণ নাথস্ স এব নাপরঃ | 
অর্থাৎ সখি, আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণদাসী, তাহার শ্রীপাদপদ্ধে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার স্ুখরাশিস্বরূপ | তাহাকে 
ভিন্ন আমি অন্ত কিছু জানি না। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া 
আম্মমাৎ করুন, কিংবা দেখা না দিয়া আমায় মর্মহতা৷ করুন, কিন্বা 
সেই লম্পট যথেচ্ছ ব্যবহার করুন কিন্তু তথাপি তিনিই আমার 
প্রাণের প্রাণ প্রাণবল্পভ। তিনি তো ফোনরূপ আমার পর নহেন। 
চি এই গ্নোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।* এই 


১৬ সস লি আক 


* শ্রীচরিতান্ততে উক্ত গ্লেকটী সিরা রূপে চন ব্যাখ্যাত 
হইস়্াছে ২ ১০ ৮.5. ৮79৭1 
আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেহনুখ াযাশি আলিঙ্গিয়া করে আয্মসাথ। 
কিৰ! না| দেন দরশন, জারেন আমার তন্ুমন, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ ॥ 
ঙ ক ্ সখিহে শুন মোর নিশ্চয় বচন। 
কিবা অনুরাগ করে, কিবা ছুঃখ দিয়! মারে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য. নয় 1 
ছাড়ি অন্ত নারীগণ, মোর বশ তনুমন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়।। 
তা সভারে দেন গীড়া, আমাসনে করি ত্রীড়া, সেই নারীগণ দেখাইয়া! ॥ 
কিবা ডেহো! লম্পট, শঠ ধুষ্ট সুকপট,অন্য নারীগণ করি দাথ। 
মোরে দিতে মনঃগীড়া, মোর আগে করে ত্রীড়। তবু তেহ মোন প্রাণবাথ ॥ 
ন! গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্ছি তার হুখ, তার সখ আমার তাৎপধ্য। 
মোরে যদি দিলে দুখ, তার হয় মহান্থখ, মেই ছঃখ মোর নুখবর্ধ্য ॥ 
ধে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাইঞা হয় ছুঃধী। 
সুক্চি তা পায়ে পড়ি,লঞজ যার হাতে ধরি, করাঞ! করে! তাহে সুখী 


উপসংহার ৪০১ 
শ্লোকটাতে ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে, ইছাতে 
আত্মস্খের গন্ধমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। নিজের অনন্ত ক্লেশেও 
যদি প্রণয়ীর সুখ হয়, তাহাই সুখকর বলিয়। স্বীকার্যা। প্রেমময়ী 
শ্রীরাধিকা! বলেন, “আমি আপনার ছুঃখ গণন! ন! করিয়া, কেবল 
কৃষ্ণের সুখেই আমার সুখ মনে করি। আমায় দুঃখ দিয়াও যদি 
তাহার স্থথ হয় আমার পক্ষে তাহাই সুখ ।” ইহাই শ্রজের বিশুদ্ধ 
প্রেম_এই অকৈতব প্রেম এ জগতে পরিলক্ষিত ভয় না। 
-ীমনমহাগ্রতু দিব্যোন্মাদে এই মহা প্রেমের বিবিধ রস আস্বাদন করিয়া 








ূ্‌ _ কাস্তা কৃষ্ণ করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, সুখ পায় তাড়ন ভতগনে। 

্ যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে হুখপান, ছাড়ে মান অল্প সাধনে। 

- সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্দব্যথ। জানে, তবু কৃ্ণে করে গাঢ় রোষ। 
নিজস্থথে মানে কীজ, পড়, তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়া সন্তোষ ॥- 
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ । 
মুঞ্জি তার ঘরে যাঞা, তারে দেবে! দাসী হঞা, তবে মোর স্থখের উল্লাস ॥ 
কুষ্টা বিপ্রের রমণী, পতিব্রত। শিরোমণি, গতিলাগি কৈল বেগ্তা-সেব। 
্তস্তিলসথষ্যের গতি, জীয়াইল মৃতপতি, তুষ্টকৈল মুখ্য তিন-দেবা ॥ 
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃফ মোর প্রাণধন কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ । 
হুদয় উপরে ধরে, সেব। কারি সুখী করো, এই মোর সদারহে ধান॥ 
মোর সখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান। 
কৃষ্ণ মোরে কাস্ত। করি, কহে তুমি প্রাণেসবরী, তাহে হয় দাসী অতিমান। 
কান্ত সেবা সুখপুর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, তাতে সাক্গী লক্্মীঠানূরাণী। 

| মারায়নের হাদে স্থিতি, তবু পাঁদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী: 


রং গ্ভীরায গৌরাঙ্গ 


এরলাপে অনেক চগুঢ়র রহমত অভিবাক্ত করিয়াছেন। | (বজভাবে দিবা- 
নিশি বিভোর থাঁকিয়া মহাপ্রভু অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের যে অনল 
কৌমদীচ্ছট! ইহজগতে বিস্তার করিয়! গিয়াছেন, তাহা প্রকাশের 
যোগ্য ভাষা নাই, ধারণার উপযুক্ত দয় নাই। শ্রীল কবিরাজ 
বথার্থ ই বলিয়াছেন ২__ 

প্রভুর গন্ভীর-লীলা না পারি বুঝিতে। 

বুদ্ধিতে প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বণিতে ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত স্বভাবতঃ কোটি-কোটি সমুদ্রবৎ গম্ভীর হইলেও 
শ্রীরাধার তাবচন্ত্রোদ্দয়ে তীহ্ার সেই সমুদ্রগ্ভীর হৃদয়ও চন্দ্রো- 
দয়ারন্তে অনন্ত সমূদদের ন্যায় সমুচ্ছুসিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত। 
সেই ভাব-তরঙ্গের কণা মাত্র ধারণা করাও আমাদের ন্যায় জীবের 
পক্ষে অসম্ভব শ্রীমন্মদনগোপালের করধৃত যন্তস্বর্ূপ শ্রীচৈতন্ত- 
লীলা'লেখক পরমভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাঁস লিখিয়াছেন :-_ 

আমি অতি ক্ুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনী। 

'সে যৈছে তৃষায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥ 

তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার। 

এই দৃষ্ান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ 

দুনরাং আমার যায় পতিত-অধমের দম্বদ্ধে আর কথা কি? 

্ীয়াধাক্ মহা মহাভাৰ্‌, ভঙ্গনের চরম আদর্শ। মহাপ্রভু দিব্যোম্মাদে 
সেই ভাক প্রকটন করেন। শ্রীমস্তভাগবতে, কৃষ্চকর্ণামৃতে, গীত- 
গোষিন্দে,। জগন্নাখবল্লভ নাটকে ও চণ্তীদাম বিগ্াপতির পদে যে 
সকল ভাব পরিলক্ষিত হয়, প্রীন্্-বিরহব্যাকুল দিবোম্মাদী 


উপসংহার ৪০৩ 
শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সেই ভাবের শ্লোক পাঠ করিয়া প্রিয়তম সহচর 
পাদ স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত দ্বাদশ বংস্রকাল দিন যামিনী 
যে কষ্ণরস আস্বাদন করিতেন, মানুষের.ভাষায় তাহা প্রকাশ কর 
অসম্ভব। ্রীল কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন £-- 


যেই যেই শ্লোক জয়দ্দেৰ ভাগৰতে। 
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ 
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া! পঠন । 
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥ 
দ্বাদশ বৎসর এছে.দশ! রাত্রি দিবে) 
কুষ্-রস আস্বাদয়ে ছুই বন্ধুসনে ॥ 

সেই সৰ লীলারস আপনে অনস্ত। 

সহস্র বদনে বর্ণে নাহি পায় অস্ত ॥ 

জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা কি পারি বণিতে। : 
ভার এক কর্ণা স্পশি আপন শোধিতে ॥ 


শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উপসংহারে যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! 
কেবল ভক্ত-কবির স্বতাবনুলত দেন্"প্রকাশ নহে- তিনি প্রকন্ 
কথাই বলিয়াছেন। সমুদ্রের তরঙ্গের স্তায় রাধাভাবের যে 
উত্তালতরঙ্গে মহাপ্রভুর হৃদয় দিবানিশি উদ্বেলিত হইত, গম্তী- 
বার নিভৃতকক্ষ-নিৰাসী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দরায় 
সে তরঙ্গলীলা সন্দর্শনে বিশ্মিত ও স্তস্তিত হইতেন এবং অনেক 
সময়েই কর্তব্যতাবিষয়ে বিমূঢ় হইয়া পরিতেন। মহাপ্রভুর 
এই ছুই হৃদয়-বন্ধুই সেই মহীয়সী লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। 
্র্নীপের হা-ছতাশে,__বিরহের মর্দাহী বিষাঁদজালায,_ উচ্মাদের 


৪০৪ গভীরায শীগৌরাঙ্ 


সি পিস সিতিসিস সদ সিসি সিসির পি িপিত এ ০ ০স২ত১তাশাশাতি 


বিবিধ বিকার চেষ্টায় এবং ন্তরশার পুর্ণতম চ্ার_এই ছুই 
মর্শহ্ৃ্ই 'নিরস্তর 'শ্রীচরণের নিকটে বসসিয় শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা 
করিতেন এবং 'বিরহবাথা ও মুচ্ছ! অপনোপনের : উপায় .করি- 
তেন। প্রতাক্ষদর্শী শ্রীপাদ স্বরূপ স্বকীয় কড়চাগ্রন্থে এই লীলা- 
দুত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন ,শ্রীল কবিরাজ তাহারই আভাসে 
দিব্যোন্মাদ-বর্ণনে অন্ত্য- লীলাটা প্রেমসুধাময়ী করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। আমরা পরম কারুণিক শ্রীল কবিরাজ মহোদয়ের মহা- 
বাকোর প্রতিধ্বনি করিয়া উপসংহারে বলিতেছি ৮. 


জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তাহা.কি পারে বর্ণিতি। 
তার এক ক্ণা স্পশি আপনা শোধিতে ॥. 


্ ্ রর এ 
অতএব সে. স্ব ব লীলা নারি বর্ণিবারে। 
সমাণ্র করিল লীলাকে করি নমস্কারে ॥ 


. দয়ানয় পাঠকমহোদয়গণের নিকট এই ধৃ্টতার নিষিত্ত আমি 
কাতরকণে ক্ষদা ভিক্ষা করিয়া দূৰ হইতে এই লীলা সবধা-সমুদ্রকে 
মভক্তি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। পাঠকগন এই 
চির- আশ্রিতকে ক্ষমা করুন এবং আশীর্বাদ করুন, _ইগৌরাঙ্গ- 
গণের, চরণে যেন অধমের কিঞ্চিত ভক্তির উদয় হয়। 





সি ই. 


টু 2 60811. 


রক্ত ৫, র্‌ 


শীন্লাক্ আ্লাল্ান্জ্ছি 


্ীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূর অন্তরঙ্গ পার্ধদ প্রেমিক ভক্ত 
শ্বীরায় রামানন্দের জীবন ও বৈষ্ণব তত্র ব্যাখ্যা সম্বলিত 
৫৫০ পৃষ্ঠের অধিক বিপুল গ্রন্থ। ইহ বৈষ্ণবগণের অবশ্য 
পাঠ্য অতি সুন্দর ও সরল ভাষায় লিখিত । 
পগ্ডিত শ্রীযুক্ত রদিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রণীত। 
মূল্য ভাল বাঁধাই ৩২ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ২২ টাকা। 
তিঃ পিঃ ডাক মাগুল ।* চারি আন!। 


ঠিকানা__-্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ 
২৫ নং বাগবাজার দ্ত্রীট, কলিকাতা । 
স্্ীরায় রামানন্দ গ্রন্থ সন্বন্ধে অভিমত। 


রঙ্গপুর-নিবাসী পৃজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিত-প্রবর 
শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় 
লিবিয়াছেন-_ন্বয়ং মহা ্রতু ধাহার মহাত্ত্য বাড়াইবার জন্য ধীহার নিকটে 
শিক্ষা-লাঁভের তান দেখাইয়াছেন, কায়স্থ হইলেও যিনি প্রকৃত ্রান্মণ্যলাত 
করিয়াছিলেন বলিয়৷ আমার বিশ্বাস; ধাহার আলিঙ্গনে তক্ত প্রাণ মহাগ্রদ্ | 
তাবে আত্মহারা হইয়াছিলেন; আপনি সেই মহাতক্ত মহাকুরিমহাতাবুক 
মহবিতুল্য মহাত্মার জীবন চরিত লিখিয় বঙগদেশের,বঙ্গভাযার/ত্জগতৈস 


চি নি 


যে উপকার সাধন করিয়াছেন, এক মুখে তাহা বলিতে পারি না। এই 
কার্ধ্য আপনার লেখনীকে ধন্ত করিয়াছে, এৰং নিজেও ধন্য হইয়াছেন, 
ভক্ত-সমাজ ধন্য করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড পুস্তক দিয়া আমাকেও 
বন্য করিয়াছেন। ব্রহ্ষা যাহাকে "অতি সন্তর্পণে অতি সাবধানে পবিত্র 
কমওনুতে যত্রের সহিত রাখিয়াছেন, জগৎকে পাপে তাপে সন্তপ্ত 
দেখিয়া ব্রঙ্াই আবার আজ তাহা জগতে ঢালিয়৷ দিয়াছেন। আমি 
* *. * আমিও তাহার সংস্পর্শে, পবিত্র হইলাম । যেমন বিচার, 
লিখাও সেইরূপ; এরূপ ভাবপূর্ণ, উচ্ছসপূর্ণ ভাষা অরললোকের লেখনী 
হইতে বাহির হইতে পারে। দুর্ভাগ্য এই যে, রংপুর এইরূপ সুলেখককে 
হারাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের: মত রঙ্গপুরের ক্ষণিক সৌতাগ্যও 
গিয়াছে। এক হইয়া যিনি শত কর্ম করিতে পারেন, এইরূপ “কর্ধঠ 
লোকও আর দেখি নাই, এক হইয়া যিনি নানাভাবে নানাভীঙতে 
লিখিতে পারেন, এরূপ সুলেখকও আর দেখি নাই।” 


হাইকোর্টের ভূতপূর্ ্থৃবিখ্যাত জজ, প্রবীণতম সাহিত্যিক 
সাহিত্য-পরিষদের সুবোগ্য শ্দ্ধাম্পদ সভাপতি 


শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 


লিখিয়াছেন :--প্রণামপর্বক নিবেদন--এতদিনে *্র:রায় রামানন্দের” 
কথাঃপড়িরা শেষ করিলাম। এরপ সুন্দর তক্তিপূর্ণ এতিহাসিক রহস্য 
সমন্বিত গ্রন্থ অনেক দিন পড়ি নাই। ইহাতে উপদেশ ও অনুসন্ধান 
একত্র সন্পিবেশিত হইয়াছে। এরপ গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল। আপনি 
পুজুপাদ, তাহার উপর গ্রন্থ লিখিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্য হইয়ুছেন। 


৬১৩) 
বন্থুমতী। 

১৯১১ সালের ৯ই যার্টের সংখ্যায় স্বিজ্ঞ সম্পাদক মহাঁশর লিখিরা- 
ছেন, “ধান্তকুড়িয়ার স্ুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী বদান্য জমীদারপ্রবর লীন * 
বাবু উপেন্দ্রনাথ সাউ মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত। 

পঞ্ডিত শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ বঙ্গ-সাহিত্যে একক্ন « দ- 

প্রতিষ্ঠ লেখক। ইতিপূর্কে তিনি পাঁচ ছয়ধানি বৈষ্ণব-গ্রন্থের এণরন 
করিয়৷ অসাধারণ পাঙ্ডিত্য ও অক্লীস্ত অন্ুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থথানি পড়িতে পড়িতে পাঠকের মন ভগবৎ- 
প্রেমে অগ্লত হইয়া উঠে, নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যার, জদয় কৃষ্ণ- 
রস-নুধার্ণবে আত্মহারা হইয়া নিমগ্ন হয়। বুসিক বাবুর ভাষা েমন 
তক্তিরসে আপ্লুত, তেমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট, তেমনই ভ্রমপ্রমাদ-পরি- 
শৃন্ত । ইদীনীং অনেক লেথকই বাঙ্গাল! ভাষার লিখিবার সময় ব্যাক- 
রণাদ্দির বিধি-নিষেধের কথা বিস্থৃত না হইয়া ছুই চারি ছত্রও লিখিতে 
পারেন না। রসিক-বাবু সে শ্রেণীর লেখক নহেন। ভার প্রায় . 
৫৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক পাঠ করিলাম) কিন্তু কোথাও ভাষার দোষ 
দেখিতে পাইপাম না। কচিৎ কোথাও ছুই একটি মুদ্রাকর-গরমাদ দৃষ্ট 
১ হয় বটে, কিন্তু তাহা! এত অল্প ষে তাহার উল্লেখ না করাই কর্তৃবা। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই গ্রস্থথানি তক্তিগ্রন্থ। অসাধারণ ভক্ত 
গৌরাঙ্গ-প্রেমিক পরমভাগবত শ্রীল রাফ রামানন্দের জীবন-কথাই 
এই গ্রন্থে বিশদতাৰে বর্ণিত হইয়াছে। রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ 
ছিলেন। বিদ্যাবিত্বী, বৃদ্ধমত্তা ও ভগবন্তক্তির প্রভাবে তিনি মহাপ্রভুর 
ও সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন) তাহার ভক্তিপূর্ণ জীবন- 
চরিত ও তাহার অসাধারণ কৃষ্ণ-প্রেমের কথা এই গ্রন্থপাঠে সকলেই 


(৪) 
বুঝিতে সমর্থ হইবেন। ইহা ভিন্ন গ্রন্থথানিতে বৈষণব-ধর্মের ও ভক্তি-- 
তত্বের অনেক গুঢ় রহস্ত বিশদরূপে বুঝাইয়৷ দেওয়া! হইয়াছে। এই' 
গ্রন্থে রদিক-বাবুর অসাধারণ প্রতিতা ও অনন্য-সাধারণ গৌরাঙ্গ-প্রেমের' 
পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে এইরূপ গ্রন্থের যতই প্রচলন হয়, ততই 
মঙ্গল। শুনিয়া সুখী হইলাম্‌ যে, ধান্তকুড়িয়ার দু প্রসিদ্ধ জমীদার বদান্ত 
লোকপানলক ও স্বধন্মনিষ্ঠ প্রীমান্‌ উপেন্দ্রনাথ সাউ মহোদয় এই গ্র্থ-. 
প্রণয়নের সম্পূর্ণ বায় ভার বহন কারয়া তক্ত-সমাজের আশীর্ববাদভাজন: 
হইয়াছেন। তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে এই অমূল্য প্রন্থ হয় ত জন-. 
সমাজে প্রকাশিত হইত না। আমরা শুনিলাম, এই গ্রন্থখানির বিক্রয়- 
জাত অর্থে বিদ্যাত্যণ মহাশয় আর কয়খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত 
করিবেন। আশা করি, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই অমূল্য গ্রন্থের 
শীঘই দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইবে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সর্ব-সমাদৃত সর্ধক্জন-পঠিত 
শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনী-পত্রিকার স্থাবিজ্ঞ 
তক্তপ্রবর সম্পাদক মহাশয় 
উক্ত পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৩ সংখ্যায় লিখিয়াছেন-_ ্রীবিষ্তপ্রিয়া 
ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ 
প্রণীত। শ্্রীগৌরাঙ্গ-ভাগারে এই শ্রীগ্রন্থথানি উপহার প্রাপ্ত হইয়া 
আমরা পৃজ্যপাঁদ গ্রস্থকারকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জানাইতেছি। 
রামানন্দ রায়ের চরিত-বর্ণন-এ্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্কবধর্ম্ের অনেক 

সারসিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সঞ্চলিত হইদ্লাছে। ভুবনপাবন শ্্রীমন্মহা প্রভুর 
সহিত প্রীরামানন্দ রানের যে ইঞ্ট-গোঠী হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবধর্মের 
অমৃতময় সরব । এই সুক্ম তব সমূহের দর্শন, বিজ্ঞান ও তক্তিশান্ত্র 


(৫) 


'সন্মত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেখিয়! সুখী হইলাম । অনেক স্থলে গ্রন্থকারের 
স্তক্তিততে গভীর জ্ঞানব্বার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণতত্ব ও স্্রীগৌরাঙ্গ- 
তত্ব সম্বন্ধে বহুল যুক্তিপ্রমাণ, 'পহিলহি রাগ” গানের পর্য্যালোচনা. 
অপ্রারুত নবীনমদন, কাষবীজ ও কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা, অতি সুন্দর 
হইয়াছে। সখীভাবেব ভজন এবং গ্রছায়মিশ্রের মিলন পরিচ্ছেদে 
দেবদাসী ও ভাব্প্রকটন-লাস্তের স্্‌-ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ তক্তিরসের উৎস 
উৎসারিত হইয়াছে । ফলতঃ.এই গ্রন্থে সে সকল উচ্চ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের 
স্ুুমীমাংসা ও ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, আমরা তাহার কণিকামাত্র পাইলেও 
ককতার্থ হইয়া যাই॥ স্ৃতরাং তাহার সমালোচনায় আমর! সম্পূর্ণ 
অনধিকারী। মাশা৷ করি, জীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রিম্নতম পার্যদের এই 
লীলামৃত তক্তজনমাত্রেই অবশ্ত পাঠ করিবেন। গ্রন্থের আয়তনের 
পরিমাণে ও অন্গসৌষ্টবে ৩২ টাক! মূল্য কিছু বেশী নহে, পরস্ত বিষয়- 
গুণে অমূল্য । বিক্রয়লন্ধ অর্থ দ্বারা ভবিষ্যতে রচয়িতা আরও বৈষ্ণৰ 
গ্রন্থের প্রকাশ করিবেন। তাহার এই মহান্‌ উদ্দেশ্য পুর্ণ হউক, 
অসমর্থ তক্তগণকে ২৬ টাকা মূল্যে দুইশত খণ্ড মাত্র বিক্রীত হইবে। 

ধান্কুড়িয়ার বদান্যবর জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ সাউ মহাশয়ের 
ব্যয়ে এই শ্রীগ্রস্থখানি বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব 
সাহিত্যের প্রচার-কলে এইরূপ নিঃস্বার্থ সাত্বিক দানের নিমিত্ত উপেক্দ্- 
বাবু সমগ্র বৈষ্ণব-দমীজের আশীর্বাদ ও ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। 

স্থরাট হইতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধায় এম এ 

মহোদয় লিখিয়াছেন ৫-_ 

মহোদয়। আপনার প্রণীত শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়! 

পরম প্রীর্তিগ্লাত করিলাম এ পর্য্যস্ত আমি £য সকল গ্রস্থপাঠ 
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করিয়াছি, তাহার কোন খানিতেই বৈষ্ধর্শের এমন সুক্ষতত্ব প্রকাশিত 
হয় নাই। ইহাতে ভক্তিতত্ব ও বৈষ্ণব দর্শনের অতি হুমম কথাগুলি অতি 
প্রাঞ্জলতাৰে আলোচিত হইয়াছে । এমন কঠোর বিষয় এমন সরল- 
ভাবে লিখিতে কেবল আপনিই সমর্থ। আমি ব্রাহ্ষধর্শীবলম্বী কিন্ত 
আপনার. প্রীরায় রামানন্দের লিখিত কৃষ্ণতব ও প্রীগৌরাঙ্গ তত্ব যেরূপ 
দার্শনিক ভাবে লিখিত হহয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, 
আমরা যাহা ব্রহ্মতত্ব বলিয়! বুঝি, তাহা অসম্পূর্ণ ও অপরিষ্ছুট । কৃষ্ণ- 
তত্বেই ব্রহ্তত্বের চরম পরিণতি । আরও আশ্যয্যের বিষয় এই যে 
শান্তর বাক্য গুলি যেন লিখিবার সময়ে আপনার সথধানিঃস্যন্দনী লেখনীর: 
অগ্রে বিরাজ করিতেছিল। যখন যে বিষয়ের প্রমাণ আবশ্তুক হইয়াছে, 
আপনি বেদ-বেদাত্ত ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র হইতে সেই সকল প্রমাণ 
তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে লিখিত ভক্তিতত্ব বা সাধন- 
তত্ব স্্রীকৃষ্ণতত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ব বা সাধ্যতত্ব আমি এই সময়ের 
মধ্যে তিনবার পাঠ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রন্ুর লীলা ও ধর্ম এক প্রকার ভাবের আবেগে পূর্ণ। কিন্তু এক্ষণে 
আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়! বুঝিতে পারিলাম যে ইহা গভীর দার্শনিক 
ভাবে পরিপুর্ণ। অথচ ভাষার সরলতায়, ভাবের মাধুর্যে ও ভক্তির সরস 
প্রবাহে গ্রন্থধানি কি বৈষ্ণব কি অবৈষ্ণব সকলেরই চিত্তাকর্ষক ,হই- 
য়াছে। আমি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া! সবিশেষ উপকৃত হইলাম, তক্তি- 
পিক্ধান্তের ও মধুময় ভগবতত্বের আভাস পাইলাম । 





গসতীরায় শ্রীগোরান্গ। 


্রীবিুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে উদ্ধত এবং 
বুল সংবাদ পত্র ও বহুল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রশংসিত 


“আমাদের অতি সাধের ধন,_-বহ সাধনের ধন “পন্তীরায শ্রীগৌরান্গ” 
" গ্রন্থ ধান্তাকুড়িয়ার অন্যতম পরোপকারী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন 
নাথ বল্পত মহোদয়েব সাহাযো প্রকাশিত হইয়াছেন। ভাগীরবী-তটে 
প্রেমের যে কুলুকুনু ধবনির আরম্ভ, নীলাচলে স্বনীল সমুদ্রের তটপ্রান্তে 
সেই প্রেমের গভীর রস কি প্রকারে মহাকল্পোলে পরিণত হইয়াছিল, 
এই গ্রন্থে তাহার বন্ছগ বিবরণ পিখিত হইয়াছে। ভ্রীরাধাপ্রেমের অনস্ত 
বৈচিত্রময় ভাবপ্রবাহ অন্তযলীলায় ভ্তরীগৌরা্গ স্বতং আস্বাদন: 
করিয়াছিলেন, ভক্তগণকে যে রসথাধুধ্ায আস্বাদন করাইয়াছিলেন, 
এই গ্রন্থে তাহাই বিৰৃত হইয়াছে । তাই বলিতে হয় এই গ্রন্থে বৈধ 
মাত্রেরই সাধের ধন-_সাধনার ধন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-টনা-মাত্রই 
মধুর । কিন্তু গম্ভীর-লীলায় তাহার লীলার থে রস-াধুরধ্য পরিলক্ষিত 
হয়, তাহার তুণনা নাই। প্রেষ-সাধনায় এমন প্রণালী আর কোনও 
ভাষায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না । 

: * শ্্ীগৌরাঙগ-প্রেমের অবতার। তিনি ্রীরাধা-প্রেমের প্রকট মূর্তি 
পৃজ্যপাদ্ কবিবর বাস্থধোষ লিখিয়াছেন-_ 

যদি গৌর না হতো, কেমন হইত, 
কেমনে ধরিতাম দে। 


€(৮) 


: রাধার মহিমা, . প্রেম-রস-সীমা, 
জগতে জানাত কে ॥ 
মধুর বৃন্ছা- বিপিন মাধুরী- 
প্রবেশ চাতুরী-সার। 
বরজ-যুবতী- ভাবের তকতি 
শকতি হইত কার! 

*গল্জীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ” গ্রন্থে এই চির-সত্য কৰি-বাক্যের প্রকৃত 
সার্থকতা দেখিতে পাওয়! যাইবে । পাঠ মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে.এক 
অতি সুন্দর মধুময় নিতাধামের আভাস দ্বেখিতে পাইবেন। 

কর্ন, জ্ঞান ও তক্তি__সাঁধনার এই তিন পথ । এই তিন পথের 
যধ্যে ভক্তির সাধনা শ্রেষ্ঠতম। শ্রীতগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ 
কেমন মধুর, কেমন খনিষ্ঠ _-প্রেমভক্তির সাধনাতে তাহা পরিস্ফ্ট হয়, 
০ এই গ্রন্থে তাহাও বিরৃত হইয়াছে। 

শ্রীতগবান্‌ কত সুন্দর, শ্রীতগবান্‌ কত মধুর, শ্রীতগবান্‌ কত রূসময়, 
তিনি যে অনস্তগুণে অন্ত রূপ-মাধুর্য্ে জীবদিগকে তাহার শ্রীচরণের 
অতিমুখে আকর্ষণ করেন, আকর্ষণ করিয়া ভাঁহাদিগকে স্বীয় আননময়ও 
প্রেমময় অনস্ত রমণীয় রাজ্যের মহামাধূর্ধ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন 
প্রেমতক্তির সাধনে তাহা জানা যায়। স্বব়্ং ভগবান্‌ নিজে শ্রীরাধাপ্রেম, 
ও শ্ীরাধার প্রেমমহিম] গম্ভীর লীলায়-আস্বাদন করিয়াছেন । শ্রীভগ- 
বানের রস-মাধুরয্য কি প্রকারে অন্থভব করিতে হয়,কি প্রকারে আস্বাদন 
করিতে হয়, তক্তগণকে তাহা গন্ভীরালীলাতে দেখাইয়াছেন,বুঝাইয়াছেন, 
নিজে শিক্ষা দিয়াছেন। তজনের যাহা চরমসীমা,_রসাস্বাদমের যাহা 
শেষ-গরিগিতি,+*মানৰ আত্মার যাহা শেষ লক্ষ্য-_গভীরা-লীল: তাহা 
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অতিব্যক্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থে পাঠক ইহার আভাস বুঝিতে পারিবেন, 
শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপায় উহার কিছু কিছু আস্বাদন করিতে পারিবেন। 

অনস্ত বিষয় কোলাহলের মধ্যেও সময়ে সময়ে বুঝা যায়, আমাদের. 
আত্মা যেন কাহাকে চায়, কাহার সঙ্গলাভের জন্ম ক্ষণেকের তরে ব্যাকল 
হয়,__কাহার বাশরীর দুরাগত ক্ষীণধবনি গুনিয়৷ বংশীরবমুগ্ধী মূগীর 
ন্যায় চকিত প্রাণে স্থগিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ায়। | 

প্রিয় গাঠক-__ আপনি অবশ্তই জীবনে এইরূপ বাশরীর আহ্বান 
শুনিয়াছেন, আপনি হয়ত, সংসারের কোলাহলে উহা গ্রাহ করেন 
নাই, কিন্তু রসিকশেখর বংশীবদন, সুধাময় বংশীরবে আপনার নাম 
ধরিয়া ডাকিতেছেন, ক্ষণেকের তরেও আপনার প্রাণকে বাশীর গানে 
তাহার পানে ফিরাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন,__কিস্তু আপনি হয়ত শুনিয়াও 
তাহা শোনেন নাই, বুবিয়াও তাহা বোঝেন নাই। শ্রামস্বন্দরের 
মোহন বাঁশী সর্বত্রই বাজে, _জলে স্থলে বনে ও মনে _-অনবরতই সেই 
চির-ুন্দরের মোহন বাঁশী বাজিতেছে। বহু জন্মের সংসার-সংস্কারে আমরা 
সে ধ্বনি শুনিতে পাই না। 

এই ভীষণ সংসার-কোলাহলের মধ্যেও মানুষের প্রাণ চফিতের ষ্ঠায় 
সময়ে সময়ে তাহার জন্য ব্যাকুল হয়, তাহার মধুময় ভ্রীচরণ-দর্শনের 
জন্য অজ্ঞাতসাবে তদীয় চরণ-পানে আকৃষ্ট হয়। গন্তীরা-লীলায় এই 


রূপ প্রেমতজিরপূর্ণ কুর্তি পরিলক্ষিত হয়। 


প্গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ* গ্রন্থধানিতে ব্রজরসের মধুর ভজনের কথা 
সরল ও সরস তাষায় লিখিত হইয়াছে ।. মহাপ্রভুর দিব্যোন্নাদের রসতত্ব 
সাদ। কথায় সকল শ্রেণীর পাঠকগণের বুঝিবার উপযৃক্ত করিয়! বর্ণিত 
হঈয়াছে। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ৪২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থথানি 


সম্পূর্ণ হষ়্্াছে। কাগজ অতি উত্তঘ। বাধাই ভাল, সপার্ধদ জীপ্রীযহা- 


: প্রভুর হাফটোন্‌ চিত্র সমলঙ্কত মূল্য আড়াই টাকা । সম্প্রতি দুই টাকা 


মূল্যে বিক্লীত হইতেছে । পাঠকগণের অবস্থা অনুসারে কিঞ্চিৎ কম 


মূলোর বাবস্থা রাখা হইয়াছে। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত। 
প্রাপ্তি স্থান--প্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। 
*» ২৫ নং বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা! । 
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শ্রীরায় রামানন্দ 
গভীরায় শ্ীগৌরাঙ্ 


এই ছুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও বহুল 
প্রশংসা-পত্র আছে। 


মহীয়াটি সাধারণ গুন্তকানয় 


নির্ধারিত দিনের গরিচয় গল্প 
বর্গ সংখ্যা পরিগ্রহণ সংখ্যা''. "৮৮ 
এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্দারিত দিনে অথব1 তাহার ৷ পূর্বে 
্রস্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে । নতুবা মাসিক ১ টাকা 
হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে । 
নির্দারিত দিন ] নিরগারিত দিন ] নিগধাতরিত দিন | নির্ধারিত দিন 


শা শি িাাঁ টান 1 


81811 2002 ৃ | | 
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এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগত ভাবে কোন ক্ষমতী৷ প্রদত্ত গ্রতিনিধির 
মারফৎ নির্দারিত দিনে তাহার পৃবেরে ফেরৎ হইলে অথবা অন্য 
পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহার্থে নিঃসত হইতে পারে । 


